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প্রকাশকাল : 
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প্রকাশক £ 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ন 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা ) 
আধ ম্যান্সন্, (নবম তল) 
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মু্রক £ 
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জ্ঞানোর্দয় প্রেস 
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“জননী জন্মভূমিশ্চ ম্্গানশি গরীক্সসীতততা 
মায়ের পুণ্যস্মর্তির উদ্দেশে 


ভূমিকা 


উপনিবেশিক আমলের নৃতন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে গডে- 
€ঠ] ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গতি-প্ররৃতি নির্ণয়ের প্রয়াস ও তার গুরুত 
আজও কমেনি। ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে আগ্রহী দেশী-বিদ্বেশী 
গবেষকদের বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিতে এরপ প্রয়াসের পরিধি উত্তরোত্তর 
বিস্তৃততর হয়েছে । স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
« মুক্তিসংগ্রাম প্রায় অবশ্থপাঠ্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। 


বিশ্ববিদ্ঠালয় ম্ুর়ী কমিশনের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও কোলকাতা বিশ্ব- 
বালকের রাষ্ট্বিজ্ঞান বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত “বিশ্ববিষ্ঠালয় নেতৃত্ব 
প্রকল্পের অন্ততম কমী হিসাবে বিগত বছর ছু”টিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
কলেজে শিক্ষাদানরত সহক্মী বন্ধুদের সাঁথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুি- 
সংগ্রাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল। আগরতলা, 
কোলকাতা, বহরমপুর, বিরাটি, বেলুড়, মেদিনীপুর প্রভৃতি শহরে বিভিন্ন জেলা 
থেকে আগত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের সাথে আলোচনাচক্তে মিলিত হতে 
পেরেছিলাম । তীদ্ের কেউ কেউ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক 
প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচণাচক্রে উপস্থাপিত আমার বক্তব্য ও অভিমতের 
তিন্তিতে বাংলা ভাবায় একখানি বই লেখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন । তখন 
থেকে বইটি লেখার কাজে হাত ধিই;$ আবার আলোচনাসভায় বলার কাজও 
টলতে থাকে। বলা যায়, বলতে বলতে লিখেছি, লিখতে লিখতে বলেছি । 
বইটিতে তাই পাগ্ডিত্যের ভার নেই, দাবি তো নেই-ই | 


বইটি লেখার ব্যাপারে কোলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যাপক ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য উত্পাহ যুগিয়েছেন। নানা বিষয়ে তাঁর 
প্তামর্শ আমার মূল্যবান মনে হয়েছে। বিভাগীয় অন্তান্ত সহকমীদের সহ- 
যোগিতার মনোভাব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। বলা বাহুলা, বইটির যে-কোন তৃলক্রটির দায়দায্িত্ব সম্পূর্ণরূপে 
আমার, অন্ত কারোর নয় । 


1 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুম্ুক পর্যদ ও জ্ঞানোদয় প্রেসের পরিচালক ও কমাঁদের 


উদ্দার ও নিপুণ সহায়তা ছাড়া বইটি প্রকাশ করা অসম্ভব হত। শ্রীমান অরূপ 
চৌধুরী নির্দেশিকা রচনায় সাহায্য করেছে। তাকেও ধন্যবাদ জানাই। 
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অধ্যায় ১ £ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট 


জাতীম্ঘতাবাদের ইউরোপীয় ধারা ৭ “তৃতীয় বিশ্বের ওপ- 
নিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদ ১১ জাতীয়তাবাদের রূপ- 
বৈচিত্র ১২ জাতীয়তাবাদ ; এশীয় ধারাপথ ১৫ ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ £ সামাজিক প্রেক্ষ'পটের নিরিখে ১৮ 


অধ্যায় ২ £ ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি 

কল্পনারভীন এশ্বর্ধবান ভারত ৩৮ শ্বেতবর্ধ মান্ুষেল কাধে বোঝা 
হিসাবে ভারত ৩৯ জ্ঞান ও আধ্যাত্িকতায় দ্রীপ্রিমান ভারত ৪* 
ভারতের সংস্কৃতির মহান ও ক্ষুদ্র এতিহা” ৪২ ভারতের নগর- 
সংস্কৃতি ৪৪ ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতি ৪৬ ভারতীয় সত্যতা- 
সংস্কৃতিতে ইসলামী অবদান ৪৯ প্রাচীন ভারতের 'আর্থ- 
সামাজিক জীবন ৫১ ব্রিটিশপূর্ব ভারতে ধনতাপ্রক উত্পাদন ও 
শহুরে অর্থনীতি ৫৬ প্রাচীন ভাবতে আর্থনীতিক-রাষ্ট্রনীতিক 
জনজীবন সম্পর্কে ছু'ট তত্ব: প্রাচ্য দেশীয় শ্বৈরতন্ত্রের তত্ব ৬১ 
আরশ্রেষ্ঠটত্বের তত্ব ৬৩ “হিন্দ্ব নৈতিকতা” ও আর্থনীতিক উদ্যোগ £ 
ওয়েবারের বিশ্লেষণ ৬৪ জাতীয় চেতনার অভাব ৬৮ 


অধ্যায় ৩ ভারতীয় কৃষির মৌল রূপাস্তর 
ব্রিটিশপূর্ব ভারতের কৃধিব্যবস্থা। ৭২ বক্তিমালিকাঁনার উত্তভব ও 
ভূমিরাজস্বের প্রকারতে? ৭৩ জম্দারি ও বায়তওয়ারি ভূমি- 
রাজন্ব ব্যবস্থা ও ওপনিবেশিক কৃষি ৭৬ ওপনিবেশিক কৃষির 
চরিত্র ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ ৮১ ওপনিবেশিক ধন- 
তান্ত্রিক কৃষির সামাজিক ফলাফল ৮৯ সীমাহীন দারিজ্র্য ৯০ 
খণভারে নথ কষকসমাজ ৯২ কৃষিজমির খণ্ডিকরণ ০৫ বাণিজ্যিক 


৬---৬| 
৬11--৬111 
ই স্্্তি 


৭-৩৭ 


৩৮-৭১ 


৭২-১০৬ 


টব 


কুষির উদ্ভব ৯৭ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির অবলৃপ্তি ১০২ 
ইতিহাসের অনচেতন প্রগতিশীল হাতিম্বার ১০৪ 


অধ্যায় ৪ঃ ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ১০৭-১২৭ 


বণিকের মানদণ্ড ও ভারতীয় পণ্য ১০৭ ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের 
গতিবেগ সৃষ্টিতে ভারত ১০৮ ব্রিটেনের শিল্পবিপ্রব» শিল্পায়ন ও 
ভারতের শহুরে হস্তশিল্প ১০৯ ভারতীয় শহরশিল্লের অবলৃপ্তির 
কারণ ১১* ভারতীয় হস্তশিল্প ধবংসের সামাজিক ফলাফল ১১৪ 
গ্রামীণ শ্রমশিল্পের অবনতি £ একটি অসমতল প্রক্রিয়া ১১৮ 


অধ্যায় ৫£ আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৮-১৬৮ 


অনাগত শিল্পবিপ্রব প্রসঙ্গে ১২৮ ওপনিবেশিক ভারতের 
শিল্পায়ন £ প্রকৃতি পির্ণয় ১৩১ ওপনিবেশিক ভারতে আধুনিক 
শিল্পের জন্ম ও বিকাশ ১৩৪ কোম্পাশি আমলে ভারতীয় 
শিল্পায়ন ১৩৫ সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী ভারতে 
শিল্পায়ন ১৩৬ স্বদেশী আন্দোলন থেকে প্রথম বিশ্বযৃদ্ধ পধস্ত 
ভারতীয় আধুশিক শিল্প ১৩৮ বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতি ও 
ভারতীয় আধুনিক শিল্প ১৪৪ ছু*টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবতী সময়- 
কালীন শিল্পায়ন ১৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধের বসরগুলিতে শিল্পায়ন 
১৪৬ একচেটিয়। কারবার ও ভারতীয় শিল্প ১৪৮ ম্যানেজিং 
এজেন্সী ব্যবস্থা ও ভারতীয় শিল্পায়ন ১৫১ ব্রিটিশ মূলধন £ 
স্বাধীন শিল্পায়নের গতিবোধ ১৫৩ আধুনিক বৃহৎ শিল্প ও ওপ- 
নিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতি ১৫৪ “হিন্দ্র নৈতিকতা” ও শিল্পে 
অনগ্রসর ভারত ১৫৭ শিল্পপ্রগতির সামাজিক তাৎপধ ১৬০ 
জাতীয়তাবদী চিস্তাভাবনায় শিল্পামন ১৬৩ 


অধ্যায় ৬ ঃ গণজ্ঞাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার ফলাফল ১৬৯-২০১. 
পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার গুরুত্ব ১৬৯ পশ্চাৎ্পদ্দ ভারতীয় 
পরিবহন ব্যবস্থা ১৭* “বড গতি, দ্রুত অতি' রেলগাড়ি ১৭২ 
সড়ক ব্যবস্থার বিলম্থিত উন্নয়ন ১৭৪ বেল বনাম সড়ক প্রতি- 
যোগিতা৷ ১৭৬ সড়ক, মোটরযান ইত্যার্দির আর্থনীতিক ও রাজ- 


সা! 


নৈতিক গুরুত্ব ১৭৭ জাহাজ ও বিমানপথ সমাচার ১৭৯ 
আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞ[পন ব্যবস্থার বহুমুখী তাৎপর্য ১৮০ 
ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র ও পত্রপত্রিকার উদ্ভব ১৮৭ ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্রে 
প্রগতিশীল ভূমিকা ১৯* রাজনৈতিক অভিমতের বর্ণালীতে 
ভারতের পত্রপত্রিকা ১৯৮ 


অধ্যায় ৭ £ ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ 
সংবদ্ধতা। ২০২-২২১ 


ব্রিটিশ শাসনের চগরিত্র ২*২ ব্রিটিশপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক- 
প্রশাসনিক এঁক্যের প্ররুতি ২*৩ সমরূপ প্রশাসনিক একর 
উদ্ভব ২০৪ প্রশাসনিক এঁক্যের পাদপ্রদীপের নীচে ২০৯ 
ভারতীয় দেশীদ্ব রাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক এক্যের বিস্তার ২১৫ 


অধ্যায় ৮ £ শাসিতের চিন্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য 
বিস্তার ২২২-২৬৫ 


ওপনিবেশিক স্থার্থবাহী শিক্ষাব্যবস্থা ২২২ ভারতবিদ্যা ও 
নষ্টনীড় রেনেসা ২২৪ বিপ্রবঃ নৈরাজবাদ ও নাস্তিকতা বিরোধী 
শিক্ষা ২২৫ মিশনারি ও প্রাচ্যবাদী বক্তব্য-প্রলঙ্গ £ পশ্চিমী 
শিক্ষা ২২৬ শিক্ষানীতি সম্পর্কে রক্ষণশীল ও হিতবাদী বক্তব্য 
২২৮ বেন্টিঙ্-মেকলে শিক্ষানীতি ২৩০ বিজ্ঞানচ্চাঃ গণশিক্ষা, 
ধর্মসংস্কৃতি : রামমোহনের বক্তব্য ২৩১ বেন্টিক-মেকলে শিক্ষা- 
নীতির বিজয়-বৈজয়ন্তী ২৩২ চাল“স উডের প্রতিবেদন থেকে 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষ1! ২৩৫ পশ্চিমী শিক্ষা 
ফলভ্রতি : কার্জন ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী অভিমত ২৩৮ দ্বৈত 
শাসনের যুগ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীর শিক্ষা ২৪০ 
মুসলমান সম্প্রদায় ও পশ্চিমী শিক্ষা ঃ হাতেখড়ি ২৪১ “আলীগড 
শিক্ষা আন্দোলন* ২৪২ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়। ১৪৪ 
ইংরাজী শিক্ষার আলোকবতিকা ২৪৭ ওপশিবেশিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থার অবাঞ্চিত ফলাফল ২৫৫ 
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অধ্যায় ৯ £ ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিগ্রকৃতি ২৬৬৩২১ 


“অচলায়তন” ভারতের অনৈতিহাসিকতা ২৬৬ পূর্ব গবাক্ষ ও 
পশ্চিমী বায়ুপ্রবাহ ২৬৯ ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে রাম- 
মোহনের অবর্দান ২৭* রামমোহন ও গান্ধী; সংস্কার আন্দো- 
লনের পুরোণা দুই পুরুঘ ২৭১ ত্রাক্মঘমাজ ২৭২ আর্ধ সমাজ 
২৭৯ বামরুঞ্চ মিশন 'মান্দোলন ২৮৪ “মানুষ তৈরীর দর্শন £ 
“অভয়” মন্ত্রের জাতীয্ব দক্ষাগুর বিবেকানন্দ ২৮৬ সাক্ষাৎ 
ব্র্ষজ্ঞান বা ধিবাজ্ঞান আন্দোলন ২৯০ প্রার্থনা সমাজ ২৯৩ 
ভারতীয় ইসলামের যুগোপঘোগী সংস্কার--শাহ, ওয়ালিউল্লা 
২৯৩ স্তর সৈয়দ আহমদ খান ২৯৪ শ্তর মহম্মদ ইকবাল ২৯৮ 
আহ্মর্দি আন্দোলন ৩*২ আমাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন 
ও মুদলমান সমাজ ৩০৭ নাবীমুক্তি আন্দোলন ৩০৮ অতীাহ 
নিবারণ ৩০৯ শিশুহত্য! ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জান রদ ৩১২ 
পর্দাব্যবস্থার বিরোধিতা ৩১৩ বালা বিবাহ রদ ও বিধব1 বিবাহ 
বৈধকরণ ৩৯৪ দেবদাসী ব্যবস্থার অবসান ৩১৪ পাজনৈতিক 
আন্দোলন ও নারীসমাজের অংশগ্রহণ ৩১৫ অস্পৃশ্ততা বিরোধী 
আন্দোলন ৩১৯ 


অধ্যায় ১০ £ জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্যা এবং সাম্প্রদায়ি- 
কতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩২২-৩৭৪ 


জনসমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জীবনপ্রভাত ৩২২ জন- 
সমাজগুলির আন্দোলন : পণ্স্পর বিরোধী শক্তির প্রতিফলন 
৪২৪ ভারতীম্ন মুগলমান সম্প্রদায় ঃ জাতীয় সংখালঘু, না, 
জাতি? ৩২৬ অন্যান্য সংখ্যালঘু ০২৮ মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার 
উদ্ভব ও বিকাশ £ কারণ বিশ্লেবণ ৩২৮ এক বৃত্তে হু”টি কুন্থমের 
মাঝে কণ্টক সমারোহ ৩৩৪ «কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্তব্যরত 
প্রতিনিধি দল” ৩৩৫ মলেমি্টো সংস্কার থেকে জিন্নাহর “চৌদ্দ 
দফা” ৩৩৬ পীরপুর রিপোর্ট ও সাশ্প্রদ।য়িকতার বিষবৃক্ষ ৩৩৮ 
“বন্দেমাতরম” ও সাম্প্রদায়িকতা ৩৩৯ জাতীয় ভাষার প্রশ্ন ও 
সাম্প্রদায়িকতা ৩৪৭ লাহোর প্রন্তাব ৩৪* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও 
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ব্রিটিশ-কল্লিত দুই ভারত ৩৪২ ক্রিপস মিশন পরিকল্পনা ৩৪৩ 
ওয়াভেল পরিকল্পন1 ৩৪৪ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পন। ৩৪৫ 
সাম্প্রদায়িকতা £ মুখোশ মাত্র, পশ্চাতে ক্রিয়াশীল স্বার্থসংঘাত 
৩৪৭ অনসান্প্রদায়িক মুসলমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ৩৪৯ 
পাকিস্তান; শব্গত ও ধারণাগত ইতিহাস ৩৫২ জিন্নাহ ও 
মুসলিম লীগ : ছিজাতি তবের প্রবক্তা ও হাতিয়ার ৩৫৫ হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ৩৬১ কংগ্রেসী নেতৃবুন্দ, অন্দর 
ধর্মীয় অন্বন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ৩৬৪ রাজনীতিছুষ্ট 
হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন ৩৬৯ 


অধ্যায় ১১ ঃ বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণী- 
গুলির ভূমিকা ৩৭৫-৪১৯ 


বর্ণবাবস্থা : ভারতীয় হিন্দ্র সমাজের “কালজয়ী” স্তরবিন্তাস ৩৭৫ 
ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন ও ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা ৩।৭ আধুনিক 
শহরগুলির প্রভাব ৩৭৮ আধ্নিক শিক্ষার প্রভাব ৩৮* ব্রিটিশ 
প্রণীত আইনের প্রভাব ৩৮১ নৃতন সামাজিক গোর্ঠাগুলির 
প্রভাব ৩৮৬ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ৩৮৩ শ্রেণী- 
সংগ্রামের প্রভাব ৩৮৪ বর্ণব্যবস্থার সামাজিক-বাজনৈতিক 
তাৎপর্ধ বিশ্লেষণ £ সাম্প্রতিক গবেষণার নিরিখে ৩৮৪ আধুনিক 
সামাজিক শ্রেণীগুলির বিকাশ ৩৮৯ জমিদারশ্রেণী £ বাজ- 
অনুগত শোষক ৩০১ প্রজ্ঞা : নৃতন ভূমিব্যবস্থার পিল্সুজ ৩৯৪ 
কিষাণ, কিষাণ আন্দোলন ও তার প্রকৃতি ৩৯৬ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 
ভূমিকা ও চরিত্র ৪*৪ সর্বহারাশ্রেণী : জন্মলগ্ন, বয়োবৃদ্ধি ও 
প্রকৃতি ৪০৮ ধনিকশ্রেণীর বিকাশ ও ভূমিকা ৪১৪ 


মানচিন্রপুচী ১৫১ 
চিত্রশ্চী ১৫৮ 
ত্র উল্লেখ, টাকা ইত্যাদি ৪২১-৪৫৬ 
নির্বাচিত সপন ৪৫৭-৪৭২ 


নির্দেশিকা ৪৭৩-৫০২ 


-আনচিত্রমূচী 


সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন উত্তর ভারত ৬ পৃষ্ঠার পরে 
( রেলওয়ের পথনির্দেশসহ ) 
১৮৫৭ সালের ভারতব্্ষ 

বিভক্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র, ১৯৪৮ ৩৫২ পৃষ্ঠার পরে 
( ভারত ও পাকিস্তান ) 


৯ 


২ 


৩ 


সড 


২১৪ পৃষ্ঠার পরে 


ক-_ষ (৪১৬ ও ৪১৭ পৃষ্ঠার মধ্যবতী ) 


প্রাচীন ভাতের সংস্কৃতির একটি অনুপম নিদর্শন £ নটরাজ 
মধ্যযুগের ভারতের স্থাপত্যের কালজয়ী নিদর্শন তাজমহল 
ভারতের প্রথম রেলগাড়ি থানা ব্রীজ অতিক্রমরত 7 সুত্র £ জামসেদ্জী 


জীঞীবয় সংগ্রহ 


সিপাহী বিঞ্োহের "অন্যতম নায়ক £ তাতিয়া টোপী 
“গোল ভাট্রী” £ বিদ্রোহী সিপাহীদের মিলনকেন্দ্র, মীরাট 
ইস্ট ইওিয়ান রেলওয়ের প্রথম রেলগাড়ি ; সুত্র: দি ইলাস্ট্রেটেড 


লগ্ন নিউজ 


গ্রেট ইত্ডিয়ান পেশিনন্থল। রেলওয়ের বোম্বে টামিনাস-এ ইংল্যাণ্ডে 
রপ্তানির জঙ্ স্তুপীক্কত তুলোর গাঁট, ৯৮৬৩7 স্থত্রঃ দি ইলাস্্রেটেড 


লগ্ডন নিউজ্জ 

রাজা রামমোহন রায় 
দাদাভাই নওরোজী 
স্থরেন্্রনাথ ব্যানাজী 
মহাগোবিন্দ রানাডে 
গোপালকষ্ গোখেল 
স্যর টসয়দ আহমদ খান 
লর্ড বেন্টিস্ক 

স্বামী বিবেকানন্ন 
বাল গঙ্গাধর তিলক 
অরবিন্দ ঘোষ 


১৮ 


40৬ 


(বাম থেকে দক্ষিণে): লাজপৎ রায়* বালগঙ্গাধর তিলক ও 
বিপিনচন্দ্র পাল 

সুত্রান্ষণীক্ন ভারতী 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 

মোহাম্মদ আলী 

বিদেশী বন্ধে অগ্িসংযোগ, বোদ্ধে 

ফাসির মঞ্চ অভিমুখে ক্ষুদিরাম 

ভগৎ সিং 

স্থ্য সেন 

আানি বেসাস্ত 

মার্গারেট নোবল (সিস্টার নিবেদিতা) 

মাদাম কামা 

সরোজিনী নাইডু 

সেবাগ্রামে ভরমণরত গান্ধীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন জি. ডি. 
বিড়লা 

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল, ১৯২৮ 

মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, 

স্তর মোহাম্মদ ইকবাল 

€( বাম থেকে দক্ষিণে) দণ্ডায়মান £ড: জাকির হোসেন ও ভা এম. 
এ, আনসারি ; উপবেশনরত £ আব্ব,ল মজিদ খাজা ও আব্,ল হুক 
আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধী; ভাগ্ি মার্চ ১, ভাগ্তি মার্চ ২ 
(রামকিস্কর বৈজ-এব ভাস্বর্ষ) 

জঞ্হরলাল নেহরু 

সিঙ্গাপুরে স্ভাষচন্জ্র বস্থুর আবির্ভাব 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্ত্রী-পুত্রসহ রাসখিহারী বন্গুঃ টোকিও, ১৯২৪ 
জয়প্রকাশ নারায়ণ 

এস. এ, ডাঙ্গে 

সতাবল শ্রমিকদের ধর্মঘট £ বোম্বেঃ ৯৯৩৪ 

উড়িস্যার় ভয়াবহ দুভিক্ষ ১৯৪৪ 


মুখবন্ধ 


ব্রিটিশ ভারতে জাতিগঠনের প্রয়াস এবং জাতীয় চেতনার উদ্ভব ও 
বিকাশের আলোচনায় বিভিন্ন মতাদর্শের আলোকসম্পাত ঘটেছে । 


গৌঁড়। সাআ্সাজ্যবাদী ইতিহাস লিধনে ভারতীয় জাতির অস্তিত্বকেই 
অস্বীকার কর] হয়েছিল। কিন্তু তারতীয্ব জাতীয়তাবাদের বিস্তার ও প্রাবল্য 
অচিরেই এরূপ অস্বীরুতিকে হেয় প্রতিপর় করেছিল। এরূপ ইতিহাস লিখন 
তখন এক্প তত্ব প্রচারে নিয়োজিত হয়েছিল যে, গারতীয় জাতিগঠনের 
সম্পূর্ণ কতিত্বই ব্রিটিশ গপনিবেশিক শাসনের প্রাপ্য। কেননা, হেট্টিংস 
থেকে ড/[লহৌসি পধন্ত “কোম্পানি পাজেএ আমলে ভৌগোলিক দিক থেকে 
সংবদ্ধ, রাজনৈতিক ভারও সৃষ্টি করোছল এ শাসন। একের পর এক সামপ্রিক 
অভিযান পরিচালনার মধ) য়ে বিশ্তীণ অঞ্চলের ব্রিটিশ ছারতভুংক্ত এবং 
সবত্র দমরূপ শংসন গুতিষ্টার মাধ্যমে ভারতীষ এক্যের বনিয়াধ রচনা করাও 
ওপনিবেশিক কাধক্রমের ফলশ্রতি বজে প্রচারিত হয়েছিল। আরও বলা 
হয়েছিল যে, স্থবির ভারতীয় অর্থনীতির ধ্বংস ঘটিয়ে এবং নৃতন অর্থনীতি 
গড়ে তুলে আর্থমীতিঞ প্রগতির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেওয়া এঁ কাক্রমের 
অস্ততূদ্ধ ছিল। 

ব্রিটিশ তথা ভারতীর উদারনৈতিক দৃষ্টিতে ওপনিবেশিক শাসন ভারতে 
তগবানের আশরবাদরূপে গ্রতিভাত হয়েছিল। উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা 
মনে করেছিলেন যে, পশ্চিমী শিক্ষা! ও মানবতাবাদী কারধক্রমের যাধ্যষে 
সভ্যতা-সংস্কৃতির 'অচলায়তন' ভারতে এ শাসন নৃতন চেতন! হৃঠির ক্ষেত্রে 
ভগীরথের ভূমিকা পালন করেছিল। পশ্চিমী আধুনিকীকরণের প্রবঞ্তাদের 
আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুধাবন ও রূপায়ণে 
সক্ষম ভারতীয় একটি “শ্রেণীর উদ্ভব উদ্ারনৈতিক দৃষ্টিতে ওঁপনিবেশিক 
শাসনের অন্যতম প্রধান কীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। ছাবি করা হয়ে 
থাকে, এই শ্রেণীর ভারতীক়্রাই জাতিগঠনের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন এবং 
তারাই জাভীয়তাবাঘী চিন্তার জনক ছিসাবে কর্তব্য পালন করেছিলেন । 


চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী চিন্ত। ভাববাদের প্রেরণায় ওপনিবেশিক 
শাসনকে ভারতীয় জনজীবনের উপর জর্ব্যাপী একটি অভিশাপ হিসাবে 
চিহ্নিত করেছিল | এরপ টিস্তার ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বদেশী সভ্যতা" 
সংস্কৃতির মর্মমূল থেকে উৎসারিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী 
উতিহাদ লিখনে এরূপ একটি বিশ্বাস লক্ষণীয় যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ 
প্রভূত আত্মন্যাগ, জনসাধারণের দ্বাবিদাঁওয়া উত্থাপন ও “সংগঠিত রাঁজ- 
নীতির চাপ স্টি করার মাধ্যমে জাতিকে মুক্তিসংগ্রামের পথে সামিল 
করেছিলেন । 


ইতিহাস লিখনের উপরোক্ত তিনটি প্রয়াসের ক্ষেতে সাধারণ একটি 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীর জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ বা ভারতীয় 
“অভিজাত? গোঠীর স্থষ্টি, অতিজাত বলতে ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী, যা-ই 
বোঝান হোক না কেন। সংগঠিত রাজনীতি শুরুর আগে বা পরে 
উপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় নিন্গবর্গের জনতার 
'ভূমিক। নির্ণয়ের তাগিধ উপরোক্ত প্রয়াসগুলিতে অনুপস্থিত । 


মার্কসীয় তাত্বিক রজনীপাম দত্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মুক্ত 
বাণিজ্যের ধ্জাধারী ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
'ভারতে বস্তগত দিক থেকে প্রগতিশীল ভূমিকা পালনে রত ছিল। তিনি 
আরও বলেছিলেন যে, এ ভূমিকা ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের আর্থনীতিক পৃব- 
শর্ত রচনা করেছিল। 


১৯২*-২১ সালে এম. এন. রায় রাশিয়া থেকে লিখেছিলেন যে, 
শ্উপনিবেশিক শাসনের কলে উদ্ভূত বন্তগত পরিস্থিতিতে ত্রিশ বৃর্জোয়া শ্রণীর 
সহযোগী ভানতীয় বর্জোক্ক। শ্রেণী এবং ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব 
ঘটেছিল। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতীয় সর্ধহারা শ্রেণী 
্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ও তারতীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে 
বৈপ্লবিক শক্তির পুরোধা হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। 


মতাদর্শের তারতম্য সত্বেও এতিহাপিকদের রচনায় ভারতীয় জাতীয়তা- 
ভিতি ও রূপ নির্ণয়ে ব্রিটিশ শাসনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা কম- 


শকৃত হয়ে থাকে। ওপনিবেশিক তথা নয়৷ ওপনিবেশিক, 


ও 


জাতীয়তাবাদী ও নয় জাতীয়তাবাদী সব রকম রচনাতেই এরূপ স্বীকৃতি 
লক্ষ্য করা যায়। মাকসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা রচনাগুলিতে উনবিংশ 
শতাবীর ব্রিটিশ ভারতের নবজাগব্ণের সীমাবদ্ধতা এবং কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর 
সংগ্রামগুলির চরিত্র সম্পর্কে অস্তদৃষ্টি লাভ করা যায়। কিন্ত ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা নির্ণয়ে এ 
রচনাগুলি নিশ্চিত ও সার্থক পথানর্দেশ ওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ করে ফেলেছে 
বলা যায় শা। 


ভারতের জাতীক্মতাবাদের ভিস্তি ও স্বরূপ নির্ণয়ের কাজটি আজও 
সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন আছে আরও গবেষণার । 
তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিচার-বিঙ্লেষণের | 


জাতীয়তাবাদ একটি সমস্টিগত চেতনা। শুধুমাত্র আর্থনীতিক তব ও 
তথ্যের মাধ্যমে এরূপ চেতনার স্বরূপ উপলদ্ধি করা যায় না। বস্তুগত ও 
ধারণাগত বহু রকম শাঁক্ত এই চেতনার প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে । “মানুষ 
নিজেদের ইতিহাস শিজেরাই রচন! করেঃ কিন্তু তাঁদের যেমন খুশী তেমন ভাবে 
নয়---।» নিজেদের পছন্দ মাফিক পরিস্থিতির আওতায় তারা ইতিহাস রচন। 
করে না, করে সরাসরি প্রত্যক্ষগোচর পরিস্থিতি ও অতীত থেকে লব্ধ 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে । অতীত এঁতিহ্‌ বংশপরম্পরায় সমকালীন মানুষের 
মস্তিষ্কে ভয়ঙ্কর দুঃন্বপ্নের মত ভারী চাপ হট্টি করে। জাতীয়তাবাদের ইতিহাস 
অন্ুধাবশের ক্ষেত্রে মার্কসের এই বক্তব্যের বধার্থতা ধরা পড়ে। 


বর্তমান পুস্তকটি রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় 
জগাতীম্বতাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ নির্ণয়ে প্রস়াসী। ওপনিবেশিক শাসনে 
ভারতীয় অর্থনীতির মৌল সাংগঠনিক পরিবর্তন ও জাঁমাজিক জীবনের নয়] 
বিন্তাসের ফলে জাতীম্ব চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়াটি এখানে বর্ণনার 
চেষ্টা কর হয়েছে । বল বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া ভারতের অতীত সভ্যতা - 
সংস্কৃতির প্রভাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল । 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনাক্ন রামমোহন 
থেকে শুরু করে গান্ধী পর্বস্ত কোন ব্যক্তির ধ্যানধারণা না বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ 
আলোচন। অপরিহার্য নয়। গাছগুলিকে বাদ দ্রিয়ে বনের অস্তিত্ব থাকে 
না। কিন্ত গাছগুলিকে আলাদা ভাবে দ্বেখতে যাওয়ার অস্থবিধা এই, তাতে 


বন যার হারিয়ে। অঙ্গরূপভাবে বল! যাক্ব যে, একের পর এক ব্যক্তিবিশেষের 
আদর্শ, মতামত ইত্যাদি শ্বতন্তরভাবে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াসের আড়ালে 
জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপের সামগ্রিক চিত্রটি হারিয়ে যাবার সম্তাবন! 
থেকে যায়! এই কারণে জাতীয়তাবাদের দীক্ষা্তরুদের বক্তব্য এই বইতে 
ততটুকু স্থান পেয়েছে যতটুকু এ চিত্রটির সাদা-কালো রঙের ব্যবহার সম্পর্কে 
অবহিত করতে সহায়তা করে । 


এই বইতে মোট এগারটি অধ্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও 
স্বরূপের আলেখ্যটি উপস্থাপিত ছয়েছে। 


প্রথম অধ্যায়ে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও রাষ্তরিক ব্যবস্থার 
মৌল পরিবর্তনের সম্পর্ধ বর্ণনা করা হয়েছে। ভিত্তিগত সাদৃগ্ত সত্বেও এশীয় 
জাতীয়তাবাদ আর্থ-সামাজিক পরিবেশগত প্রভাবে ইউবোপীয় জাতীয়তা- 
বাদের ন্বরূপের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি না হয়ে কিভাবে নিজেকে কতকগুলি বিশেষ 
লক্ষণে বিশিষ্ট করেছে, তা-ও বলা হয়েছে । সবশেষে, ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রাথমিক পরিচদ্ লিপিবদ্ধ হয়েছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশপূর্ব ভাতের অভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ ও আর্থ- 
সামাজিক সংগঠনের প্রক্টতি নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। ইউরোপীয় 
মানসে" ই স্বরূপ ও প্ররুতির পরিবর্তনশীল উপলব্ধির পরিচয় ৭েওয় 
হয়েছে । 

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতের কুবি ও শিল্পে ওপশিবেশিক 
ধনতন্ত্রেরে 'ধবংসাজক”ণ ও 'পুনকজ্জীবনমূলক' ক্রিয়াকলাপের দ্বন্দ 
প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হয়েছে। 


গণজ্ঞাপন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি এবং জর্ভারতীয় 
রাজনৈতিকণ্প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিস্তা- 
ভাবনার বিস্তারের অন্থকৃল পরিবেশ স্থির ইতিবৃত্ত ষষ্ঠ ও প্তম অধ্যায়ে বিবৃত 
হয়েছে। 

ব্রিটিশ সাআ্াজ/বাদ ভারতে শুধুমাত্র শাসন-শোষণের ব্যবস্থা কাক্েম 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভারতবাসীর চিস্তা ও মননের উপরও আধিপত্য বিস্তারে 
সচেষ্ট ছিল। এবপ আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা গঁপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ, 


€ 


নান! কারণে অন্থভব করেছিল। কারণগুলি অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণনা করা 
হয়েছে । ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীদের একাংশ পশ্চিমের জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও সত্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বিশুদ্ধ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
কিভাবে ম্বদেশী সমাজের পুনরুজ্জীবনে বিভিন্ন পথের অন্বেষণে ব্রতী 
হয়েছিলেন তারও একটি পরিচস্্ এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে । 

ওপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতির পটভূমিতে ভারতের ধর্ণীয় ও 
সামাজিক জীবনের যুগোপযোগী সংস্কার আগ্জ প্রয়োজন হিসাবে দেখা দ্দিলে 
ভারতীয় সংস্কারকেরা কিভাবে এ দাত্রিত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন তা" 
নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । পশ্চিমের ধর্ম, দর্শন ও ধ্যানধারুণ! 
তাদের চিন্তাভাবন। ও কর্ষের জগতে [নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং 
নানাবপ প্রতিক্রিয়া স্থট্টি করেছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের দশকগুলিতে ভারতীয় ধর্মগুলি নুতন 
ব্যাখ্যায় সপ্তীবিত হয়ে আত্মমর্ধাদায় বলীয়ান হয়ে ওঠে । এ সময় ভারতের 
ধর্মসংক্গারক ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের একাংশের মধ্যে ন্বতঃপ্রবৃত্ত মৈত্রী- 
বঙ্গন» গডে ওঠে । নবলন্ধ এই মৈত্রী ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জশবনে কালক্রমে যূগপৎ শুভ-অশুভ ফলাফলের কারণ হিসাবে দেখা দেয়। 
নবম অধ্যায় এরূপ কারণ অন্বেষণে রত। 

জাতীয় জনসমাঁজ ও জংগ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ওপনিবেশিক ধনতস্ত্রের 
ছত্রছায়ায় নিজেদের 'আশা-আকাজ্ষা ও দাবি পুরণের উদ্দেশ্তে প্রয়োজনীয় 
কাধক্রম গ্রহণ করে । অনেক ক্ষেত্রে এপ কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রগতিশীলতার 
স্বাক্ষর বহন করেছিল, আবার কখনো কখনো! প্রতিক্রিয়াশীলতার ক্রীড়নক 
হয়ে পড়েছিল । জাতীয় জনসমা'জ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ্বৈত ভূমিকায় 
বিধিত আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি দশম অধ্যায়ে বর্ণনা করা 
হয়েছে । 

ওপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের সাথে সঙ্গতি 
রেখে ভারতে কতগুলি নৃতন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বস্তগত 
পূর্বশর্তের অভাবে পুবাঁতন কিছু কিছু শ্রেণীর বিলোপ ঘটে, আবার কিছু কিছু 
শ্রেণী নৃতন আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের ভূমিকা নৃতন তাবে নিরধার্ণ 
করে নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার তাগিদ 
সত্বেও সামাজিক শ্রেণীগুলি কখন, কেন এবং কিভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে 
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ংশগ্রহণ করে নিজেদের ভূমিক! নির্ধারণ করেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় একাদশ অধ্যায়ে দেওয়া! হয়েছে। 
আর, সবশেষে একটি কথা । ভারতের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপের 
এঁতিহাপিক প্রেক্ষাপট থেকে সমকালীন ভারতের জাতীয় জীবনের নানা 
সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় রদদ কিছুটা মিললেও মিলতে 
পারে। অবশ্ত বর্তমান পুস্তকে? অধ্যায়গুলিতে এরূপ রসদ সরবরাহের 
প্রত্যক্ষ প্রয়াস লক্ষণীয় এমন নয়। 


ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লামাজিক প্রেক্ষাপট 


জাতীয়তাবাদের তত্ব ও ইতিহাস নিয়ে লেখা বইয়েব সংখ্যা কম তে। 
নয়ই, বরং প্রচুর । শুধুমাত্র এসব বই নিয়ে ছোটখাট একটি পাঠাগার তৈরি 
করা অপ্ভব নয়। জাতীয়তাবাদের তত্ব ও শ্বরূপ নির্ণয়ের উল্লেখষোগা প্রয়াস 
ইলি কেডৌরি, আলফেড ক্যোবান, এফ. ও* হীর্জ এ ই, এইচ. কার্-এর 
রচনায় লক্ষ্য করা যব; আবু, জাতীয়তাবাদের এ্তিহাঁসিক পধীলৌচনার 
নিদর্শন হিসাবে হান্স কন্‌, এইড. এম. চ্যাউউইক ও এল. স্সাইডারের রচনার 
সপ্রশংম উল্লেখ কর। যায় |? 


বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রকুতি নির্ণয় ও সর্বহারাশ্রেণীর দৃিকোণ থেকে 
তার স্বরূপ উপলব্ধি সম্পর্কে স্বয়ং লেনিন ও স্ট্যালিনের রচনাবলী মৌল পথ- 
নির্দেশের দিশাণী 

তা সত্বেও সামাজিক আন্দোলনের গবেষণায় রত অনিসন্ষিৎস্ু ব্যক্তি- 
মাত্রেই অবগত আছেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশ্লেষণমূলক ও 
তুলনামূলক পর্যালোচনার অভাব আছে। তাই, যে-কোন দেশের জাতীয়তা- 
বাথ ওজাতীয়তাবাধী আন্দোলনের ম্বরূপ নির্ণয়ের আগে জাতীয়তাবাদের 
উদ্ভব ও বিভিন্ন প্রকার জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক নির্ধারণ জরুরী হয়ে পড়ে। 


জাতীয়তাবাদের ইউরোপীয় ধার! 


মধ্যযুগের ইউরোপ জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক ধ্যান্ধারণ! সম্পর্কে অজ্ঞ 
ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্্রগুলি রাজবংশে . উত্তর়াদিকার নীতির 
অন্গুগত কতগুলি ভূখণ্ড ছিল মান্র। এ রাষ্্রগুলি এঁক্যবদ্ধ খীষ্টান জগতের 
ধারণা ও ক্যাথলিক ধর্মীয় সংগঠনের সার্বজনীন ভাষার এভাবে কিছুটা সংবন্ধ 
ছিল বলা যায়। কিন্তু এ রাষ্টগুলির সীমানা স্প্টন্ধপে নির্ধারিত ছিল না) 
ভাষাগত, ধর্মীয় বা জাতিগত এক্যের নিরিখে সীমানা ধার্য হয়েছিল বল! 
যায় না। প্রতিযোগী রাজ বা সম্রাটের সামরিক ও কূটনৈতিক শির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ ভূখণ্ডের অধীশ্বর 


৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


নিজন্ব রাজ্য ব। সাম্রাজ্যের পরিধি নির্ণয়ৈর স্থষোগ ভোগ করতেন। তার 
গ্রজারা ত্রিবিধ আন্গত্যের অনুগত ছিল। রাজার +প্রতি কর্তব্য পালন, 
আঞ্চলিক পামস্তপ্রভুর প্রতি দায়দাত্বিত্ব পালন এবং বাষ্ট্রীষষ সীমানা-নিরপেক্ষ 
ভাবে ধ্ীয় সংগঠনে প্রতি কর্তব্য পালনে তারা অভ্যন্ত ছিল। অষ্টাদশ 
শত।ব্ীর খেবাশেষি পর্যস্ত জাতি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ধারণার রাজনৈতিক কোন 
তাৎপঙ ছিল ন1। ৃ 

রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের আধুণিক ধারণাটি ষোড়শ ও জপ্তদশ 
শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপীয় বাষ্্রগুলিতে অনুষ্ঠিত এতিহাসিক আন্দোলন ব। 
প্রবণতার মধ্যে জন্মলাভ করে। নবজাতক ধারণাটি বিবর্তনের ধারাপথে 
শক্তি ঞ্চদ করে । ক্রমে ক্রমে বাজার প্রতি আঈ্গত্য ও বাজবীয় অরকারের 
প্রতি দাদ্ত্ব পালন শাসক, প্রশাসক ও সমগ্র জন্তার স্বার্থের ছ্োতক হয়ে 
উঠতে থাকে। এক্ধপ এঁতিহাসিক প্রবণতার পশ্চাতে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক 
এক্য ক্রিয়াশীল থাকলেও সর্বপ্রবান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল উৎপাদনব্যবস্থা 
মৌল পরিবর্তন, অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্যের বিকাশ এবং সামাজিক শ্রেণী- 
ব্যবস্থার নয়া বিন্।স। ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে মূলধনের অধিকারী ধশিক- 
শ্রেণী ক্রমে ক্রমে পাষ্ট্রশক্তিকে কুক্ষিগত করে ব্যবসাবাণিজ্য শৃত্রে সম্পদ আহরণ 
সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ স্তরে উহ্নীত করতে আগ্রহী কেন্দ্িভৃত রাষ্ট্রের পত্তন 
ঘটায়। বৃহৎ শিল্পের আবির্ভাব ঘটলে খণিক ধনতস্ত্রের শিল্পশিরভর ধনত্ত্রে 
উত্তরণ ঘটে। এঁতিহাসিক দিক থেকে নুতন এই ধনিকশ্রেণী ইউরোপে 
বৈপ্নবিক কর্মকাণ্ড সনাধা করে। এই শ্রেণীর নেতৃত্বে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
এলাকার সমগ্র অন্সাধারণ এক জাতি, এক রাষ্ট ও এক পতাকাতলে সমবেত 
হতে শুরু করে। 'আর্থনীতিক বাজার-প্রাঙ্গণে আধুনিক ইডরেখপীয় জাতীয়তা 
বারের আগমন বার্তা শ্রুত হয়েছিল । 

ফরাসী বিপ্রবের পূর্বে অবশ্য জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আধৃনিক ইউরোপীয় 
রাজনৈতিক তত্বগুলি এবং আন্দোলনগুলি সম্পৃণতা লাভ করতে পাবেনি ।£ 
প্রধানত রশ্যোর রচনাবলী থেকে জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট এবং রাজনৈতিক নীতি 
বা তত্বের আদর্শ নূতন শক্তি সঞ্চয় করে । কুশ্তো এবং জ্যাকোবিন্-রা সমগ্র 
জনগণক্টে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন । তীরাই 
সর্বপ্রথম ঘোষণ করেছিলেন যে, আদর্শ রাষ্ট্র নির্দিষ্ট একটি জাতির বসবাসের 
অঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। “এক জাতি, এক রাষ্ট্রের” ধারণার সাথে 


স্ারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ৯ 


কালক্রমে জাতীয় সংহতি, সার্বজনীন নাগরিকত্, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে 
যোগদানের সমান অধিকার আইনের চোখে সামা ইত্যার্দি ধ্যানধারণাগুলি 
ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। 

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সমগ্র জনসাধারণ বা ভাষাগত কিংবা কুলগত 
হকের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিণশত হলে জাতি-ই রাজনৈতিক 
সংগঠনের মৌল ও সাধজনীন একক হিসাবে চিহ্িত হতে থাকে | মানব- 
সমাজ জান্তি-তিত্তিক রাষ্্গুলর সমষ্টি হিসাবে প্রতিষ্ভাত হতে থাকে । এরূপ 
বৃষ্টিওঙ্গীব ফলশ্রুতিতে উনবিংশ শতান্দীর ইউরোপেব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
বিপ্রবাত্বক পবিবর্তন সুটিত হয়! অত্াচারিত জাতিগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের 
দাবি উত্থাপনেব স্মযোগ লাভ করে। জাতির পূর্ণ মধা্া লাভের সোপান 
হিসাবে নিজন্ব রাষ্ট্রের প্রস্তিত্ ইউকোপীয় বাজনৈতিক মানসে অনিবাধ 
ভিসাবে খ্রীকৃতি লাভ কবে । 

ইউপোপায় জাতীয়াবাদের তত্টি জাজকাল অতাস্ত শক্তিশ'লী ভ্রিবিধ 
আক্রমণের সম্ুধীন ভঞ্েছে ২ 

১. ঠ- এইচ. কারু তীর খিশ্লেপণী মাতিদীর্ঘ নিবন্ধে অভিমত প্রকাশ 
কবেছেন যে, জাতীয়তাবাদের ধারণা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার 
বিশ্বের জান্তগুলির সমবায়ে সখী একটি পরিবার গঠনে শুধৃমাত্র ব্যর্থ হয়েছে 
এমন নয়, আন্তজাতিক বিখোধেহুও বৃদ্ধি ঘটিষেছে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের পক্ষে 
জাতীয্াতাবাদ অনেক সস্য় যৌক্জিকণ্ত। সরবরাহ করে। গণফৌজ গঠনের 
জনক প্রয়োজনীয় গ্রচাৰ ও রাজনৈতিক যৌক্তিকতা হৃট্টিতে জাতীয়তাবাদ 
ক্রিয়াশীল হতে পারে । 

১. কেছৌরি মস্থব্য করেছেন যে, আংলে-আমেরিকান উদ্ারনৈতিক 
জাতীয়তাবাণী নেতৃবন্দ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বব্বংশাসিত 
জাতীয় সপ্নকারের সাংবিধানিক গণতস্ত্রের আকর্ষণসঞ্জাত ভেবে ভ্রাস্ত ধারণার 
বশবণতী হয়েছেন । মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পৃধ এশিয়া এবং আফ্রিকার 
জাতি-ভিভতিক বছু ব।ষ্টের সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা সাংবিধানিক গণতন্ত্র, মুক্ত নির্বাচনব্যবস্থা, পালিয়ামেন্-শাসিত 
স্রকার এবং স্বাধীন বিচাবালক্ের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত না-ও করতে পারে । 

৩. জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগের “ক্ষেত্রে প্রধান একটি 
বাস্তব সমস্তার সম্থধীন হতে হয়। সমস্যাটি জাতির সংজ্ঞা নির্ণয় সংক্রাস্ত। 


১৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ভাষাগত, কুলগত বা সাংস্কৃতিক-এঁতিহাসিক সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃশ্তগুলি 
ভৌগোলিক সীমাবন্ধন অনেক ক্ষেত্রেই মান্য করে না। এই কারণে জাতীয় 
আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা ভার্সাই চুক্তি কার্কর করতে গিয়ে ছুরতিক্রম্য বাধার 
ন্ব্ধীন হয়েছিলেন । এনির্ভেজাল' জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র নিয়ে নুতন ইউরোপীয় 
মানচিত্র অঞ্কণ করতে গিয়ে তীর] নৃতন সমস্তার সৃষ্টি করেছিলেন । অনেকগুলি 
জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নবস্ুষ্ট রাষ্ট্রগুলির সীমানার ভিতরে বা বাইরে 
অন্নবিধাজনক আবাসভৃমি গডে তুলতে বাধ্য হয়েছিল । 

জাতীয়তাবাদের নীতি নান! দিক থেকে সমালোচিত হলেও একথ1 সত্য 
যে, ঘবন্বদংঘাত-জর্জর আস্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ দায়ী 
করা যায় না। ফিকৃটে, রেনান এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বপ্রবিলাসী . 
জাতীয়তাবাদ প্রচারকদের বক্তবা ম্মরণে রেখেও একথা বল। যায়, জাতীয়তা- 
বাদি নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই উপলব্ধি করে থাকেন যে, আত্মনিয়স্ত্রণের অধিকার 
কায়েম হলেই রাষ্তিক সাবভৌম ন্বয়ংসম্পূর্ণতা ার়েম হয়ে যায় না বা বিশ্ব- 
শাস্তির অমৃতন্ুধ! সর্জনচোগ্য হয়ে ওঠে না । 

তত্বের দ্রিক থেকে জাতীয়তাবাদের বিশুদ্ধ একট নীতি নির্ণয় কর 
অসম্ভব নয়। কিন্তু এতিহাসিক অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা যাঁয় যে, জাতিগত 
শেষ্ঠত্বের তথাকথিত দাবি ও সামত্রাজাবাধী আগ্রাসন জাতীয়তাবাদের রূপ ও 
ত্বরূপকে বিকাত করে তোলে ! লেনিনের মতে ধনতাঙ্জিক দেশে জাতীয়তাবাদ 
বিভিন্ন পায়ের মপ্য দিয়ে পথপরিক্রমা করে; - নির্দিষ্ট কোন সময়ে 
জাতীয়তাবার্ের প্রকৃতি এ দেশে প্রাধান্যের অধিকারী শ্রেণীগুলির উপর 
নির্ভর করে। ধনিকশ্রেণী মুনাফা স্বীতকায় করাব তাগিদে পররাজ্য দখলের 
পথে নামে, বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের "অধিকার পদদলিত করে। 
সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে তাই নিদ্ষ্ট কোন জাতির আত্মনিয়নত্রণের অধিকার 
কায়েম করাই যথেঈ নয়; সকল জাতির জন্য সমানাধিকার, আত্মনিয়্ত্রণে ব 
অধিঝার এবং সকল জাতির শ্রমিকশ্রেণীর এঁক্য রক্ষার সংগ্রামে অংশগ্রহণ 
করাকে লেনিন মার্কসীয় জাতীয় কর্মস্চীর অন্ততূক্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন ।4 

পশ্চিমী দুনিয়ার জাতীয়তাবাদের, অন্যতম প্রধান বিশ্ষেজ্ঞ হান্স কন্‌ 
অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, উনবিংশ শতাবীর ইউরোপীয় আন্দোলনের 
সাধারণ একটি ধার! থেকে জাতীয়তাবাদের স্বত্রপাত। তিনি মনে করেছেন, 
“জাতীয়তাবাদ মন্ুষ্যনমাজের বিভেদগুলিকে আরও বেশী প্রকট করেছে এবং 
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পরম্পর বিরোধী আশা-আকাক্ষাকে পূর্বের তুলনায় আরও ব্যাপকতর জনতার 
মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছে ।” এক্প জাতীয়তাবাদ “সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চাপা 
উত্তেজনা হ্তি করেছে এবং জাতীয় সংগ্রাম্ুলিকে আধা-ধর্মযুছধের 
জ্যোতির্বলয়ে বিশিষ্ট করেছে ।”£ 


রবীন্দ্রনাথ তার “সভাতার সম্কট' নিবন্ধে স্বার্থান্ধ সাআজ্যবাদি শক্তিগুলির 
তীব্র নিন্দা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় লোনৃপতার যুপকাষ্টে বিজিত 
জাতিগুলির মঙ্গল বিনাশের আয়োজনে তিনি উদ্ধিগ্ন বোধ করেছেন। 


আবার, বলশেতিক বিপ্রবোত্বর রাশিয়ার “'পরজাতির উপর প্রভাব" 
সম্পর্কে তিনি ভূয়সী প্রশংসা! করেছেন £ “সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্্রিক 
সম্পর্ক আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুনলমান জাতির-_-আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে 
পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের 
অধ্যবসায় নিরস্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্ু 
সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু 
পড়েছি । সেখানকার শান বিদেশীয্ব শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন 
নয় |” অথচ, গ্রেট ব্রিটেনের শাসন 'পপরজাতীয়ের পৌর্য দলিত করে দিয়ে 
তাকে চিরকালের জঙ্গ নিজর্খব করে রেখেছে |” 


সামাঁজাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ গুণগত দিক থেকে 
পৃথক হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক বাবস্থায় শ্রেণীশোষণের অন্তিত্ব বা 
অবলোপ এক্সপ পার্থক্যের নির্ণায়ক। তা সত্বেও একথা সন্দেহাতীত ভাবে 
বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ শুধৃমাত্র নির্দিষ্ট কতগুলি আর্থনীতিক শর্তে 
উপর নির্ভর করে না। বস্তগত তিত্তি ছাড়াও ধারণাঁগত নানা বিষয়, ধর্ষ, 
সংস্কৃতি, প্রথা, রীতিনীতি, প্রতীক ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের স্বরূপে বিশিষ্তা 
এনে দেয়। সর্বহারাশ্রেণীর জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বাক্তির দৃষ্টিতেও নিট 
দেশের জাতীয়তাবাদের স্বকীয় সৌন্দর্ধ ধরা পড়ে । 


'তৃতীয় বিশ্বের” ওপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদ 

জাতীয়তাবাদের আধুনিক ধারণাটি ইউরোপীয় রাজনৈতিক ধারণা 
হিসাবেই প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিল । ওপনিবেশিক্ঞবিস্তারের সাথে সাথে 
ব1 তার ফলশ্রুতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের জন্ম হুয়। 


১২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


এন্সুপ জাতীয়তাবাদকে ওঁপনিবেশিক অভিজ্ঞতার উপজাতি ফসল হিসাবে 
কেউ কেউ চিষ্ছিত করেছেন । 

শাসন-শোধণের প্রয়োজনে ইউরোপীয় রাষ্রগুলি উপনিবেশগুলিতে 
“আধুনিক রাষ্ট্রে পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যন্থ সৃষ্টি 
করেছিল! কোন কোন উপনিবেশে একই কাবণে আধৃনিক সংযোগব্যবস্থা, 
শিক্ষাবানস্থা, বাঁজনৈতিক এ 'আর্থনীতিক্ সংগঠন গডে উঠেছিল । সাষরিক- 
বাহিনীর 'হাধৃনিকী স্বণ দটেছিল 'গবং উপনিবেশগুলির ভৌগোলিক সীমানা 
নিশ্চিত রূপে চিহ্ছিত হয়েছিল । 

এন্ধপ পরিস্থিতিতে পশ্চিমী শিক্ষা শিক্ষিত, স্বদেশী সমাজ থেকে কিছুটা 
বিচ্ছিন্ন, বিদেশী শাসনাধীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে জাতীয় জাত্মপিয়ন্ত্রণের 
আকর্ষণ অপ্রতিরোপ্য ছিল। সাত্রাজ্যপাদী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত 
হয়ে দেশী শাসন প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তাবা জাতীয়তাবাদের ধ্যানধাবণার 
মধ্যে খুজে পেয়েছিলেন । ন্মাআনিয়গ্রণের আধিকরি ছিনিয়ে নেবার তাগিদে 
সর্বাগ্রে তাদের 'আত্মানয়োগ হতে হযজেছিল জাতিগঠনের কাজে । বলা 
বাহুলা, কাঁজটির জন্য প্রয়োজন হঞেছিল বিপুল প্রয়াসের । জাতীয় সত্তার 
একটি বূপকল্প রটন। কর!) »নসাধারণেব মধ্যে সচেতনতা ও সংহতিবোধ 
স্ষ্টি করা এবং জাতীয় শ্বাধীনত; অজতনণ দাপিতে ছুধার গণআন্দোলন গড়ে 


ক 


তোল তাদের কর্মস্থচীর অন্তু ক হল । 


০০] 


ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এক্ূপ আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে তৎপর ছিল । 
অবশ্য দমন-পীড়নের মাত্রা ও কৌন ওপনিবেশিক শাসকশক্তির চরিত্র এবং 
রাজনৈটিক-সামপ্িক পবিস্থিত্তিব উপব নির্ভরশীল ছিল। 

সাইপ্রাস, মাল[জিরিয়া, এডডেন গ্রভৃতি স্থানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
বেআইনী ঘোষিত হযেছিল। আমধিক বলে আন্দোলনের “করোধ করা 
হয়েছিল। জ্রাতীয় মুক্তর আন্দোলন আইন-বহিভূত পন্থায়, গুপ্ত পথে 
“গেরিলা, প্রত্িবোধ পদ্ধতি আনুপরণে লিপ্ত হয়েছিল । 

ভারত প্রভৃতি ধেছুশ ত্রিটিশ গপনিবেশিক কতৃপক্ষ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব 
রক্ষার স্বার্থে জাতীয়তানাদী বাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়েছিল । 
রাজনৈতিক অপস্তোবের্ব অকম্মাৎ বহুৎপাত ঠেকাতে সংসদীয় রীতিপদ্ধতিতে 
বিশ্বানী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকে বক্ষাকবচ হিসাবে বাবহার করতে 
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এঁ কতৃপক্ষ অভিলাধী ছিল। রাক্তনৈতিক দল গঠনের সম্মতি পনিবেশিক 
কতৃপক্ষের গণতান্ত্রিক অধীনতাবন্ধন' স্্টির কৌশলের নামাস্তর ছিল মাত্র । 

সশস্ত্র বা অহিংস উতয়্ শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যই 
শক্তিশালী গণলমর্থনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা এবং জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণের 
উপর নির্ভরশীল । প্রথম শ্রেণীর আন্দোলনকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নিরঙ্কুশ 
সাফল্যের মধ্য দিয়ে, বিপুল জনসমর্থণে নিজস্ব বাজনৈতিক বৈধতা সপ্রমাণ 
করতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্দোলনকে ম্বদেশী জনগণের কাছে যেমন, 
বিদায়ী ওপনিবেশিক কতৃপক্ষের কাছেও তেমন, জাতীরতাবাদী শক্তিমতার 
বিশ্বামযোগ্য অভিজ্ঞানপত্র গ্রধশন করতে হয়? 

জাতীয় মুক্িসংগ্রামের যুগে বনু শ্রেণী বা মুক্তিকামী বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
সম্মিলিত একের বনিয়াদে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা জাতীয় একের 
দীর্ঘস্থায়ী নিশ্চিতি বা গ্যারাটি” না-ও দিতে পাতে । ম্বাধীনতালীভে? পর 
বু আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রে বশ্রেণী-ভিত্ডিক ধক্য শিথিল থেকে শিথিলতর হয়েছে, 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর এক্যমতে ভাঙন ধর্দেছে। কোন কোন রাষ্ট্রে মুভিংগ্রামের 
যুগে অঙ্জিত জাতীয় সত্তার ভাব্মৃত্তিটি অচিরেই খর্তত-বিখণ্ডিত হয়েছে। 
এরূপ পরিস্থিতিতে দৃঢ়সন্কল্প সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (বিশেষ করে সামরিকবাহিনী ) 
“আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক” “জাতীয় এঁক্যের ধারক ও বাহক" ইত্যাদি নানা 
ধরনের আওয়াজ তুলে শাসনক্ষমতা 'খলে প্রয়াশী হয়েছে। 


জাতীয়তাবাদের রূপবৈচিত্র 

জাতীয়তাবা? কখনে! কখনে। প্রকাশ্ঠ তীব্রতভায় আত্মপ্রকাশ করে, আবাব 
কখনো কখনো অস্পষ্ট বা লুকায়িত থেকে ক্রিয়াশীল থাপ । জাতীয়তাবাদ 
সাংস্কৃতিক সংহতি আনবার কাজে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে পাবে, 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ সাপনের হাতিয়ার ছয়ে উঠতে পারেঃ চরিত্রের দিক থেকে 
গণতান্ত্রিক রূপে বিশিষ্ট হতে পারে, আবার ভিক্ পরিস্থিতিতে দেশ-কাল 
অনুযায়ী সামগ্রিকতাবাদী ভাবধারা ও কর্মকাণ্ডে জঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। 
মোট কথা, জাতীয়তাবাদ নান! রূপ ধারন করে নানা উদ্দেশ্ত সাধনের যন্ত্র 
হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে । সাধারণতঃ নিষ্পে বণিত বূপবৈচিত্রের কিছু, 
কিছু লক্ষণে বিধৃত হয়ে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন ধরনের উদ্দেস্ত সাধনের শক্তি 
হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে £ 


১৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


১. এক্যসাধনের শক্তি হিসাবে £ রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত 
জাতীয় জনসমাজগুলিকে একই রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় আশ্রয় দেবার উদ্দেশে 
জাতীয়তাবাদের মূল শক্ষি নিয়োজিত হতে পারে । ভূমিগত দিক থেকেও 
জাতীয় হীবাদ সংহতি ও সংবদ্ধতা এনে দিতে পারে, যেমন দিয়েছিল ইতালী 
জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পীমান! নির্ধারণের ক্ষেত্রে । 


২, ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের শক্তি হিসাবে £ নির্দিষ্ট কোন একটি 
জাতিগোচীর বিভিন্ন অংশগুলি ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ত্বরান্বিত করে এক্যবন্ধ 
হবার মানসিকতায় জাতীক্কতাবাদের শক্তি ব্যবহারে প্রয়াপী হতে পাবে। 
ইতালীয় জ।তিগোঠি খেকে বিষুক্ত জাতিগুলির মধ্যে এবপ একটি প্রবণতা 
লক্ষ্য করা যায়। 


৩. ওপনিবেশিকতার বিরোধী শক্তি হিসাবে ই এশিয়া ও আফ্রিকার 
দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ প্রধানত ওপশিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
লিপু হয়েছে । 'অভীষ্ট সাধনের পর এব্ূপ জাতীয়তাবাদ জাতিগঠনের কাজে 
রূপান্তরিত হয়েছে বলা যায় । ভারত, সিরিয়া, জর্ডন, নাইজেরিয়া, কেনিয়া 
জিন্বাওয়ে, ঘানাঃ হন্দোনেশিয়া, মালফেশিক্'ঃ ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্টে 
জাতীয়তাবাদ এরূপ বূপান্তরে বিশিষ্ট হয়েছে। 

৪. স্াধীনত। অর্জনের শক্তি হিসাবে ঃ জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
বৃহত্তর কোন ব্রাস্্ীয় বাবস্থা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে স্বাধীন রাদ্রায় অস্তিত্বের জন্য 
জাতীয়তাবাদের শাক্ত ব্যবহারে উদ্যোগী হতে পারে। তেমন হয়েছিল চেক্‌, 
পোল্‌, শ্লোভাক্‌, ক্রোয়াট্‌, বল্ট, ফিন্‌ প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে । 


৫. স্িতাবস্থা বজায় রাখার শক্তি হিসাবে ঃ বন্থজাতি-ভিত্তিক 
বাষ্ট্রে জাতীম্বতাবাদ একজাতি-ভিত্িক একাধিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে প্রতিহত 
করতে পারে। রাশিয়া, জার্মানী, অস্ট্রে'হাঙ্গারী প্রভৃতি সাত্রাজ্য 
জাতীযত1€ধ এরূপ শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল | 


৬. উপনিবেশ বিস্তারের শক্তি হিসাবে ই উপনিবেশগুলির বাজার 
থেকে স্থলভে কাচামাল কিনে ও উচ্চমূলো এঁ বাজারে শিল্পজাত ভ্রব্য বিক্রি 
করে মুনাফার্‌ পাহাড় গড়ে তোলার দুরস্ত তাড়নায় ধনতান্ত্িক রাষ্ট্রগুলির 
ধনিকশ্রেণী জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ব্যবহার করে। উদাহরণ হিসাবে, 
সমগ্র উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর প্রথমার্য জুড়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পতু “গাল, 


"ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ১৫ 


স্পেন, বেলজিয়ম, নেদারল্যাওড প্রভৃতি রাষ্ট্রের ধনিক শ্রেণী ভূমিকা উল্লেখ ক? 
যেতে পারে। 

". পররাজ্য আক্রমণের শক্তি হিসাবে; কোন দেশের শাসবশ্রেণী 
স্বদ্েশকে আপেক্ষিকতার বিচারে অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্র বা বঞ্চিত 
ভেবে ধনসম্পদ, ভূমি ও ক্ষষতালাভের জন্ত পররাজ্য আক্রমণে প্রনুদ্ধ হয়ে 
জাতীয়তাবাদের শক্তি ব্যবহা কতে পারে। উইলহেল্মের জার্মানী, 
নাংসী জার্মাশী,ঃ ফ্যাসিস্ত ইতালী ও সামারক উন্মাপনার মত্ত জাপান বিংশ 
শতাবীর প্রথমার্ধে এপ শক্তি ব্যবহারে প্রমত্ত হয়েছিল । 

৮. ভান্তর্জাতিক নাঁজীরে আর্থনীতিক আধিপত্য বিস্তারের শক্তি 
হিসাবে; অনুরত ও উরয়নশীল দেশগুলির কাছ থেকে সুযোগসুবিধা 
লাভের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলি জাতীয়তাবাদের শক্তিকে মহান্থভবতার 
শোভনসুন্দর পোশাক পরিয়ে চটকদার করে তুলে নয়ন ভোলায় । মাণশবত'র 
গালভবা বৃলি আড়ে, সাহাযে” নামে শর্ত-কণ্টকিত ঝণ দিয়ে, শিল্পজাত 
দ্রব্য ও প্রঘৃক্তিবিদ্া ত্রয় করতে বাধা করে শিল্পোন্নত দেশগুলি অনুন্নত ও 
উন্নয়নশীল দেশগুলিকে শধস্তন 'মার্থশীতিক সহযোগিতায় আবদ্ধ কুরে নিতে 
চায়। সাহায্য, অন্জদান, খণ ইত্যাদি মহানুভব জাতীয় আদর্শের নামাবলী 
ধারন করে অনুন্নত এ উন্নয়নশীন দেশগুলির আর্থশীতিক প্রগতির কণ্ঠরোধ 
করতে নিয়োজিত হতে পারে। 


জাতীয়তাবাদ ঃ এশীয় ধারাপথ 


সংজ্ঞার বিচারে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা বা এশিয়ার জাতীয়তা- 
বাদের কোনরূপ বিশ্বে পার্থক্য করা চলে না। কিন্তু স্বভক্তভাবে এশীয় 
জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বুঝতে হলে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে 
অস্থসন্ধানের দৃষ্টিকোণ নির্ধারণ করা বাঞ্থনীয়। জাতীয়তাবাদের বিশ্বজোড়া 
চিত্রটি থেকে এশীয় অংশ্টিকে বিশেষ কতকগুলি চিহ্ন বা! 'সঙ্কেতের মাধ্যমে 
সনাক্ত করা যায়: 

১, এশীয় জাতীয়তাবাদ ওপনিবেশিকত! ও সাত্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় 
দীর্ঘকাল উচ্চক থেকে সংগ্রীমী আবেগপ্রবণতায় মাল্সাতিরিক্ প্রভাবিত 
হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের হাতিয়ার বিদ্বেশী ওপনিবেশিক 
সবর্কারগুলির অবসানের পরেও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির স্বদ্বেশী নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে 


১৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


আবেগপ্রবণতার বাহুল্য লক্ষ্য কর যায়। তীব্র আবেগপ্রবণতাঁর হঠাৎ 
উচ্চগ্রামে উত্তরণ ও চকিতে নিম্বগ্রামে অবতরণ এশীয় জাতীয়তাবাদের একটি 
বৈশিষ্ট্য হিপাবে বিবেচিত হয়। এই 'আবেগপ্রবণতা কখনো জলন্ত, 
সর্বগ্রাপী বহিশিখা, আবার কখনো কম্পমান, শীর্ণকায়া দীপশিখা। কখনো 
আদর্শগত কারণে ভাস্বর, আবার কখনে1 "অযৌক্তিক রূপের গ্রকাশে ছরছাড়া । 
আজও এশীল্ম জাতীষ্বতাবাদ 'আবেগপ্রধণতার বিপুল আধার হিসাবে 
বিরাজিত ; এই 'আাধারের দখলদার নেতৃত্থের চরিত নির্ধারণ করে এ আঁবেগ- 
প্রবণতা ভাল, বা, মন্দ কোন উদ্দেশ্রো বাবহাত হবে | 

২, এশিয়ার জাতীর তাবাদ প্রধানত নেতিবাচক শক্তি হিসাঁবে গড়ে 
উঠেছিল। এই জাতীয়তাবাদ মুক্তিদংগ্রামের বদরগুলিতে প্রগতিশীল, 
মুক্তিকামী, ইতিবাঁচক বৈশিষ্ট্যে বিধুত হয়নি এমশ নয়। কিছু ঁপশিবেশিক 
বিদেশী শাসন অবঙ্গানের পর জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ 'আর্ধনীতিক উন্নয়ন, 
প্রশাদনিক যোগ্যতা, সামাজিক এঁক্যঃ সংখ্যালঘৃ-সংখ্যাগুরু সম্প্রীতি, শ্রমিক- 
কষকের অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি কাধক্রম বূপাঁয়ণে অনেকাংশে বার্থ হন। 
তারা অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্টাগুলির সুষ্ঠ জ্মাধানে ব্যর্থ হয়ে 
ওপনিবেশিকতা-বিকোবী স'গ্রামের ফাকা বুলিতে জনমতকে ভিশ্রমুখী করে 
নিজেদের নেতৃত্ব ও শ্রেণান্বার্য রক্ষায় ত্পর হন! | 

৩. এশীয় জাতীয়তাবাদ মুক্তিসং গ্রামেপ যুগে এবং পরেও সম্প্রদায়গত 
বিরোধ ও সংঘধে ক্লান্ত থেকেছে। এই বিরোৰ ও জঅংঘর্ধ সাআজ্যবাধী 
শাঁলনের উদ্কানি লা করেছিল শিশ্চয়ই । কিন্তু শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাধী অপ- 
কৌশল সাম্প্রদাপ্িকতা ক্্টির মুলে কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল এমন নয়। 
এশীয় দেশগুলিনু আর্থসামাজিক বু ধরনের বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা সাম্প্রদারিকতার 
মূলে জলসিঞ্চন করেছিল । ইন্দোপেশিয়া, মালয়েশিয়া], ভারত, পাকিস্তান, 
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কায় সাপ্প্রণায়িক বিরোধ ব। দাঙ্গাহার্গামা। আজও ঘটে ন। 
এমন নয় । এশিয়ার বনু দেশে এরপ বাঁধাবিদ্বের বিদ্ধ্যাচলে জাতিগঠনের 
কাজ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে 'ভগ্রপক্ষ বিহঙ্গের মত ভগ্রমনোরথ হয়ে গতিহীন । 

৪. ভাষা-কেন্দ্রিক কলহ-ঘন্দ্ের আবর্তে পড়ে এশীক্ব জাতীয়তাবাদের 
এঁক্যের বনিয়াদ দুর্বল হয়েছে । ভারতে হিন্দী, ইংরাজী ও আঞ্চলিক ভাষা- 
গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আজও মধুর হয়ে ওঠেনি। ইংরাজী বা হিন্দী 
ভাষার সাম্রাজ্যবাদ” প্রতিহত করার উন্মাধন। যেষন চরমে ওঠে, এ ছুই 
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ভাষার সমর্থনেও আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, 
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে 
ভাষাকেক্দ্রিক বিরোধ জাতীয়তাবাদের এঁক্যচেতনাকে বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত 
করেছে বারে বারে। 

৫. ধর্মীয় বিরোধ এশীয় জাতীয়তাবাদকে কলুষিত করেছে অনেক 
সময্ব। কোন বিশেষ এতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমকান্দীন জীবনের প্রয়োজন 
সাধনে সক্ষম, নুতন ব্যাখ্যায় সঞ্জীবিত প্রাণোদ্দীপ্ত ধর্ম জাঁবদেহে হৃদপিণ্ডের 
রক্তসঞ্চারের মত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শাখাপ্রশাখায় সর্বত্র নুতন 
অন্ুপ্রেরণ] সঞ্চারে সাফল্য অর্জন করতে পারে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
তিন-চার দশক ধরে রামকুষ্খ-বিবেকানন্ত্ের “দক্ষিণেশ্বর বিপ্রব*, আর্ধসমাজ 
এবং দিব্যজ্ঞান আন্দোলন ভাবতে এই মহান দাক্িত্ব পালন করেছিল। কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে ভারতীঘন জাতীপ্বতাবাদ হিন্দুধর্ম বা ইসলামের প্রগতিশীল 

সংস্কারের মাধামে পঠিশীলিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রূপের গুদ্ধতা অর্জন করতে 
পারেনি । ইন্দোনেশিয়া, ধাইল্যাণ্ড, মালক্ষেশিয়া, শ্রীলঙ্ক+ পাকিস্তান, ভারত, 
বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্মের মহান উতিহ্োর সক্কীর্ঘ, 
প্রতিক্রিত্বাশীল ব্যাখ্য। আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য ও 
বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মীয় ছন্দ্রক্কলহে ইন্ধন যৃগিয়ে জাতীম্ততাবাদের 
এঁক্যশক্তিকে দগ্ধ করতে সচেষ্ট ছিল। আজও এরুপ ব্যাখ্যার সামাজিক 
বনিয়াদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট ইয়েছে এমন নয় 

৬. সাআজ্যবাদ ও ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও এশীয় 
জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ধণ সদাজাগ্রত রাজনৈতিক তৎপরতা 
ও স্থায়ী বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় ভচঞ্চল রাখতে পারেনি । এম. এন. রায় 
“এশিয়ান গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে গণতস্ত্রের প্রতিকূল 

পটভূমি স্থষ্টির কারণ এব্পভাবে বিগ্লেষণ করেছেন ঃ 

“সমগ্র এশিয়া জুড়ে বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে॥ 
মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে তারা আবদ্ধ। মধাযুগের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হিসাবে বিবেচিত উদ্দেশ্তবাদী জীবনদৃষ্টি কর্তৃত্বপূজারী একটি মানসিকতার 
সৃষ্টি করে__-কর্তৃত্বের আধারকে ঈশ্বর তেবে গ্রহণ করে তার কাছে আত্ম- 
সমর্পণের মনস্তাত্বিক প্রবণতাকে একটি গুণ হিসাবে অন্থশীলনে উৎসাহিত 
করে। অজ্ঞ জনতার কাছে এই সাংস্কৃতিক এঁতিহ অদৃষ্টবাদের রূপ ধারন 

ভা.২ 
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করে। রাজনীতি-সচেতন সংখ্যালঘুরা গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র বা 
পুরুষানুক্রমিক ব্যবস্থাকে বেশী কাম্য মনে করে ।19 

দক্ষিণ কোরিয়।” ফিলিপাইনস, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়াঃ ব্রহ্মদেশ, 
পাকিস্তান প্রভৃতি বাষ্ট্রে সামরিক একনায়কতন্ত্র বর্তমানে সরকার পরিচালনার 
দায়িত্বে আসীন । গণতন্ত্র ব্যক্তিম্বাধীনতা, সাংবিধানিকতা ও সংসদীয় 
রীতিপদ্ধতির সুষ্ঠু গ্রয়োগ বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে বেশীর ভাগ এশীয় 
রাষ্ট্রে সম্ভব নয়। 

ইউরোপীয্ব জাতীয়তাবাদ রেনেঞী, ধর্মসংস্কার ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক- 
'উদ্তালের যুক্তিবাদী, মতাদর্শ আশ্রয়ী ও সাংস্কৃতিক এঁতিহ অনুসারী 
প্রেক্ষাপটে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। এশীয় জাতীয়তাবাদ অনুরূপ প্রেক্ষাপটের 
আম্নকৃল্য খুব একটা লাভ করেনি । প্রায় শৈশবকাল থেকে সাআাজাবাদ 
বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়ে এ জাতীয়তাবাদ «বৈরী মনোভাব, 
বা “বিরোধী অনুভূতির, প্রাবল্যে যতটা প্রভাবিত হয় তার চেয়ে জাতিগঠনের 
পক্ষে অপরিহার্য ইতিবাচক উপাদদানগুলিতে অনেক কম সংবদ্ধ হয়। 
ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ছুর্বলতা ও ক্রটির অভাব নেই। কিন্তু এশীয় 
ক্সাতীয়তাবাদের দুর্বলত৷ ও ক্রটির সাথে সেগুলির মৌল পার্থক্য বর্তমান । 
ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ইতিহাস ভূগোল--অনেক ধিক থেকে এশীয় দেশগুলির 
জনগণ বনুবিধ তুচ্ছ, জটিল বিভেদ্দের সীমাবদ্ধনে বিভক্ত । আশ্চর্যের কিছু 
নেই, এশীয় রাষ্ট্রগুলির উপস্থিতি ও উদ্যোগে বিভিন্ন সম্মেলনে ( এনীয় 
সম্পর্ক সম্মেলন, বান্দুং সম্মেলন, শক্তিজোট-নিরপেক্ষ বিশ্বসন্মেলনসমূহ ) 
গনিবেশিকতার বিরোধিতা, আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক সহষে।গিতার প্রসার, 
ব্যক্তিন্বাধীনতার সংরক্ষণ, রাস্্রীয় আত্মনিয়ন্্রণ অধিকারের স্বীকৃতি এবং বিশ্ব- 
শাস্তির অনুকূলে কর্ষোস্তোগ গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে নান। প্রস্তাব গৃহীত 
হলেও এশীর জাতীয়তাৰা্ আজও সর্বএশীয় চরিত্রে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি । 
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ভারতীয় জাতীয়ভাবাদের উৎপত্তি ও শ্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জাতীয়তা 
বাধী ও ওপনিবেশিক উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অন্ুত একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য 
কণা যার। উপনিবেশবা ও নয়া উপনিবেশবার্দের প্রবক্তা পশ্চিমী 
'তিহ্বাসিকদের রচনায় ভারতীয় জাতীঞতাবাদকে ব্রিটিশ লালনের মতাদর্শগত 
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একটি ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে । জাতীয়তাবাধী ও নয়া 
জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদের রচনাতেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে 
প্রদশিত হয়ে থাকে । ওপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী উভয় প্রকার বিশ্লেষণে 
ভারতীয় জাতীরতাবাদকে ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়। বা ধ্বনি-প্রতিধবনির সম্পক” 
হিসাবে অনুধাবন করার প্রয়াস স্পষ্ট : অর্থাৎ, ব্রিটিশ শাসন ভারতে বিপুল 
কর্মকাণ্ডের নায়ক ছিল, এ কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাকি ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ আবির্ভূত হয়েছিল এবং বিকাশলাভ করেছিল। ব্রিটিশ 
শাসন নাকি ভারতীয় জীবনের নান। ক্ষেত্রে স্ট্টি করেছিন ধ্বনি, আর 
ভারতীয়রা যৃগিয়েছিল প্রতিধ্বনি ! 

ওপনিবেশিক বা জাতীন্বতাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী বা উদারনৈতিক 
এঁতিহাসিকদদের মতামত পর্যালোচন। করলে দেখা যায় যে, তারা একটি 
প্রক্কিক্বার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল 
বলে বিশ্বাস করেন। এই প্রক্রিয়াটির জনক ছিল ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শাসন ; প্রক্রিয়াটির ইতিবাচক ভূমিকা নিম্োক্তরূপে বিশ্লেষিত হয়ে থাকে।। £ 

১. লর্ড ওয়েলেস্লী থেকে গুরু করে লর্ড এলেনবর্যো পর্যস্ত বিটিশ গভর্নর 
জেনারেলদের অনুন্ত 'লৌহ ও রক্ত নীতির” দৃঢ়তায় রচিত, ভৌগোলিক 
দিক থেকে সংবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক মানচিত্রটি আসমুদ্রহিমাচল রাজনৈতিক 
একা স্থাপনের বনিয়াদ, রচনা করে । 

২, ব্রিটিশ শাসনের মানবতাবাদী একটি কার্ধক্রম (ডাকাত, ঠগী, 
পিগারী প্রভৃতি দন্থাদলগুলি দমন, সতীাহ প্রথার বিলোপ, গঙ্গাসাগরে 
সম্তান বিসর্জন রদঃ বিধবা বিবাহের আইনানুগ পরিস্থিতি শষ) শিক্ষার 
মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
পবাক্ষ উন্মোচন, ইত্যার্দি) স্থবির ভারতীয় সমাজে গ্রাণচাঞ্চল্য হ্টিতে 
সহায়ক হয়। ক্রমে ক্রমে ৯ দাঞচল্য ভারতীয় চোতনাতে হিন্দোল হ্যি করে 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শীর্ঁ ধারাঁটিকে গতিবেগসম্পরন করে তোলে । 

৩$ ওপনিবেশিক শাসনকে ভারতীয় জনমতের অন্সারী করে তোলার 
বাসনায় ব্রিটিশ ভারতের আমলাতন্ত্র ছবান্িক ক্রিয়ায় ঈপ্সিত ফললাভের জন্ত 
সানন্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের স্মারক অভিজ্ঞানপত্র দেয় । আমলা- 
তন্ত্র নাকি ওপনিবেশিক শাসনকে “খিসিস্‌ বা পূর্বপক্ষ ধরে নিয়ে ভারতীয় 


রঃ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


জাতীর কংগ্রেসকে 'আ্যান্টিথিসিস্‌* বা পূর্বপক্ষের বিরোধী শক্তি বলে মনে 
করেছিল । আশা করেছিল, পূর্বপক্ষীয় বা পূর্বপক্ষবিরোধী শক্তিগুলি জনমতের 
অন্থসারী “সিন্ধেসিস্‌* বা সমন্বয়মূলক শুভ শাসনের সুচনা করবে। 

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার তত্বট উদ্দারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের অভিজাত বা 
প্রভাবশালী গোঠীঘেষ! বিশ্লেষণরীতির ফ্লঞ্রণাত এবং সাত্রাজ্যবাদপূজারী 
এঁতিহাসিকদের অভিসদ্ধিমূলক গবেষণার অপকীতি। 

কিন্তু একথা অনন্বীকাষ যে, অসচেতন বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে হলেও 
ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতে এমন কতকগুলি কাফক্রম রূপায়ণে 
লিপ্ত হয় যেগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দৃঢ় করতে সহায়ক হয়। 
ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিস্তান্ু, ভূমিতে বাক্তিমালিকান। প্রবর্তন, কষিপণ্যের ' 
সাথে আন্তর্জাতিক বাজাবেশ সংযোগ সাধন, গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধুনিকী- 
করণঃ যানবাহন ও সক ব্যবস্থার উন্নত সাধন, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন এবং 
আবেদন-নিবেন-প্রতিবাদের রাজনৈতিক রীতিপদ্ধতিতে উতসাহদান, 
ইত্যাদি, বহু রকম কাধক্রম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্রভ বিকাশ ও বিস্তারে 
সহায়ক হয়ে উঠেছিল । 

ব্রিটিশ পনিবেশিক শাসনের ফলে উচুত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
অন্কল পরিবেশের কারণে এরূপ সিদ্ধান্তে আজা অসমীচীন যে, এ জাতীয়তা" 
বা ব্রিটশ আমলাতন্ত্রের মানসপুত্র ।1৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ভারতীয় 
জনগণের রক্তের, ঘর্মের, কর্মের ও চিন্তার সোনার ফসল। 
ওপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক ধাচে সর্বভারতীয় আর্থনীতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠার 
আগেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দরিদ্র, নির্ন, কর্শচ্যত ভারতবাসীদের একাংশ 
বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল । ডাকাত, ঠগী, পিওারী প্রভৃতি 
দলগুলির ক্রিয়াকলাপ নিষুরতায় কলঙ্কিত ছিল; কিন্তু ক্ষুধার অক্প যোগাতে 
বিদেশী শাসকর্দের বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া তাদের ক্ষন গত্যস্তর ছিল না। 
ওয়াহ-বী বিজ্বোহ ধর্মীয় কারণে উদ্ভূত হয়েও পরবর্তা সময়ে হিন্দ, মুসলমান, 
. শ্বীস্টান নিধিশেষে শোষকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত আন্দোলনের লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে 
উঠেছিল। এ সকল ক্রিয়াকলাপ ও বিদ্রোহ দমন করতে বিপুল সংখ্যক নৈম্ 
নিয়োগ করতে হয়েছিল। শুধৃমাত্র পিগারীদের দমন করতে শ্রীরঙ্গপত্তনম 
অবরোধ ও দখলের সময় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর চেয়ে বিশালতর সেনা- 
বাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্ধীর মাঝামাঝি সময় থেকে 
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পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয়দের নেতৃত্বে পরিচালিত 
উদ্দারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শে সংগঠিত ভারতীয় জাতীয্ঘতাবাদের ্বরূপটি 
বিকাশলাভ করার পূর্বেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ 
এবং আইন-শৃঙ্খল। ভঙ্গের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিদেশী শাসন- 
শোষণের বিরুদ্ধে ধৃমায়িত এরূপ অসন্তোষ রাজনৈতিক মতাদর্শে ও সধভারতীয় 
চেতনায় বিধুত হবার সুযোগ লাভ করেনি । কিন্তু পরবর্তাঁ সময়ে ব্রিটিশ 
ওপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয়দের সমষ্টিগত চৈতন্তে 
এ সকল বিদদ্রহ, বিক্ষোভ ইত্যাদির শ্বৃতি ক্রিয়াশীল ছিল। 


ব্রিটিশ ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জাতীক্তাবাদের বিকাশ বা 
প্রসারের কোন পর্যায়েই সচেতন, ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না। 
যতদিন সম্ভব জাতীয়তাবাদী চিস্তা ও কর্মপ্রয়াসকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে 
সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় থেকেছিল। যখন জাতীম্বতাবাদের জলতরঙ্গ অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে €ঠে তখনই কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাধী স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদে ওপনি- 
বেশিক কর্তৃপক্ষ এ শক্তি হ্বীকাঁর করে নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত গতিপথে চালিত 
করতে চতুর কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল । তদানীস্তন গভর্নর জেনারেল ডাফ.রিন 
বা ঝাজকর্মচারী আলান 'অক্টরেভিয়াস হিউমের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠায় অবদান এপ প্রয়াসের নিদর্শন | 


উনবিংশ শতাবীর ভাতে উদ্ধৃত আধুনিক জাতীহতাবাদের নেতৃ দেশী 
ধনিকশ্রেণী দীর্ঘকাল করায়ত্ব করতে পারেনি । ধনাতাস্ত্রক উৎপাদন সম্পর্ক 
স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে গডে তুললেও, ব্রিউণ ধশিকের] ভাঃতে শিল্পায়নের 
বিকাঁশ যতদুর সম্ভব সীমিত রেখেছিল । জজ্ভাব্য ভাবী প্রতিছন্দী ভারতীয় 
ধনিকশ্রেণীর উদ্ভবে সকল প্রকার বাধা হুষ্টি করেছিল। প্রয়োজন বুঝে 
সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির পাঁধে মিতালি স্থষ্টি কবে দেশীয় ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 
স্বাধীন অর্থনীতির বিকাশে বাধা দিয়েছিল। কাচামালের দেশ হিসাবে 
ভারতকে অন্ুঞ্পত রেখে স্বদেশের শিল্পগুলির জন্য উৎপাদনের উপাদান সংগ্রহ 
করা ও শ্ল্পজাত দ্রব্যগুলি ভারতের বিশাল বাজারে বিক্রি করার তাগিদে 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ভারতকে বরাবর কৃত্বিম উপায়ে তৈরীঞ্করা “মন্পীভূত জর্থ- 
নীতিক ক্রিয়াকর্মের গীঠস্থান” হিসাবে সংরক্ষিত রাখতে প্রয়াসী ছিল 13 এই 
কারণে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর জন্মলগ্র বিলম্বিত হয়েছিল। জন্মের পরেও 


২২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বক্ষপ 


দীর্ঘকাল এ শ্রেণী পন্ন থাকতে বাধ্য হয়েছিল। শৈশব অবস্থা অনাবস্তকভাবে 
দরীর্ঘায়ত হয়েছিল। 

অথচ ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ্বদেশে জাতীয়তাবাদ স্য্টির নায়ক হয়ে বিপ্রবী 
কর্মকাণ্ড সম্পাদদনে এঁতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল । সামাজিক উৎপাধন- 
ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক মালিকানা ও সম্পর্ক কায়েম করে, নৃতন ধরনের শ্রেণী- 
সম্পর্ক গড়ে তুলে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক রাষ্ট্যস্্র তৈরী করে, শিল্পায়নের ব্যাপক 
প্রপার ঘটিয়ে, সভ্যতা-সংস্কৃতি সব কিছুকে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থবহ হিসাবে 
সংগঠিত করে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী সামস্ততান্ত্রিক সমাজকে তেজে গুড়িয়ে দিকে 
নুতন, উর্ততর এক সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ রচনা করেছিল। শিল্পায়ন, 
“বুর্জোয়া” রাষ্ট্রফন্ত্ররে উদ্ভব, জাতীয়তাবাদের বিকাশ-_ক্রমবিবর্তন ও 
পারস্পরিক সংযোগের মধ্য দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনকে আধুনিক ধনতান্ম্িক রাষ্ট্রের 
মর্ধাদা্ন অধিষ্ঠিত করেছিল । এই ছকটি, কিছু কিছু পার্থক্য সত্বেও পশ্চিমী 
দেশগুলিতে অন্ুম্থত হয়েছিল বলা যায় । 

কিন্ত ওপনিবেশিক পরিস্থিতিতে বিদেশী ধনিকশ্রেণী উপনিবেশগুলিতে 
অনুরূপ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেনি, ভারতেও করেনি । মার্ক ও 
এজেল্স সাম্যবাী ইস্তেহারে ধনিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক এতিহাসিক ভূমিকার ষে 
বর্ণনা দিয়েছেন তার সাথে উপনিবেশগুলির বিদেশী ধনিকশ্রেণীর ভূমিকার 
বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। প্রধানত ইউরোপ-কেন্জ্রিক তথ্য ও ধ্যানধারণার 
ভিত্তিতে মার্কল ও এজেল্স “বুর্জোয়া” শ্রেণীর এঁতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন 
করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন পত্রিকার “দি ফিউচার 
রেঞ্জান্টস্‌ অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইত্ডিয়া” নিবন্ধে অবশ্ত মার্কস ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর 
ভারতীয় ভূমিকার এক্প মৃল্যার্নন করেছিলেন : “আধৃনিক সংষোগব্যবস্থার 
ভিত্তিতে প্রশাদনিক ও রাজনৈতিক এঁক্য গড়ে তুলে, দেশীয় সামরিক- 
বছিনীকে আধুনিক উপায়ে সংগঠিত করে, স্বাধীন মুন্তাধস্ত্র প্রতিষ্ঠা করে 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে দেশীয় একটি শানকশ্রেণীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, 
রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়ে ......এবং ভারতীয় জীবনের কেন্দ্রমণি হিসাবে 
বিরাজিত গ্রামীণ সম্প্রদারগত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে গ্রেট ব্রিটেন ভারতে হ্ৈত 
উদ্দেষ্ক্য সফল করেছিল : একদিকে প্রাচীন এশীয় :সমাজকে বিনষ্ট করছিল, 
অন্তদিকে এশিয়াতে' পশ্চিমী সমাজের জাতীয় ভিত্তি রচনা করছিল ।':* 
ধ্বংসাত্মক ভূমিকার সাথে পুলক্ুজদ্রীবলমুলক কাজকর্ষের ধারাটিকে অব্যাছুত 


ভারতীয় জ্বাতীত্বভাঘাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট হজ 


রাখা ব্রিটিশ ধনিকশ্রেলীর পক্ষে সম্ভব হুয়নি। সিপাহী বিস্বোছের অভিজ্ঞতা- 
পৃষ্ঠ এ শ্রেনী সাত্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে ক্রমশ ভারতীয় সামস্ত শকিগুলির 
সাথে মিতালি রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে ] সামন্ত রাজা, শাসক ও তৃষ্বামীদের 
প্রতিক্রিয়াশীল শর্তিকে উদ্রীয়মান জাতীয়তাবাদের শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার 
করার অপকৌশল গ্রহণ করতে ধাকে। ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেলীর পুনকজ্জীবনমূলক ভূমিকা সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী 
দ্শকগুলিতে নিঃশেষ হয়ে যার। ধ্ধবংসাত্মক' ও “পুনরজ্জীবনমূলক' শষ 
দুপ্টকে মার্কস হয়ত দ্বাম্থিক সম্ভাবনা বোঝাতে গিয়ে ব্যবহার করেছিলেন। 
পুনরজ্নীবনমূলক কাজকর্মের রূপরেখাটি ষে ভগ্নদ্দশ! প্রাপ্ত হয়ে শেষে বিলীন 
হয়ে যায় সে-সম্পর্কে পরিণত বয়সী মার্কসের প্রতীতি জন্মেছিল। “ক্যাপিটাল” 
বা গ্রনড্রিসে'-তে তিনি ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা 
সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি । 

মূলধন ও সরকারী আহ্ুকৃল্যে বলীয়ান ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে 
প্রতিছন্দিতায় সক্ষম ভারতীয় কোন সামাজিক শ্রেণীর আবির্ভাব না ঘটায় 
জাতিগঠনের কাঞ্জটি ভিন্নতর একটি ৪শ্রেণীর, স্বদ্ধে ন্যস্ত হয়? শ্রেণীটির সঠিক 
চরিত্র বিঙ্সেষণের কাজ আজও সমাপ্ত হয়েছে মনে হয় না। মার্কসীয়- 
অমার্কসীয্ব পণ্ডিতের! বিভিন্ধ নামে এই শ্রেণীকে চিহ্নিত করেছেন ; কেউ কেউ 
বলেছেন অধন্তন “বৃর্জোয়্া+। কেউ কেউ বলেছেন “পেটি-বৃর্জোয়।”, আবার, 
অনেকে বলেছেন “মধ্যবিত্ত শ্রেণী» কেউ-বা “ভদ্রলোক শ্রেণী" । “বৃদ্িজীবী 
শ্রেণী” বলেও কেউ কেউ নামকরণ করেছেন । 

প্রাথমিক অনীহা! সত্ত্বেও ঘটনা+ পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের তাগিদে 
ব্রিটিশ ধনিকেরা ভারতে ম্ুসংহত বিচারব্যবস্থা, পশ্চিমী শিক্ষা প্রবর্তন ও 
সমাজসংস্কাবের কার্যক্রম গ্রহণ করলে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বন্দরনগর- 
গুলিতে ধীরে ধীরে পশ্চিমী ধ্যানধারণায় প্রভাবিত একটি সামাজিক “ভ্রণ' 
গড়ে উঠতে থাকে । ভারতে তখন স্বদেশী শিল্পায়নের কোনবূপ শ্ুযোগ না 
থাকায় এই শ্রেণীর কোন অংশের পক্ষেই বুর্জো য় শ্রেণীতে উত্তরণের উপায় ছিল 
ন!। শ্রমিকশ্রেদীর জন্মলগ্ন বস্ত্রনিনাদে ঘোবিত হতে তখনো বাকী ছিল। 
দ্রিদ্রঃ নিরন্ন, শিক্ষার আলো কবঞ্চিত কষকসমাজের পক্ষে জাতিগঠনের দায়িত্ব 
গ্রহণের কোন প্রন্থ ছিল না। কাজেই উতপাদনব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে 
বৃক্ত, সচেতন কোন শ্রেণীর অবর্তমানে জাতীয়তাবাদ স্থষ্টির মাধ্যমে জাতি- 


২৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


গঠনের মহান দায়িত্ব ইংরাঁজী-শিক্ষিতঃ পশ্চিমীকরণের কম-বেশী পক্ষপাতী বা 
ঘোরতর বিরোধী, বন্দরনগরগুলির বাসিন্দা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, মধ্যবিত্তের 
অধিকারী স্বল্প সংখ্যক ভারতীয়দের বহন করতে হয়েছিল । 
শিল্পারন তথা আর্থনীতিক বাজার স্থষ্টির মধ্য দিয়ে লব্ধ পশ্চিমী দুনিয়ার 
জাতীয়তাবাদের ধাচ বা নমুনাটির যান্ত্রিক প্রয়োগ গুপনিবেশিক বা আধা- 
ওপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের চরিত্র উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়তা 
করেনা । এডওয়ার্ড শীল্দ বলেছেন, পশ্চিমী ছুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের 
জনকেরা শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের অন্যতম স্থ্টি 7 ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অষ্টাদের 
অগ্ঠরূপ সৃষ্টি হিাবে বিবেচনা করা যায় না। যুগোপযোগী আধুনিকতার 
ভারতীয় রূপের বিকাশে তন্ম় রামমোহন থেকে শুরু করে দ্বারকানাঁথ ঠাকুর) ' 
হেন্রী ভিভিয়ান ডিরোজিও হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের উদ্বারনৈতিক 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পধন্ত সবাই ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাপনের প্রথম 
দিকের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে দুগ্ধ হয়েছিলেন । মুক্ত বাণিজ্যের শীতি প্রবর্তন, 
খনিজ সম্পদ আহরণ, শিল্পায়ন, কৃষিজ উৎপাদনের সাথে মুনাফা অর্জনের 
ংযোগ সাধন, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রীতিপদ্ধতি প্রবর্তন, সংযোগব্যবস্থার 
উন্নতি বিধান, শিক্ষাব্যবস্থার .যুগোপঘোগী সংস্কার, সামাজিক ব্যাধিগু!ল 
অপদপারণে তত্পরতা ইত্যাদ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুস্থত গপ- 
নিবেশিক আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়।টি তাদের চোখে স্বপ্পম্দির নীলাঞ্জনরেখা। 
অঙ্কন করে দিয়েছিল। নিরবধিকালের জন্য না হলেও খগণ্কালের জন্য ব্রিটিশ 
শাসনের মাধ্যমে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আধুনিকীকরণের 
প্রবাহ অব্যাহত রাধতে তাপ প্রয়্াসী হয়েছিলেন । তার! ভাবতে এঁ শাসনকে 
বৈধতার অভিজ্ঞানপত্র দিয়েছিলেন । 
সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, এমন কি ভারতীম্ব কাঁজনীতিতে গান্ধীর 
আবিতাবের পূর্ববতী প্রায় ছুই দশক পধন্তঃ রামমোহন থেকে শুরু করে উদার- 
নৈতিক জাতী£ভাবাদী নেতার। ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের 
বিকাশ, আর্ধ-সামাজিক ও রাঘ্ৰীয় জীবনের উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের 
প্রসারে সচেতন কর্মোছ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন । বেস্থাম, 
মিল, ম্পেন্সার, পেইন,বার্ক, ডারউইন, শ্ল্যাডস্টোন, মর্লে প্রভৃতির ভাবধার] 
তার! আকঠ পান করে তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ উদ্বারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন 
তাদের চিস্তাজগতকে উদ্ভাসিত করেছিল ।:5 ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত “শ্রেণীর” স্বাধীন, 
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খ্বচ্ছল জীবন তাঁদের জীবনাদর্শ হয়ে উঠেছিল । গ্রট ব্রিটেনের নামে তার! 
ভারতকে তালবাসতেন।, ব্রিটিশ সংসদশিয়্ রীতিতে তারা ওঁপনিবেশিক 
শাসনের ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্ত কর্তৃপক্ষের দরবারে আজি পেশ করতেন, 
প্রার্থনা জানাতেন এবং প্রয়োজনমত প্রতিবাদ জানাতেন। 

উদ্দারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারা যুক্তিবাদী, আপোষপন্থী সংসদীয় 
পদ্ধতিতে জাতীয়তাবাদকে পরিচালন। করে উধাকালে মধ্যদিনের সের 
আলোকদীপ্তি এনে দেবার ব্যর্থ প্রতিশ্রুতির হাত থেকে জাতিকে বীচিয়ে- 
'ছিলেন। ব্যক্তিম্বাধীনত!, উদ্বারনৈতিক গণতন্ত্র, ভারী শিল্পের ভিত্তিতে 
শিল্পায়নের কাষক্রম+ বিকেন্দ্রীকরণঃ ধর্মনিরপেক্ষতা, স্থানীয় স্বায়ু্ত শাসন, 
জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মস্থচী বূপায়ণ এবং সার্বজনীন শিক্ষার গ্রবর্তন দাবি 
করে তার। ভারতীয় জাতীয্পতাবাদকে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ করেন। 
বি. আর. নন্দা মনে করেন যে, তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথের মাঝা- 
মাঝি পর্যন্ত জাতিকে পৌছে দিয়েছিলেন ।1০ জার! দেশব্যাপী শাসনকত- 
পক্ষের করতৃত্বকে বৈধ বলে স্বীকার করে এবং ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে 
নাগরিক'তার ধারণা গড়ে তুলে তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধ্নিকীকরণের 
চিন্তাভাবনার স্থত্রপাত ঘটিয়েছিলেন | 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম দিকের প্রবক্তাদদের অবশ্তু কোনক্রমেই 
বিপ্রবী কোন শ্রেণীর চবিত্রগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্িত করা যায় না। তাঁদের প্রায় 
সবাই ভারতীয় বর্ণাশ্রিত সমজব্যবস্থার উধ্বতন বর্ণগুলিতে বিরাক্গ 
কবতেন। বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ কনে! উচ্চ গ্রামে পৌছয়নি । 
“বজস্থচী, অন্বাদ কর ছাড়! রামমোহন বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন 
বক্তব্য উপস্থাপিত কবেননি বাঁ আন্দোলন গডে তোলেননি। কৌশলগত 
কারণেই হোক, আর বিশ্বাসগত কারণেই হোক, রামমোহন বিলাতে ব্রাহ্মণ 
পাচক নিয়ে গিয়েছিলেন । অন্তিম শয়নে রামমোহনের গাত্রে উপবীত 
প্রনন্বিত ছিল ; “ওমৃ* মান্ৰীচ্চারণের মধ্য দিয়ে তার প্রাণবাযু নির্গত হয়। 
মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতার্দের অনেকেই চিতপাবন ত্রাক্ষণ সম্প্রদায়তুক্ত 
ছিলেন। দক্ষিণ ভারতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিগণ 
হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণগুলি থেকে 'আবিভূতি হয়েছিলেন $ গাদ্ীপূর্ব ভারতের 
উচ্চবর্ণ-সঞ্জাত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বর্ণপ্রথাকে বৈধতার স্বীকৃতিতে গ্রহণ 
করেছিলেন এবং স্বভাবতই এ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে তাদের 


, ভারতীয় জাতীরতাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


অনীছা। ছিল। হৃগোপঘোগী ধর্শয় সংস্কারে আগ্রহী গোষীগুলি কোলকাতা,. 
বোম, মান্জ্জ প্রভৃতি শহরাঞ্চলে বর্ণপ্রথাবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করে 
হিন্ুপমাজের ব্যাপক স্বীকৃতিতে তৈরী বৈধতার দেওয়ালে আঁচড় কাটা ছাড়া 
বিশেষ কিছু করতে পারেনি । 

ভারতীম্ব জাতীক্বতাবাদের আদি প্রবক্তাগণ সামাজিকীকরণের দীক্ষা 
পেয়েছিলেন একদিকে ভারতীয় সনাতনী সমাজব্যবস্থার ধর্মনংস্কতির“্যান- 
ধারণায় গড়া সংঘ, প্রতিষ্ঠান গোঠী, সম্প্রদায় ইত্যার্দির মাধ্যমে, আবার 
অন্যদিকে অ-ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে লব্ধ পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির' 
প্রতিষ্ঠানগত ও ধারণাগত জগতের মাধ্যমে । সনাতনী ও পশ্চিমী উভয় 
জগতকে বৈধ বলে স্বীকার করে বাস্তববাদী কার্ধক্রম গ্রহণে বাধ্য হয়ে তারা! 
নিজেদের ব্যক্তিদত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছিলেন । তার ছুই জগতের 
বাপিন্দা হয়ে কোন জগতের সাথেই সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারেননি ; উভর 
জগৎ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। নিজেদের সত্বা নির্ণয়ে তারা 
সন্কটজন্ক পরিস্থিতির সম্থখীন হয়েছিলেন । ভারতীয় জনদাধারণের সঙ্গে 
তার্দের সংযোগ নিবিড় বন্ধনে ধন্য হয়নি । অজ্ঞ, নিরক্ষর দরিদ্র, তথাকধিত 
নিম্নবর্ণের জনপাধারণের সাথে তাদের স্বচ্ছন্দ ভাববিনিমন্ সম্ভব ছিল না। এ 
জনসাধারণ *চিরস্তন শৃত্র” হিপাবে ধিক ত, স্থযোগ-স্থবিধাবঞ্চিত অবস্থান্ম থেকে 
যায়।17 উচ্চবর্ণভূক্ত, অবস্থাপন্ন জাতীয়তাবাদী নেতার! ভারত্ের সাধিক 
উরতির জন্ত জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে ইংরাজী ভাষায় কোলকাতা, 
বোষ্ধে ও মাদ্রাজে নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় এবং আলাপ-আলোচন। 
করতে বাধ্য হতেন ; জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলতে পারতেন 
না। মহানগরগুলির শহুরে বুদ্ধিজীবীদের জঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থেকে 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গণচেতনার দুয়ারে পৌঁছুতে পারেনি । 

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে গ্রেট ব্রিটেনের ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের 
জন্মনগ্ন প্রত্যক্ষ করতে শুক করে। শিল্প ও ব্যাঙ্কব্যবস্থার সাথে মুলধন; 
হাতে হাত মিলিয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের উপর শোষণ তীব্রতর করে 
উদ্ধত মূল্য হুষ্টিতে উঠে-পড়ে লেগে যায়। ব্রিটিশ ধনিকেরা নিজেদের 
মধ্যে বাজার ভাগাতাগি* একচেটিয়া! কারবার প্রতিষ্ঠা “কার্টেল” গঠন 
ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্দীয়মান ধনতান্ত্রিক, প্রতিতস্বী বাষ্রগুলির সম্ভাব্য 
প্রতিযোগিতাকে রুখে দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফার পাহাড় গড়তে লেগে যায়। 


৯, 
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ব্য়লক্কোচের প্রয়োজনে সরকারী, সওদাগরী, বেসরকান্বী অফিস ও 
কলকারখানাসমূছে শিক্ষিত ভারতীয়গণের নিয়োগ সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত 
হয়ে পড়ে। শিক্ষিত বেকার সমস্তার স্ত্রপাত ঘটে। সাত্রাজ্যবার্ধী শাসন 
ও শোষণে দক্ষিণ ভারতে ছুতিক্ষ সৃষ্টি হয়। ভারতীয়গণের. ব্যক্কিম্বাধীনতার 
উপর আঘাত হানা শুরু হয়ে যায়। দেশীয় ভাষার পত্রপত্রিকার সংবাদ 
পরিবেশনের উপর কঠোর নিয়নত্রে। আরোপিত হয়। ১৮৭৬ সালে গভর্নর 
জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড লিটনের আমলে অস্ত্র আইন প্রয়োগের মাধামে 
ভারতবাশীকে নিরস্ত্র করা হয়। 

রাজনৈতিক-আর্থনীতিক অবিচার-অত্যাচারে পধুদ্িস্ত ভারতবাসী ব্রিটিশ 
জনগণের কাছে কপার পাত্র হয়ে উঠতে থাকে । উনবিংশ শতাব্বীর শেষ 
ছুটি দশকে রুডিয়ার্ড কিপ লিং তার উপন্তাসগুলিতে ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী 
তথা ভারতীয় ভদ্রলোকর্দের অসার, কর্মবিষ্ধ জীবনকে উপহাসের বস্ত করে 
তোলেন । প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে, পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই থাকবে, দুয়ের মিলন 
হবে না কোনদ্দিন--জাতিবৈবিতার এরূপ একটি তত্ব তার সাহিত্যের মাধ্যমে 
ইংরাজ গৃহকোণে, ট্রেনে, বাসে, রেন্তোরশায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত 
ইংরাজদের চক্ষে ভারতবাসী সাদা মানুষের কাধে বার্দামী মানুষের বোবা! 
হিসাবে প্রতীয়মান হতে থাকে । বিগত শতাবীর ত্রিশের দশকের জাতি- 
বৈরিতাঁর খ্রীস্টীয়-আমলাতান্ত্রিক মেকলে-ভাষ্য এ শতাব্দীর শেষাশেষি 
কিপ্‌ংলিং-এর রচনায় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে রঞ্জিত হয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক 
রূপ পার ।5 

বিগত শতাব্দীর শেষ চারটি দশকে খ্রীস্টধর্মীয় প্রচার ইংরাজ হিতবাদী 
দর্শন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ভারতীয় রাজনৈতিক, ধরমর্শয় ও সাংস্কৃতিক 
জনজীবনে অণ্ডভ ফলশ্রুতির প্রতীক হয়ে দীড়ায়। খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের 
উদ্ধত, আক্রমণাত্মক মনোভাব চরমে ওঠে । প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দৃধর্ম 
নিজেকে বৃহৎ সনাতনী এঁতিহ্থে সজ্জিত করে ভারতীয় হিন্দ সংহতির রূপকার 
হয়ে উঠতে থাকে । বঙ্গভূমি, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, সংযুক্ত প্রদেশ ও মাত্রাজে 
হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুখান ঘটতে থাকে । ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের 
মঙ্গলের জন্যই ব্রিটিশ শাসন প্রয়্োজন-_-এক্প তত্ব প্রচার করে হিতবাদী দর্শন 
ভারতে খপনিবেশিকতার দ্বার্শনিক সমর্থন যোগাতে *তৎপর থাকে । আর, 
ইংরাজী শিক্ষা বিজাতীঘ়তার জনক হিসাবে প্রতিভাত হতে থাকে । 


২৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ম্ববূপ 


সাম্রাজ্যবাদী অপশাসন ও শোষণের দিনগুলিতে উদারনৈতিক 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদদের রাজনৈতিক “ভিক্ষার 
ঝুলি? ব্রিটিশ ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছুক, কপণ হাতের ছিটেফৌোটা 
দানে প্রায় শূন্যগর্ভ হয়ে উঠলে তারাই ওপনিবেশিক শোষণের আর্থনীতিক 
দিকটির স্বরূপ নির্ণয়ের তাগিদ অনুভব করেন। দাদাভাই নওরোজী ও 
রমেশচন্দ্র দত্ত অত্যান্ত দক্ষতার সাথে তাদের শিক্ষাশন তত্বের ( “ড্রেন থিওরী? ) 
মাধ্যমে দেখাতে সক্ষম হন কিভাবে ভারতীয় 'অর্থ ও সম্পদ নিষ্কাশিত হয়ে 
গ্রেট ব্রিটেনকে সম্পদশালী করে ভারতকে গবীবিয়ানার নিমস্তরে ঠেলে 
দিচ্ছে। 

কিন্ত ওঁপসনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলন 
গড়ে তোলেন জঙ্গী বা চরমপন্থী (অরবিন্দ ঘোষের ভাষায় জাতীয়তাবাদী ) 
নেতৃবুন্দ। এদের বংশান্ক্রম বিচার করলে লক্ষ্য করা যায়, ব্রিটিশ-্্ট 
বাঙ্জারে "অংশগ্রহণ বা জমিব মালিকানা স্বত্রে উদ্ারপন্থী নেতাদের মত এদ্ে 
পারিবারিক 'আয়ও গছে উঠেছিল । শ্রেণীচরিত্রের বিচারে উদ্দারনৈতিক ও 
চরমপন্থী নেঙাদের পার্থক্য করা চলে না । বিতর্কের জন্তাবন! এড়িয়ে বলা 
যায় ষে, উৎপাদনব্যবস্থার সাথে এদের কেউই সরাসরি যুক্ত ছিলেন ন!। 
আবার কেউই শুধুমাত্র সনাতনী এণ্তহা অনুশীলনে রত বুদ্ধিজীবী ছিলেন 
ন।|। সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভবে৭ পূর্বে তীরাই মেহনতী মান্ষের বিকল্প হিসেবে 
দাবিণিওমা পনিবেশিক শক্তির দরবারে তাদের সীমিত সামর্ধে উপস্থাপিত 
কনেছিলেন। বুদ্ধিক্ীবী হিপাবে তাদের আ্নাতনী বা ভত্পাদদনব্যবস্থাব 
সাথে টৈবিক নির্ভবশীলতায় "আবদ্ধ কোন গোগিতেই অস্তরক্ত কব 
চলে না।19 

চরমপন্থী জাতীয়ভী বাদী আন্দোলনকে ত্রিস্তর-মাত্রিক প্রতিবাদ আন্দোলন 
হিসাবে বিবেচনা করা চলে। রাজনৈতিক-আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও 
আধ্যাত্বিক পর্যায়ে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল 12৭ রাজনৈতিক- 
আর্থনীতিক ক্ত্রে ভারতের অবস্থান লক্ষ্য করে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ স্পষ্টই 
বৃনেছিলেন ষে, সাদা মাজুমের কাধে বাদামী মানুষের তথাকবিত বোঝার 
তবটি আসলে সত্যের অপলাপ মাত্র ; বাদামী রওবিশিষ্ট ভারতীয়দের কাধে 
সাদা রউবিশিষ্ট ব্রিটিশেরাই আসলে ছিলেন (বোঝা । তাই তাঁদের দৃষ্টিতে পুর্ণ 
স্বরাজ ভারতীয়দের জন্মগত অধিকার হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল । গ্রেট 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ২৯ 


ব্রিটেনের নাগরিকগণ জাতীয় স্বাধীনতার যে পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন তার 
চেয়ে এক ইঞ্চি কম পূর্ণতায় বিধৃত ম্বাধীনতাও ভারতীয়দের জন্য কাম্য বলে 
তার] মনে করতেন না। 

সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির যন্্রবার্দী, বস্তবাধী 
ও ব্যক্তিস্বাতন্থ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনার তীব্র আঘাতে জর্জরিত 
করেছিলেন । ভারতীয় সভ্যতা -সংস্কৃতিকে নুতনতব বিকাশে সগ্ভীবিত করে 
তার। বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির বহিষ্কার দাবি করেছিলেন । 

আধাত্মিক দিক থেকে চরমপন্থী র! শ্রীস্টধর্ষ, ছিতবাদী দর্শন ও ব্রান্মধর্মকে 
সনাতন হিন্দধর্মের বিরোধী শক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন । হিন্দুধর্মের 
নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এ তিন ধিবোধী শক্তির আঘাতে ধ্বংসপ্রা্চ 
হচ্ছে বলে তীর! মনে করেছিলেন । ম্বাভাবিক কারণেই উনবিংশ শতাবীর 
শেষ চারটি দশক জুড়ে হিন্দুধ্মীয় নেতাদেক বক্তব্যের সাথে চরমপন্থী 
রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের ন্বতঃপ্রবুন্ত মৈআী” গড়ে উঠতে থাকে । 

হিন্দু ধর্মসংস্কৃতি, জাতীয় ইতিহাদ এবং এতিহ্থের সাথে জঙ্গী জাতীয়তা- 
বাদের সংযোগ ও সাধুজ্য রচন! করার প্রয়াসের সাথে রাশিয়ার “স্্যাভোফিল' 
বা ক্স্যাভ" ইত্হি অন্ুদারী আন্দোলন, জার্মান রোমাটিক আন্দোলন ও 
আয্মার্ল)া্ডের কেন্টীয় পুনরভুাখানের সংগ্রাম তুলনীয় বোধ হয় ।2) 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর। যায় যে, চরমপন্থী জাতীয়তাবা্ী নেতাদের প্রায় 
সবাই পশ্চিমী সভ্যত'-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন । ইউরোপীয় 
রেনেঞ্সার নমুনাটিকে মনে রেখে তারা ভাবতে গৌরবময় স্থজনশীনতা ও 
আধ্যাত্মিকভার মহান এঁতিহ্বের উপর ভিত্তি করে রেনের্সার শুদ্ধ ভারতীয় 
প্রতিপ খচনায় উত্পাহী ছিলেন 125 সমকালীন হিন্দৃধমীয় নেতাদের 
অনেকের বিরুদ্ধে হিন্দ্ধর্মের পুনরভ্যুখ'ন সৃষ্টির অভিযোগ তোলা সম্ভবপর 
হলেও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে এপ অভিযোগ তোল 
অযৌক্তিক । প্রধমোক্ত শ্রেণীর নেতার! হিন্দুধর্মেন রীতিনীতি, সংগঠন ইত্যাদির 
পুনরাবিভাব কামনা করেছিলেন, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা হিন্দুদত্যতার 
গভীরে প্রবেশ করে তার আধ্যাত্মিকতার সোনার কাঠির স্পর্শে ভারতীয় জন- 
ভ্রীবনকে সপ্তীবিত করতে প্রয়াসী ছিলেন । 

তাছাড়া, ভারতীর জনগণমন অধিনায়ক হিসার্ে ভারতীয় হিন্দুধর্ম 
উতিহ্ের বৃগপুরুত শ্রীকুষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করবার একটি প্রয়াণ সাহিত্যিক বন্ধিমচন্জর 


৩০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তিতি ও স্বরূপ 


থেকে শুরু করে তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ এবং ক্রন্থ 
বান্ধব উপাধ্যায় পর্ধস্ত অনেকের রচনা ও বক্তব্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 
ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও এঁতিহ্ের প্রতি একটি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী, 
পশ্চিমী সভ্যতা -সংস্কৃতির প্রতি একটি বৈরী মনোভাব এবং. ইংরাজ প্রণীত 
আইন ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিম্বাতগ্তরবাদ ও হিতবাদের প্রতি 
বিবূপতার সাধারণ এক্যমতের বদ্ধনে চরমপন্থী নেতারা আবদ্ধ ছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকের 
মধ্যে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কিছুটা দৃঢ় ও ব্যাপ্ধি 
থানিকটা সম্প্রসারণে সমর্থ হয়েছিলেন। তাদের ধর্মীশ্রিত চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস 
বিদেশী শাসন-শোষণের হদয়হীন অবস্থায় হৃদয়ের দৃপ্ত অনুভূতিগুলিকে চন্দন 
ও ধৃপের পবিত্র পরিমণ্ডলের আবরণে রক্ষা করেছিল । তাঁরা মাতৃভাষার 
মাধামে সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিক প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা 
মহানগরগুলির জীমান! ছাড়িয়ে অন্তান্ত ছোটখাট শহরের মানুষের কাছে 
পৌছে দিতে সক্ষম হন। তিলক, অরবিন্দ, লাজপৎ, বিপিনচন্ত্র, অশ্রিনী- 
কুমার দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা 
নিয়মধ্যবিত্ত ভারতবাসীর দুয়ারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হন । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ দিকে উর্দারনৈতিক ও চরমপন্থী: 
জাতীয়তাবাদ উভয়েই যখন জাতীয় মুক্তির মহাযজ্জে শ্রেণীবর্ণ নিবিশেষে 
সাবিক অংশগ্রহণ ত্বরাপ্িত করতে ব্যর্থ হয়ে দিশাহার1, তখন ভারতের কতিপয় 
অঞ্চল জুড়ে বিপ্রবী সন্্রাসবাধী কর্মতৎপরতার স্ুত্রপাত ঘটতে থাকে। 
ভারতের জনচিত্তে প্রোথিত ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের বৈধ স্বরূপের 
ভিত্তিমলে আঘাত হানার সামর্থ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ছিল না। আপামর 
জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বিস্তারে বিশেষভাবে প্রয়াপী না 
হয়ে এই আন্দোলন গণভিত্তি লাভে বঞ্চিত থেকেছিল । আশ্চর্ষের কিছু নেই, 
'শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চৰর্ণ পরিবাবগুলির অল্পসংখ্যক যুবক"যুবতীর একাস্তিক 
প্রয়াসে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন “বাবু সম্প্রদায়ের এক ধরনের খেলা, 
বা “বোমার রাজনীতি নামে অবমাননাকর পরিচিতির শিকার হয়ে পড়ে । 

কৃষকসমাজের সাধে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থতা, সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের 
কর্মদক্ষতা, পুলিশী দমন-পীড়ন, রাজনৈতিক মতাদর্শের হূর্বলতা, পর্যাপ্ত সংখ্যক 
বিপ্লবী বা আগ্নেয়াস্ত্র অভাব এবং সর্বোপরি জনমানসে ব্রিটিশ শাসন 
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সম্পর্কে সন্মপূর্ণ আলক্তি সঙ্্াসবাদী বিপ্রবের প্রয়াস ব্যর্থ করে দ্বেয়। কিন্ত 
বাস্ুদেও বলবস্ত ফাড়কে, চাপেকার ভ্রাতৃঘয়, ক্ষুদিরাম, প্রস্ুল্প চাকী, বাঘা 
যতীন এবং বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট ও পাপ্রাবের গুধ সমিতিগুলির অমর বিপ্লবীদের 
মৃত্যুয়ী দর্শন উনবিংশ শতাববীর শেষ দিক থেকে গান্ধীর আবির্ভাব পর্যস্ 
ব্বদেশপ্রেমিক জনগণকে উদ্দীপ্ত রাখতে সমর্থ হয়। 

প্রথম দিকে সন্ত্রাসবাদ রাজকর্মচারী, শোষক, দালাল গুভৃতি হত্যার 
উদ্দেশ্তে নিয়োজিত থাকলেও, ক্রমে ক্রমে তা বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে সব্তীবিত হতে 
'থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জাতীয় স্তরে ক্ষমতা দখলের জন্য 
আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রস্ততি সন্্রাবাধী আন্দোলনে লক্ষণীয় হয়ে উঠতে 
থাকে। 

উদ্ারপন্থী, চরমপন্থী বা! সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ 
অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ভারতীয় 'র্থশীতির অসম বিকাশ ইংরাজী শিক্ষার 
প্রতি মুসলমানগণের দীর্ঘকাল অনীহা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
মুসলমানগণের সংখ্যাল্লতা ইত্যাদি নানা কারণে এরূপ অংশগ্রহণের পথে 
অন্তরায় স্থষ্টি হয়েছিল । উদ্বারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের ধর্মনিরপেক্ষ 
রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি একান্তিক আগ্রহ সত্বেও একথ] সত্য যে, ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদে হিন্থ্য়ানির ছায়াপাত ঘটেছিল । উনবিংশ শতাবীর শেষ 
দিক থেকে উচ্চবিত্ত মুসলমানগণের মধ্যে ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও 
রাজনৈতিক-আর্থনীতিক স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। এরূপ 
তাগিদ অনুতব করে তার্দের একাংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত 
আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখ! কাম্য মনে করেছিলেন ।23 

রামমোহনের যুগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাধ্থিপর্ব পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় 
'জাতীয়তাবাদের ব্যাপ্তি ও মেজাজ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে 
সঙ্গতি রেখে ক্রমশ বিস্তৃততর ও উচ্চক হয়ে ওঠে । কিন্ত জাতীয়তা" 
ৰাদী কার্যক্রমের নেতৃত্ব শহরবাসী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোক শ্রেণীর, 
করায়ত্ত থাকে । একপ নেতৃত্বাধীন সময়কালকে এঁতিহাসিক ও রাষ্্রবিজ্ঞানীদের 
কেউ কেউ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের “অভিজাত" গোষ্ঠীর পর্যায় বা “এলিট 
ফেজ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ন্মরণ রাখা প্রয়োজন, তথাকথিত 
'অন্িজাত গোঠীকে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী বা “পাওয়ার এলিট” হিসাবে বিবেচনা 
-করা ভূল। ওঁপনিবেশিক শাসকশ্রেণী ভারতীয় কোন গোঠীকেই ক্ষমন্তাবানের 
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র্ধাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে দেয়নি । যাই হোক না কেন, সঙ্কীর্ণ গোঠী বা. 
শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের কবলমুক্ত হয়ে প্রথম বিশ্বধৃদ্ধের পরবর্তী ভারতীয় জাতীয়তা-- 
বাদ বহু শ্রেণীর মানুষের সংগ্রামের মুক্তাঙগনে বিস্তৃতি লাভ করে। বহুবিধ 
কারণের যোগসাজসে এরূপ বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল! 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বজোড়া সঙ্কটের চাপে ভারতীয় আর্থনীতিক 
জনজীবন বিপধন্ত হয়ে পড়ে । বিশেষ করে শ্রমিক ও কুধকশ্রেণী দারিদ্র ও 
বেকারীর নিপ্পেষণে বিক্ষুন্ধ হয়ে ওঠে | বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সমগ্র দেশ 
উত্তাল হয়ে উঠলে পুলিশী দমস-পীডন তু্দে ওঠে ; সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রতি- 
গুলি দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে কাধঞ্চরী কর? হয় না। ভারতীয় জনসাধারণের, 
অসস্তোষ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি রচনা কলে । | 

অসন্তোষের পাশাপাশিঃ ভারতীয় জনসাধারণের হ্ায়মনে আশার সঞ্চার 
করে কতকগুলি আস্তর্জাতিক ঘটনার উদ্ভব ঘটে ঠিক এই সময়ে । ইউরোপের 
কয়েকটি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও রাশিয়ায় সমজতা্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন হেয়। 
তুরস্কের খলিফার পতন ঘটান হলে বিক্ষুব্ধ ভারতীস্ব যুপলমান ও হিন্দু দমাজের 
সম্মিলিত আন্দোলন সংগঠিত করার বাস্তব পাপস্থিতি রচিত হয় । 

জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধি ও চরিত্রের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটশ! জমকালীশ ভারতে ধনিকশ্রেপার ক্ষমত! বৃদ্ধি। বিশ্বযৃদ্ধকালীন 
সমরোগ্যোগের সহযোগী শিল্পায়নে অংশগ্রহণের মাধমে মুনাফা অর্জন করে 
এই শ্রেণী শৈশব অবস্থা থেকে কৈশোবে পর্দাপণ করে। স্বল্পকালীন নীতি 
হিসাবে এই শ্রেণী ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীৰ অধস্তন হিসাবে তাবেদারি করে 
লাইসেন্স, বাণিজ্য শুদ্ক, সরকারী অনুদান, বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ ইত্যাদি 
ব্যাপারে স্থযোগন্ুবিধা আদায়ে ব্যস্ত থেকেছিল । কিন্তু ধ্ীর্থকালীন নীতি 
নির্ণয়ে এই শ্রেণী সঠিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজবাদের সাথে নিজস্ব দ্বার্থের, 

ংঘাত উপলব্ধি করেছিল । ভাবতীয় বাজারের উপর সার্বভৌম দখলদারির 

জন্য স্বাধীন ভারতীয় সরকার কায়েম করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অনুভব 
করেছিল । গাদ্বীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলির ব্যাপ্তি, গভীরতা. 
ও সস্ভতাবনায় আশাম্বিত হয়ে এই শ্রেণীর এক শক্তিশালী অংশ ভারতীয় 

জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে আধিক সাহায্য 
যোগাতে মনস্থির করে। স্বপ্লকালীন নীতি হিসাবে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সাথে 
সহযোগিতা ও দীর্ঘকালীন নীতি হিসাবে জাতীয় আন্দোলনে আধিক সাহাষ], 
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ও নৈতিক সমর্থন দান কর! ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর শক্তিশালী একাংশের 
স্াজনৈতিক-বাবসায়িক কর্মতৎপরতার অঙ্গ হয়ে দাড়ায় ।2£ 

বিদেশী ভ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের জাতীয়তাবাদী আওয়াজ প্রথম 
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে কার্ধকরী হতে শুরু করলে ভারতীয় 
বস্ত্রকল মালিকদের মুনাফা লাভের অতিরিক্ত স্বযোগ উপস্থিত হুয়। ১৯১৯ 
সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে ম্বদেশী প্রত্তাব গৃহীত 
হলে এ ধনিকশ্রেণী গাম্বী-পরিচালিত আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করতে 
এগিয়ে আসে । বলাই বাহুল্য, এই সময় থেকে গাসম্বী-পরিচালিত আন্দোলনের 
কর্মস্থচী, নীতি, কৌশল, সংগ্রামের ধরন ও মাত্রা এদপভাবে নির্ধারিত হতে 
থাকে যাতে এ শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় । 

রাজনৈতিক দ্দিক থেকে স্বশৃঙ্খল, সংহত ও বিজ্ঞানধমী মতাদর্শের 
অধিকারী ব্যক্তি ব। গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে সামাজিক শ্রেণীগুলির 
. ভূমিকা! নির্ণয়ে যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত, গান্ধী তখন শ্রুণীগুলির কাছে 
নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত না করে, করেছিলেন জনগণের দরবারে । 
এতিহাঁসিক যে যুগসদ্ধিক্ষণে গান্ী ম্বাধীনতা সংগ্রামে নেতার ভূমিকায় 
অবতীর্ন হয়েছিলেন তার রাজনৈতিক আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ । প্রয়োজনের 
তাগিদে জাতীয়তাবার্টী আন্দোলন বনুশ্রেণী-ভিত্তিক হতে বাধ্য। গাক্বণ 
তাই অর্বশ্রেণীর মাজষের সাথে সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সফল ও 
হয়েছিলেন । রেলের তৃতীত্ন শ্রেণীর যাত্রী মিল ও ফ্যাক্টরির মালিক, হস্ত- 
শিল্পে নিযুক্ত কারিগর» কৃষিতে শিষৃক্ত দাস-শ্রমিক, জমিদারদের শোষণে 
জর্জরিত কৃষকঃ চাঁবাগানে নিষৃক্ত শ্রমিক, লাঞ্ছিত দ্েবদাসী, কেরানীঃ ছাত্র, 
বণিক সবাই গান্ধীর শক্তি ও প্রেরণার আধার হিসাবে কাজ করেছিল ।25 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ লড়াই ব1 শাসনকর্তৃপক্ষের সাথে দর কযাকষি সর্বত্রই 
জনতার সাথে তার নিবিড় যোগাষোগ বিশেষ ফলপ্রস্থ হয়েছিল । 

জনমানসে ব্রিটিশ শাসনের বৈধতার ভাবমুত্তির ভিত্তিমলে আঘাত হছেনে 
ভাকে গু"ভিয়ে দিয়ে গান্ধী নূতন এক নৈতিক, আর্থ-সামাজিক বৈধ ব্যবস্থা 
গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । তিনি “প্রত্যেক ভারতবাসীকে উঠে দাড়াতে ও 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে” পরামর্শ দেওয়া পবিত্র কর্তবা মনে করে- 
ছিলেন। সামরিক-আমলাতান্ত্রিক ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাঁসনকে «শয়তানের 
শাসন” বলে তিনি আধ্যা দিয়েছিজেন। ন্যুনতম ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের 
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ভিত্তিতে সংগঠিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা রামরাজ্যর ফ্যোতনা নিয়ে 
তাঁকে মুগ্ধ করেছিল । ধনিক ও সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রাম পরিহার করে উভয়ের 
স্বার্থ সমন্বয়ের নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি «সম্পত্তির অছি তত্ব 
প্রতিষ্ঠা করে ধনিকের অর্থসম্পদ জনন্বার্থে প্রয়োগের একটি পরিকল্পনা! রচন' 
করেছিলেন । 

তিলকের পরামর্শ অগ্রাহা করে গান্ধী রাজনীতি ও নৈতিকতাকে একই 
জগতের বিষয়বস্ত বলে ভাবতেন । উভয়কে তিনি দুই অংশযুক্ত একই ধারণার 
বিভক্ত রূপ বলে গণ্য করতেন । সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক কোন 
আদর্শ বা কার্যক্রম, গান্ধীর মতে, উদ্দেশ্ের দিক থেকে নৈতিকতায় ধন্য হওয়াই 
যথেষ্ট নয়, উদ্দেশ্য চরিভার্থতার মাধ্যম নৈতিক হওয়াও একাস্ত জরুরী । 
গান্ধী রাজনীতিকে নৈতিকতার বিষয়বস্তর সাধে.একাত্ম করে দিতে প্রয়া্সী 
ছিলেন। অহিংস সত্যাগ্রহকে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেরও পদ্ধতি 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন 126 

জাতিগঠনের কাজে গাম্বী সনাতন ধর্ষ ও ধর্মীয় প্রতীকগুলিকে নুতন 
ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করে আধুনিকীকরণের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন ।27 তিশি 
তার “'রামধুন” তক্তিসঙ্গীতে ঈশ্বর ও আল্লাকে একযোগে স্মরণ করতে পারতেন ; 
উপবীত ছুড়ে ফেলে দিতে পারতেন । অস্পৃশ্যদের হরিজন হিসাবে বিবেচন। 
করে তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারতেন । গীতা, উপনিষদ, 
কোরাণ, বাইবেল তার মতামতের উপর প্রভাব ফেলেছিল । তিনি জানতেন 
দরিদ্রের কাছে ভগবান রুটি, মাখনের রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়। ব্রিটিশ 
সাআাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে বন্ধ আধুনিক অস্ত্র গান্ধীর অহিংস নীতির 
দুর্গপ্রাকার থেকে সংগৃহীত হয়। ভারতীয় ধর্মীয় এতিহের অহিংস 
নীতিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কার্ধক্ষমতায় সজ্জিত করে তিনি শিরস্ত্র ভারতীয় 
জনতার হাতে ব্রিটিশ সাআজাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাধহার করার গাও্ীব হিসাবে 
তুলে দিতে পেরেছিলেন। বিপরীত অর্থের বাহক “মহাত্মা? ও “মহারাজ, 
উভয় অতিধায় গান্ধী স্বভাবত অভিহিত হয়েছিলেন । 

গান্ধীর মত নেতা বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের ভারতে ধনিকশ্রেণীর 
কাছে অগ্রহণযোগ্য হবার কোন কারণ ছিল না128 অহিংস নীতি বা 
“সম্পত্তির অছি তথ” সমকালীন ভারতে এই শ্রেণীর আধিক স্বার্থের প্রতিবন্ধক 
হিসাবে আবির্ভূত হয়নি। শ্রমিক, কষক, মধ্যবিত সমাজের কাছেও গান্ধীর 
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বক্তব্য ও কর্মপ্রয়াস স্বার্থের প্রতিকূল হুয়নি। দুর্বল বৃর্জোয়! শ্রেণী, সীমিত 
পরিধিতে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী ও রক্ষণশীল রুষকসমাজের কাছে গান্ধী অনায়াসে 
তাত্বিক, কর্মফোগী ও ন্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণা নেতা হিসাবে আবির্ভূত 
হতে পেরেছিলেন। বহ্শ্রেণী-ভিত্িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক 
আন্দোলন পরিচালন! করে তিনি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ব্যাপ্তি ও শক্তি 
বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন । তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের যুগ থেকে 
ভাবতীয় জাতীয়তাবাদের জনসাধারণী পর্যায় বা *মাস্‌ ফেজ" শুরু হয়েছিল 
বল। হয়। 

শ্রেণীগুলিকে যুখবদ্ধ করে সাম্রাজাবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জাতীয় একা 
রচনার রূপকার গান্ধী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভারজের অভাস্তরে 
শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন । দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধের শুরুতে 
পুণায় অস্তরীণ থাকার সময় তিনি মার্কসের “ভাস্‌ ক্যাপিটাল” পড়তে শুরু 
করেছিলেন ; কিন্ত মার্কসের শ্রেণীসংগ্রাম তত্ব ও রচনাশৈলী তার পছন্দ 
কয়নি।29 তিনি শ্রেণীসমন্থয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শ্রমিকের উপর 
ধনিকের শোষণ অহ্বীকার করেননি । কিন্তু আত্মিক বলে বলীয়ান শ্রমিককে 
শোষণ করা ধনিকের অসাধা কাজ বলে তিনি ভেবেছিলেন 139 আবার 
ধনিককে তিনি জনকলাণেব আদর্শে উদ্ধদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন । 
সাআাজ্যবাদী শোষণ-অপশাসন এবং ভারতীয় ধনিক ও জমিদারশ্রেণীর 
ক্রিয়াকলাপে নিপীডিত কুষক-শ্রমিক সমাজ গাস্বীর জীবদ্দশাতেই ক্রমশ শ্রেণী- 
সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছিল। জাতির অগ্রগণা নেতা হিসাবে তার 
বক্তবোর স্থরও প্রয়োজন মত চড়া হয়েছিল । ম্ুইজারল্যাণ্ডে ত্রিশের দশকে 
তিনি ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এমন সব চোখা চোখা কথা বলেছিলেন যাতে 
স্থানীয় ধনিকেরা! অখুশী হয়েছিলেন 1১1 চক্লিশের দশকের গোড়ার দিকে 
মাফিন সাংবাদিক লৃই ফিশারকে তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, 
ভারতীয় জমিদারশ্রেণী যদি রুষকদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করতে থাকে 
৬বে কৃষকেরা জমিদারদের সম্পত্তি প্রয়োজনবোধে বেদখল করে নেবে; এর 
ফলে যদি ভারতবর্ষ দিন পনেরোর জন্ত নৈরাজ্যের সম্থখীন হয়,_হোক 
তাহলে ।52 অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও শত্রুকে মিত্রে পরিণত করার জীবনদর্শনে 
গান্ধী তার বিশ্বাস হারাননি কখনো) লুই ফিশারকে তিনি সম্ভাব্য 
পরিস্থিতির সাংকেতিক চিত্ত যুগিয়েছিলেন মাত্র । কিন্তু একথা নিশ্চয়ই সত্য, 


৪ ভারতীয় জাত। ০4 ভিত্তি ও স্বরূপ 


শোষিত শ্রেণীগুলির দারিদ্র্য ও আর্তনাদ গান্ধীকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কঠোর 
হতে প্রেরণ। দিয়েছিল । শোষণের বিরুদ্ধে গান্ধীর দৃঢ় প্রতিবাহ ও শ্রেণী-/ 
সংগ্রামে বিশ্বাসী গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকাণ্ড ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদে শ্রেণীসংগ্রামের একটি ধার] স্থষ্টিতে সহায়ক হয়। শোষক 
শ্রেণীগুলিও জাতীয়তাবাদের পিঠে চেপেঃ তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজেদের 
্বার্থরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। 

ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার ঠিক পরে ক্ষয়িষু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
দৌর্বল্য এবং ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের জঙ্গী মনোভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে 
ভারতীয় ধনিঙ্কশ্রেশী অন্তন্বন্ব লাঘব করার রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ভারত 
বিভাগের পরিকল্পনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে । আদমজী, ইম্পাহানি, বিছ্ুলঃ ' 
ডালমিয়া পরিচালিত ধনিকশ্রেণীর চাঁপ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উপর বিশেষ 
ভাবে অনুভূত হতে থাকে । বিদেশী ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গ্রায় ছু'শ বছর ধরে 
স্থসংগঠ্িত ধনভান্্রিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে অঞ্চলগত বা সম্পরদ্বায়গতঅ সম 
সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও রাঙ্জনৈতিক বিকাশের অস্তভ প্রভাব 
হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার চার!গাছটিকে এ সময় মহীরুহে পরিণত করে । 
মহীীরুহের মূল ভারতবর্ষের ভূখণ্ডের গভীরে প্রোধিত হয়ে ছুটি রাষ্ট্রীয় সভায় 
তৃখগুটিকে ধিধাবিভক্ত করে দেয়। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বেদনাহত 
গান্ধী দিল্লীতে না থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত ভারত ও পুর্ব 
পাকিস্তান সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গে অহিংসা ও প্রেমের বাণী বহন করে 
শাস্তিরক্ষীর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন ।১$ 

গাদ্ধীর মহাপ্রয়াণের পরবর্তী ভারতে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধি 
ঘটেছে। অন্যান্ত শ্রেণীগুলি আর্থ-সামাজিক অধিকার রক্ষার লডাইতে নৃতন 
চেতনায় সংবদ্ধ হুচ্ছে। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় সামাজিক 
শ্রেণীগুধ্ি নিজেদের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে তৎপর হচ্ছে। ভাষা ও সংস্কৃতির 
কঈঁক্যভোরে বাধা গোষ্ঠীগুলি স্বাতঙ্্র রক্ষার, কথনো-বা বিচ্ছিন্নতার দাবিতে 
মুখর হচ্ছে। স্বভাবতই ভারতীয্ব জাতীয়তাবাদের চরিত্রটি স্বাধীনতার 
পরবর্তীকালে উদ্ভূত রাষ্ট্রনীতিক-আর্থনীতিক পরিবেশে শ্রেণীপংগ্রাম এবং 
ভাষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক গোঠীগুলির আন্দোলনে বিধৃত হচ্ছে। আর্থনীতিক, 
সামাজিক বহুতর বৈধম্য কায়েমী স্বার্থ প্রণোদিত নান! ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল 
কর্মকাণ্ডে উষ্কানি দিচ্ছে । সর্বোপরি, ক্ষমতাবান শ্রেণী উৎপাদন, গণজ্ঞাপন, 


ভারভীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ৩৭ 


সংঘোগ ইত্যাদি ব্যবস্থার উপর মালিকানা ও কতৃ"ত্ব কায়েম করে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে সমাসীন থাকতে বদ্ধপরিকর । সর্হারাশ্রেণীর 
সচেতনতা ও সংগঠনশক্তি ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠছে । 

রামমোহন থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত, 
বিত্তবান, গ্রভাবশালী ভারতীয়দের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল । বিংশ শতার্ধীর 
দু”একটি দশকের মধ্যেই এ নেতৃত্বে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর প্রভাব অশ্গভূত হতে 
ধাকে। কিন্তু ভারতীয় ধনিকশ্রেণী গণনিবেশিক আমলে দীর্ঘকাল যথেষ্ট শক্তিধর 
ছিল না বলে সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
করা বা জাতিগঠনের কাজে প্রণোধিত করার দায়িত্ব পালনে অক্ষম 
ছিল । বিদেশী বণিক ও ধনিকের শাসনে শোধিত, হৃতপর্, সাধারণ মান্য 
নিজেদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে শিক্ষিত, বিত্তবান, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ 
বা ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বের জন্য তৃষ্ণার্ত থেকে কালক্ষেপ করেনি। তারা নেমে 
পড়েছিল সংগ্রামে । ওপনিবেশিক আমলের উধাকালে নিঃসজঃ একাকী । 
মুক্তিসংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে 
উঠলে এ সাধারণ মানুষের দল (গ্রামসি-র ভাষায় “সাবঅলটান” জনতা 
বা নিযনবর্গের মান্য) ভারতীয় “অভিজাত, বা! প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির 
অংশগ্রহণ বা আশাতিরিক্ত জঙ্গীপন1 সম্ভব করেছিল। তারা নেতৃবৃন্দের 
নির্দেশিত গণ্তী 'পেরিয়ে লাগামের বাধন ছিড়ে সংগ্রামের পথে অগ্রসর 
হয়েছিল। প্রভাবশালী দেশীয় গোষ্ঠী বা দল-উপদলগুলির উল্লন্ঘ জম্]য়েতের 
তথাকথিত প্রক্রিয়ায় তারা আবদ্ধ থাকেনি ।১* সংগ্রামী নিয়বর্গের মানুষের 
দলগুলি দারি্র্য ও সীমাহীন শোষণের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সংগ্রামী 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়েছিল। 

কাব্যে উপেক্ষিতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। নিয়বর্গের মানুষেরা 
মৃক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার অঙ্রূপ উপেক্ষার গানি দূর করার জন্য 
সংবেপনশল এঁতিহাসিকের জন্য অপেক্ষারত। 


২ ত্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি 


ভাবত সম্পর্কে বিমূর্ত রূপের কল্পনা পশ্চিমী জনমানসে যুগে যুগে 
পরিবতিত হয়েছে। প্রধানত তিনটি বূপসত্তীকে কেন্দ্র করে এই কল্পনা 
নিয়োজিত থেকেছে £ অতুলনীয় ধনসম্পদ ও জণকজমক এবং আড়দ্বরের দেশ 
হিসাবে, শ্বেতবর্ণের মানুষের কীধে বোঝা হিসাবে এবং আধ্যাত্মিক রূপমাধূর্যে 
অনন্ত! হিসাবে ভারতের বিমূর্ত রূপ পশ্চিমী জণমানসে বিল্ময, দায়িত্ব ও 
শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিল।! 


কল্পনারঙীন এশ্বর্যবান স্কারত 

ভারতের সাথে প্রথম পরিচয়ে ইউরোপীয় বণিক, যোদ্ধা, এতিহা সিক, 
দার্শনিক ও রাজদুতের! মুগ্ধ বিম্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। স্ট্র্যাবো ভারতকে 
“অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় সমৃদ্ধিতে অগ্রসর এবং ভায়োনিসাস বিত্ব- 
সম্পদ ও অতুল এম্বধের পীঠ$স্থান হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। হেরো- 
ডোটাস ও মেগাস্থিনিসের রচনাতে অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থনে বহু তথ্যের 
সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। 


মধাগ্রাচ্য বরাবর ভারত-ইউরোপ বাণিজ্যপথে আগত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, 
মুক্তা, মণি, মাণিক্য, হাতীর দাত, তুলা, লঙ্কা, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ 
ইত্যাদি মুল্যবান ভারতীয় জিনিসপত্র ইউরোপীয় ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের বিম্ময়ে 
হতবাক করে দিয়েছিল। কল্পনারীন, এশ্বর্ধবান ভারতের একটি চিত্র বিদেশী- 
দের মনে মুদ্রিত হয়েছিল। এমনকি “ভারত” নামটি ল্যাটিন “ইতিয়া” থেকে 
প্রাপ্ত, আবার “ইয়া” গ্রীক 'ই্ডিকা থেকে জগত; “ইপ্ডিকা” পারসিক 
“হিন্দু” থেকে উদ্ভূত । সংস্কৃত £সিন্ধু' থেকে “হিন্ু'র উৎপততি। 

পার্ধিব এন্বর্ধে শুধু নয়, দর্শনচিন্তায় ভারত বিদেশীদের সম্রন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। ওসেনিক্্টিমের বিবরণ থেকে কালানোস ও মান্দশীস নামে 
ছু'জন ভারতীয় দার্শনিক সাধুর কথা জানা যায় হারা সমকালীন গ্রীক দেশের 
দার্শনিকদের তুলনায় ন্যুন ছিলেন না। সোফিস্টস বা সোক্রেটিস অন্থ্াগী 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৩৯ 


দ্বা্শনিকরদদের চিস্তা-ভাবনার উৎকর্ষ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল বলে 
আলেকজাও্ডার মন্তব্য করেছিলেন । 


শ্বেতবর্ণ মানুষের কাথে বোঝ। হিসাবে ভারত 


মধ্যযুগের বিশ্বভূঁগোলের সর্ধক্ষ্ত বয়ানের “ইমাগে মুণ্ডি শীর্ষক যে বই- 
খানি কলম্বাস বাবহার করেছিলেন তাতে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল 
“ভারতের অত্যাশ্চয বিষষসমুণ । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মান দার্শনিক 
হেগেল ভারতকে “বাসনার দেশ” জাখ্য। দিয়ে লিখেছিলেন £ সকল জাতি-ই 
বাসনার দেশে তাদের “ইচ্ছা আর কামনাকে' প্রাকৃতিক সম্পদ আর ণজ্ঞানের 
এশখ্বধ লাভের আশায় পণিচালিত করেছিল । মুক্তা, হীরা, সুগন্ধ দ্রব্য, 
গোলাপ নির্ধাস, সিংহ, হাতী তাদের প্রলু্ষ করেছিল, আবার ভারতীয় 
জ্ঞানের সম্পদ তাদের মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল | 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাশেষি থেকে শুরু করে যোডশ ও সপ্তদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত পতুগীজ, দ্িনেমার, ইংরাজ, ফরাসী প্রমুখ জাতিগুলির নুতন তৃখণ্ড 
আবিষ্কার অভিযানের ফলশ্রুতিতে “বাসনার দেশ' ভারতের কল্পনারীন 
চিত্রটি বিব্র্ণ হতে শুরু করে। প্রত্যক্ষ পরিচয় ভারত সম্পর্কে অশ্রন্ধার ভাব 
জাগ্রত করতে থাকে । ভাক্কো ড। গাম! ভারতীয় হিন্দদদের “বর্বর”, “দেত্যপানব 
উপাসনাকারী* ও “কুসংক্কারাচ্ছন্্ঁ বলে অভিহিভ করেছিলেন ।১ পতুগী্জ 
ধীস্টানদের কাছে ভারত একটি বোঝা হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে; 
ভারতবাসীকে সভ্য ও খ্রীস্টান করার দায়িত্ব ঈশ্বর-নির্দেশিত বোঝা! হিসাবে 
নাকি তাদের স্বদ্ধে বিরাঙ্দিত ছিল ! ১৯৫৪ সালের ৩*শে নভেম্বর পতু'গালের 
ড:সালাজার বলেছিলেন, *গ্রীস্টধর্মের সংরক্ষণ ও প্রসারের ভিতি হিসাবে 
পতুগীজ গোয়ার স্থায়িত্ব রক্ষা করা অপরিহার্ধ।” স্যর রিচার্ড ফ্যানশ 
অনূদিত এশিয়ায় পতু গীজ সাআ্রাজোর মহাকাব্য “দি লৃপিয়াড্‌স” থেকে শুরু 
করে বিশপ হেবারের “দি হীদেন মাদার কবিতা£ পর্যন্ত ভারত ইউরোপনীয় 
সন্ধে গ্রধানত ভারবস্ত হিলাবে প্রতীয়মান হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেকলে গ্রম্খ ভিক্টোরীয় উদারনীতির 
প্রবজাগণ শ্রী্ধর্ম, ছিতবাদী দর্শন ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের গরিমায় 
গর্বোদ্ধত হয়ে ভারতবাসীকে “সভ্য” করে তোলার প্রয়াসে তাদের গিনিপিগের 
অযাচিত অমর্াদায় লাঞ্ছিত করেন । শ্বেতবর্ণ মান্তষের কাধে বোঝ! হিসাবে 


৪৯ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ভারতবাসী সম্প্চিত ধারণাটির সাথে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রুডিয়ার্ড 
কিপ.লিং অন্ত একটি সহোদর ধারণা জুড়ে দেন ; “আইনকাহুনের স্পর্শবিহীন 
আংশিক মাহযের গুণসম্পর্ন ভারতবাসী, ৷ তার মতে ভারতীয়দের জীবনের 
ভিত্তি ছিল “বিরুত, একেবারে বিরুত ।5 

১৯২৭ সালে মার্ষিন যৃজবাষ্ট্রে প্রকাশিত ক্যাথারিন মেয়োর মাদার 
ইপ্ডিয়া বইতে ভারতকে নগ্ন দ্রারিপ্রোব দেশ” হিসাবে চিত্রিত করা হয়। তার 
মতে, ভারতীয়দের কুঅভ্যাসের ফলেই ভারত দরিদ্র, 'অধপতিত ও বর্বর | 
& ভারত ব্রিটিশ শাসন-শোষণের কৃষ্টি ছিল না, ভারতীয়দের নৈতিকতার 
অভাব নাকি ধ ভারতের অবির্ভীব 'অনিবার্ধ করে তুলেছিল । ভারত ও. 
ভারতবাসী সম্পর্কে নোংরা, বিরত তথোর সমাবেশে মেয়োর বই এমন অনন্য 
ছিল যে, গার্থী এ বচনাকে 'ম্তানিটানি ইনজ্পেকট্রেস্‌? বা স্বাস্থাব্যবস্থার 
পরিদর্শিকার রিপোর্টের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । নিজের ধর্ম ও নৈতিকতাঁব 
উপর ভিত্তি করে মেয়ো ভারতবাসীর ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব 
মন্তব্য করেছিলেন সেগুলি জাতিগত পক্ষপাতিত্ব ও দস্তে বিকৃত ছিল । 


জ্ঞান ও আধ্যাজিকতায় দীপ্তিমীন ভারত 


রেনেসী। ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকউদ্ভাসের পরবর্তী ইউরোপ পশ্চিমী 
সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে প্রাচ্যদেশীয় সভাতা-সংস্কৃতির 
স্বরূপে উদঘাটনে তৎপর হয় । চীন, ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশগুলির দিকে 
ইউবোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকবিত হয়। জোনসঃ হলহেড কোলক্রক, 
উইলকিন্স, উইলপন প্রমুখ ব্রিটিশ পণ্ডিতের! সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার 
থেকে বেদ, বেদাস্ত, উপনিষদ, শ্রীমন্তাগবগদীতা, ভাগবৎ পুরাণ ইত্যাদি এবং 
পালি থেকে ধন্মপদ্, বৌদ্ধ অন্থুশাসন, জাতকের গল্প প্রভৃতি অমূল্য গ্রস্থরাজি 
অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা* সঙ্গীত, নৃত্য, ইতিহাস, 
ভাষাতত্ব, অঙ্ক, চিকিৎসাশাস্ত্র, ছ্যতব্রীড়া সম্পক্কিত রচনাবলী ইউরোপীয় 
ভাষাসমূহে অনুর্দিত হতে থাকে। চীন ও মিশবের জভ্যতা-সংস্কৃতি 
অঙ্গধাবনের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে এই ধরনের প্রয়াসের ফলে নৃষ্তন এক 
আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রেমণ্ড স্তোপাব এই আলোড়নের প্রতিশ্রুতির নামকরণ 
করেছিলেন ছিতীয় রেনের্সী ব। প্রাচ্াদেশীয় রেনেস্সা 1০ ইংল্যাণ্ডের কাব্যজগতে 


ব্রিচিশপূর্ব ভারতের সত্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৪১ 


রোমান্টিক আন্দোলনের পুরোধা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, কীট্স, শেলী প্রভৃতি 
কবিরা ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির মর্মবাণীর প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ 
করতেন |? 


ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রাম্ম ও জার্মানীতেও এই রেনেঞ্গী সংঘটিত হয়েছিল । 
চেজী, ভলটেয়ার, শ্লেগেল ভ্রাতৃ্য়, শীলার, সপেনহাওয়ার, ফিকৃটে, নীৎসে 
প্রভৃতি ফরাসী ও জার্যান পণ্ডিতের! ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সংস্কৃত 
ভাষার অমূল্য সম্পদের প্রতি বিশেষ শ্রন্ধাবান ছিলেন । মহাকবি গ্যেটে 
শকুস্তল! কাব্যে ন্বর্গমর্তযের যুগল মিলন ঘটেছে বলে মনে করেছিলেন । ভারতীয় 
ধর্মদর্শন কয়েকজন দিকপাল ইউরোপীম্ মনীষীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । 
জ্গার্মান দার্শনিক সপেনহাওয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে, «সারা বিশ্বে আদি 
ন্চনাগুলি ছাড়া পাঠের এমন কোন বিষয় নেই যা উপনিষদ্দের মত এত 
উপকারী ও উদার মাহাত্য্যে ভরপুর । আমার জীবনের সাত্বনা এই বই, 
মৃতার সাত্বনাও হবে এই বই।”5 ভারতের ধর্মদর্শন সম্পর্কে এরূপ সম্রদ্ধ 
মনোভাব ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও মাক্চিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌতৃহলী শিক্ষাথীদলকে 
ভারত, দিংহল প্রভৃতি দেশের সাধৃ-সন্ন্যাসীদের আশ্রমের ছুয়ারে হাজির 
হতে প্রেরণ! দেয়। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হুন। 
অর্পন লিওপোল্ড ফিশার হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে যান। মাদাম ব্লাভাট্ম্ষি ও 
তার স্বামী কর্নেল ওল্কট প্রতিষ্ঠিত দিব্জ্ঞান সমাজ বা ধিওসফিক্যাল 
সোসাইটি বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাবি থেকে ভারত ও 
পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্মদর্শন ও আধ্যাত্মিকতা! প্রচারের বহুল পরিচিত কেন্দ্র 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । ব্রিটিশ মহিলা সমাজসংস্কারক জআ্যানি বেসাস্ত 
ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এ দ্রিব্যজ্ঞানের প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেন । 


“বাসনার দেশ” হিসাবে ও শ্বেতবর্ণ মানুষের কাধে বোঝ! হিসাবে ভারতের, 
রূপকল্প দু'টির মত জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিমৃতি হিসাবে ভারতের 
কল্পনাও বাস্তবতার স্পর্শে সত্যনিষ্ঠ হয়নি । বেদ, বেধধাস্ত ও উপনিষদের 
“নুবর্ণময় যুগে” ভা?ত শুধু আধ্যাত্মচিস্তায় কালাতিপাত করেনি । শোষণ, 
বৈষম্য, অবিচার-অনাচারে ভারতীয় জনজীবন এ যূগেও পীড়িত হয়েছিল। 
আধ্যাত্ম চিন্তায় যেমন ভারতের সভাতা-সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছিল, বস্তবাদী- 
যুক্তিবাদী ভাবনাতেও তা সন্্ীবিত হয়েছিল । পশ্চিমী দেশগুলিতেও অহথরূপ- 


৪২ ভারতীয় জাতীয়তাবাছের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ভাবে যুক্তিবাদী, বস্তবাদী, ইহুযুখীন দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি অতীজ্জিয় চিন্তা- 
ভাবনার মনোভাব বিরাজ করেছিল । 

প্রতীচ্যের মানুষের] ভারতী সভ্যতা-সংক্কৃতির সঙ্গে আংশিক পরিচয়ের 
জন্ট ভারত ও ভারতবাসীর সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত হযেছে । আধ্যাত্ম 
চিন্তায় রত ভারতবাসীকে তারা একমাত্র সতা জেনেছে, জীবনসংগ্রামের যোদ্ধা 
ভারতবাসী তাদের দৃষ্টির বাইরে থেকেছে । আবার, ভারতীয় জনগণ ন্বদেশীয় 
প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির আধ্যাত্বিকতার গরিমায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে 
ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে । 


ভারতের সংস্কৃতির “মহান ও ক্ষুত্্র এতিহ” 


সামস্তবাদী রুষির উপর প্রধানত দণ্ডায়মান ব্রিটিশপূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির 
দার্শনিক, ধ্মীয়্, সাহিত্যিক ও শিল্পকলাগত ধারাপ্রবাহগুলি অতীঙ্ত্রিয়তার 
মহাসঙ্গমে বিলীন হয়েছে । আর্থনীতিক দিক থেকে ভারতীয় সমাজ নিয়মানে 
অবরুদ্ধ ছিল দীর্ঘকাল সামাজিক জীবন হয়ে উঠেছিল গতিহীন, প্রায় 
অপরিবর্তনশীল। শতাবীর পর শঙাব্ৰী জুড়ে ভারতীয় জনজীবনে পরিমাণগত 
নানা পরিবর্তন ঘটলেও গুণগত পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি । অনড় আর্থ- 
সামাজিক জীবন ভারতীয় চিন্তা ও ষননকে অস্থায়ী, ইন্জিয়গ্রাহ জগৎসংসার 
তথা বস্তজগতকে হেলায় তুচ্ছ করতে শিক্ষা দিয়ে চরমতম, পরমতম বান্তবতা- 
জ্ঞানে ঈশ্বরমুখীন করে তুলেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম বাক্তিকে 
পরমেশ্বরের খগ্প্রকাশ বলে চিহ্নিত করে ব্যক্তির অস্তজীবনকে নিয়ঙ্রণ করতে 
প্রয়াসী হয়েছিল। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের উত্কর্ষ সাধনকে ভারতীয় 
ধর্মগুলি প্রধানতম মূল্যবোধ হিসাবে সংস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল, 
ইহজীবনকে মায়াময়, অলীক বলে ভাবতে শিক্ষা দিয়েছিল 1৯ 

ধর্মমতের সংস্কার, উখ্থান-পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুবার সংঘটিত 
হয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ সম্প্রদদায়-ভিত্তিক ভারতীয় আর্থনীতিক সংগঠন স্বস্ধং- 
সম্পূর্ণতার স্থানীয় কৃপম্ুকতায় বদ্ধ থেকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী উন্মেষের পথে 
বাধার বিদ্ধ্যাচল রচনা করেছে । শঙ্করণচাখ, বল্পভাচার্ধ, বৃদ্ধ, মহাবীর, চৈতত্থা, 
রামানুজ, নানক, কবীরু, দাছু নৃতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা বা পুরোন ধর্মমতের নৃতন 
ব্যাখ্যায় ভারতবর্ষের গ্রামে ও নগরে বিপ্রব সাধন করেছেন £ শহরের পর 
শহর, গ্রামেব পর গ্রাম হিন্দু থেকে বৌদ্ধ বা জৈন হয়েছে, বৈষ্ণব থেকে শৈব 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যত-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৪৩ 


হয়েছে, কিন্তু ভারতীক্স রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি অনন্ত হয়ে বিরাজ করে ভারতীয় 
চিন্তাভাবন] ও দৃষ্িতঙ্গীকে সন্ীর্ণতার বেডাজাল থেকে মৃক্ত .করে সর্বভারতীয় 
দৃ্টিভঙর উদ্ধার গ্রাস্তরে নিয়ে যেতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেনি । 

ইসলাম উমুক্ত অসি হাতে ভারতে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে 
'অঙ্গি কোষবদ্ধ করে হিন্দু জগতদৃষ্টি ও একেশ্বরবাদের সাধে সাহৃজ্য রচন! 
করে সমন্বয়মূলক ধর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে 119 

'ভাবতের হিন্দ্র সংস্কৃতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় উপাদানে আপ্ল,ত ছিল। 
হিন্দু আইনব্যবস্থার সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জডিত ছিল ।"ধর্ম ও সাহিতা 
এত নিবিডভাবে আত্মীয়তা রচনা করেছিল যে, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
বটিত সাশিত্যকীন্তি চরিত্রগত দিক থেকে ভক্তিমূলক। এমন কি, জাতির 
সৌন্দর্ধান্ুভূতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থতার দর্পণ বিবেচিত শিল্পকলাও ধর্মের লাথে গভীর 
তাবে যুক্ত ছিল। স্থাপত্য মন্দিরে আত্মপ্রকাশ করত, ভান্ধর্ধ খোদাই কার্ধে 
মূর্ত হয়ে উঠত, প্রবৃত্তি ধমর্শয় প্রতীকে সজ্জিত হয়ে সব কিছুকে অলন্গত 
করত ।,1) ও'ম্যালীর এই বক্তবোর সাথে সংযোজন হিসাবে উল্লেখ করা যায় 
ষে, ভারতের ইসলামী সংস্কৃতির গ্ররূতি ও শ্বরূপও ধর্মীয় চিস্তাভাবনায় বিশেষ 
ভাবে স্তীবিত হয়ে এহিক জীবনের দাবিকে প্রাধান্য না দিয়ে পরলোকের 
চিন্তায় নিয়োজিত ছিল। হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির সাথে সেতুবদ্ধন রচনা করে 
ভারতীয় ইসলাম ইহজগৎবিমৃধ, পরলোক চিন্তার ভাবিত একটি জীবনদর্শনের 
বপকার হয়ে উঠেছিল । 

ধর্মসংস্কৃতির একটি “মহান সর্বভারতীয় এতিহ” যেমন যৃগ-ব্গান্তর ধরে 
সাংদ্কৃতিক-ধমর্শয় একাবন্ধনে ভারতবাঁসীকে সংবদ্ধ রেখেছে, অপর দ্দিকে 
'কুত্রে একটি এঁতিহ" গোষ্ঠীগত বা অঞ্চলগত দিক থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে 
লৌকিক নানা আচার-অনাচারে বিষুক্ত রেখেছে । মহান এঁতিহাটি পবিত্র 
ধর্মগ্রস্থরাজিতে, ধর্ময় অনুশাসনে, ক্ষমতাবান শান্্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায়, 
জননেতাদের পরিবেশনে, পবিভ্র ধর্শকেন্দ্রগ্ুলির মন্দির, সাধু-সন্ন্যাসী, নী 
প্রভৃতির সংস্পর্শের মাধ্যমে, ব্যক্তিজীবন ও খতুচক্রের আচরণ ও রীতিগ্রকরণ 
নির্ণায়ক পবিভ্র পঞ্জিকার নির্দেশে ধারাবাহিকত! বজায় রেখেছে ।12 আর, 
ক্ষুদ্র এতিহাটি পরিবেশ ও জনজীবনের প্রাত্যহিকতান্ু সাথে একাত্ম হয়ে 
বিভিষ্ন ধারা-উপধারায় প্রবাহিত হতে নিম্পগামী হয়ে নি্মান অর্জন করেছে। 
্রন্তর, বৃক্ষ, জীবজন্ক ও অসংখ্য দেবদেবীর পৃজা এই এঁতিহের অনুসারী । 


৪৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ভারতের নগরসংস্কৃতি 

ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতের প্রধান শহরগুলি প্রশাসনিক কর্মকেন্্র 
রাজা, বাদশাহ, নবাব, স্থলতানদের আবাসভূমিঃ সর্বোচ্চ বিচাবালয়ের 
কেন্্রস্থল। প্রধান সামরিক ঘাটি, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র বা তীর্থস্থান 
হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ভূমিরাজন্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ গ্রাম থেকে শহরের 
সী কোষাগারে স্তুপীকৃত হত। রাজস্বের সিংহভাগ শাসক, অভিজত 
সম্প্রদায়, সামরিক ও প্রশাসনিক রাজকর্মচারীদের ভোগবিলাসের মাধ্যমে 
শহগাঞ্চলে ব্যরিত হত। বণিক সম্প্রদায় মুনাফার অধিকাংশই নগরজীবনের 
স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জঙ্ট ব্যয্ব করতেন । স্বভাবতই উচ্চমান স্থতীবস্ত্র, রেণম 
বন্স, ধাতু ও মার্ধেল পাথর নি্সিত দ্রব্যসামগ্রী, নানাবিধ বিলাসদ্রব্য এবং ' 
সমরাস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল । উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের নাব্য নদী ও সমুক্রোপকুলে অবস্থিত শহরগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যে 
অংশগ্রহণ করে ধনসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। প্রধানত গ্রামীণ এলাকার 
উপর ভূম্রাজন্বের মাধ্যমে শোষণ কায়েম করে শহরগুলি বিকশিত হলেও, 
ব্যবপাবাণিজ্য ও শিল্পোৎ্পাদনে? সুত্রেও ভারতীয় শহরগুলি গ্রামাঞ্চলের 
তুলনায় ধনী হয়ে উঠেছিল । 

শ্রেণীবিম্যাসের বিচারে ভারতীয় শহরভীবন বৈশিষ্টযপুর্ণ হুয়ে উঠেছিল। 
শহবে রাজপরিবারের সদন্যবৃন্ন, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক রাজকর্মচারী 
ও তার্দের পিবারবর্গ, সন্ত্রাস্ত বংশের লোকজন, বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের 
পরিবারগুলি যেমন বসবাস করতেন, তেমনই আশ্রয়স্থল গড়ে তুলত কারিগর, 
শ্রমিক, ভৃত্য ও অন্থান্ত মেহনতী মাহুষ। তাছাড়া, ভারতীয় সভ্যতা- 
সংস্কৃতিতে প্রভাবিত “বৃহত্তর ভারতের' রাষ্ট্রগুলি থেকে রাজদুত, পর্ধটক, বণিক, 
দার্শনিক, শিল্পী, ধর্মা্থারা এসে ভারতীয় শহ্রগুলিতে গমনাগমন করতেন। 
সামাজিক সচলতাক্ন ভারতীয় শহরগুলি বিশি্ হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক, 
সামরিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বিত্ববান লেকের! এক শহর থেকে 
অন্য শহরে যাতায়াত করতেন। 

বিত্তবান শ্রেণীগুলি শহরগুলিতে কেন্ত্রীভূত হত। জাতীয় সম্পদের বিপুল 
অংশ শহুরগুলিতে ব্যফ়িত হত। রাজা, অভিজাত ব্যক্তি ও বণিকের! তাদের 
উদ্ধত্ব সম্পদ যথেচ্ছ ব্যয় করে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, স্থপতি, গায়ক, 
নর্তক-নর্তকী, চিত্রশিল্পী গ্রভৃতিদের নিয়োগ করে নিজেদের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৪৫ 


মেটাতেন। অশোক, বিক্রমাদিত্য, ভোজ, হর্ববর্ধন প্রভৃতি হিন্দু বা বৌদ্ধ 
রাজাদের সভান্ব এবং পরবর্তাকালে বাদশাহ-নবাবঙ্ধের দরবারে জ্ঞানী-গুণী 
ব্যক্তিরা 'অলঙ্কারের মণিমাণিক্যের মত সৌন্দর্য বিচ্ছুরণ করতেন | কালিদাস, 
বাণ, ধন্বন্তরীঃ হরিষেণ, বরাহুমিহির, তানসেন, আবুল ফজল, ফৈজী ভারতীয় 
ইতিহাসের বিগত শতাবীগুলিতে রাজদরবাবের সাংস্কৃতিক গৌরব বৃদ্ধি 
করেছিলেন । অভিজাত ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের শহরগুলিতে স্থপতি 
ও বাস্তকারেবা গড়ে তুলতেন অন্গপম স্মারক বা স্মতিত্তস্ত, জুরম্য অট্টালিকা | 
জ্যোতিধিজ্ঞানীর1 নিরীক্ষণ আগার সৃষ্টি করে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় 
লিগ থাকতেন। রাজদরবারে এঁতিহাসিকেরা সমকালীন যুগের ঘটনাবলী 
লিপিবদ্ধ করতেন । কবি-সাহিত্যিকদের স্হ্টি সমকালীন যুগের বেড়া ডিডিয়ে 
সাবজনীন সম্পদ হ্জনে ব্যন্ত ধাকত। বিজ্ঞানী ও বৈছ্যরা নূতন নুতন তত্ব 
বা পদ্ধতি আবিষ্কার করে জ্ঞানের জগতকে সম্দ্ধ করতেন! গায়কদের সুরের 
মৃচ্ছনায়, নর্তকীর নৃপুরনিক্কণে অমরাবতীর আবেশ রচিত হত। এক কথায়, 
বাজদ এবারে অন্ুগ্রহপুষ্ট, শহরবাসী শিল্পী-বিজ্ঞানী-সাহিত্যিকের৷ এবং শহর- 
সভ্যতার পিলম্ুজ মেহুনতী মানুষের! ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের রূপকার 
হয়ে উঠতেন। কেবলমাত্র, বিক্রমার্দিত্য বা আকবরের মত বরেণ্য সম্রাটেবাই 
জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে রাঁজদরবারের কেন্দ্রভূমিতে 'রত্বুসভা' গড়ে তুলতেন 
এমন নয়, উদ্ধত্ত সম্পদ্দের স্বযোগ নিয়ে বিভিন্ন বাজবংশের প্রতিনি্িরা 
সাংস্কৃতিক পরিমগ্ুল রচন] করতেন । 

স্বাভাবিক কারণে দর্শন, শিল্পকলা, ধর্মসম্পকিত বহুমুখী চিন্তাভাবনা ও 
আন্দোলনের স্্ত্রপাত শহর্গুলি থেকেই হত। বৈজ্ঞানিক প্রগতির শীর্ণ 
ধারাটি শহরগুলিতে বহমান হয়ে শহর-গ্রামের প্রাস্তসীমায় বিলীন হত। 
শিল্পকলা ও ধর্মলংক্রাস্ত নৃতন চিস্তাভাবনার স্ুৃতিকাগৃহু হিসাবে শহরগুলি 
আত্মপ্রকাশ করত। আস্তিক, নাস্তিক ধর্মমতের ঘন্দ শহরগুলিতে লক্ষ্য কব 
যেত। ভাববার এবং আধ্যাত্মিক দর্শনের বিচিত্র প্রবাহ জ্ঞানালোকগ্রাপ্ত 
শহুরে মানুষের চিস্তার দ্রিগস্তকে উদ্ভাসিত করত। 

প্রধানত সামস্তবা্দী স্থবিরতায় জর্জর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির 
ভূমিরাক্সন্বের উপর নির্ভরশীল ত্রিটিশপূর্ব ভারতের শহ্‌রগুলির নিজস্ব সম্পদ 
হুজনের ক্ষমতা ছিল পন্থ। কারিগরেরা বিতবান ব্যক্তি, বণিক রাজা, বা 
বাদশাহদের নিহুক্ত অধন্ভন কর্মী হিসাবে শিল্পন্্ব্য তৈরী করত। বিখ্যাত 


৪৬ ভারতীয় জাভীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


চান্দেরী শাড়ীর শিল্পীরা হুক্্ম রেশমতন্কতে ধূলিকণার সং্পর্শ এড়াতে মাটির 
তলায় -ম্বপ্লালোকিত ঘরে কাজ করতে বাধ্য হত। শাসঙ্গ বা বণিকের 
মূলধনে শাড়ী বুনে নির্দিষ্ট মূল্যে তাদের কাছেই কারিগরের! উচ্চমান শাড়ী 
বিক্রয় করত।:5 নিম্মমান কিছু শাড়ী সাধারণ ক্রেতার ছুয়ারে হাজির হত। 
রপ্তানির লভ্যাংশ কাহিগর শিয়োগকারী সামস্তগ্রভু বা বণিকের থলিতে স্থান 
পেত। চান্দেরী শাড়ীর মত বহু বিচিত্র শিল্পসস্তভার একই রকম মুলধন এবং 
একই রকম ব্যবস্থাপনায় তৈরী হত। শহরের শিকল্পদ্রব্যের পক্ষে ক্রয়ক্ষমতা- 
বিহীন ন্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির বাজার দখল করা অসম্ভব ছিল। 
কাজেই শহুরে সংস্কৃতির গ্রামীণ বিস্তারের আর্থনীতিক পটভূমি ব্রিটিশপুব, 
ভারতে রচিত হয়নি । চতুপ্পার্বস্থ গ্রামীণ পরিবেশের আবেষ্টনীতে শহুরগুলি ' 
মরুছ্যানের মত বিরাজ করাক্স উর মক্ভূমিসদৃশ গ্রামগ্ডলি শহুরে সংস্কৃতিতে 
ধন্যু হয়নি । আবার পশ্চাৎ্পদ্র গ্রামীণ সংস্কৃতির (বিশেষ করে ধষীয় 
সংস্কৃতির ) ছোয়াচে শহুরে সংস্কৃতি আবিল হয়েছে। বর্ণপ্রথা, দাসস্থলভ 
শ্রমের ব্যবহার গ্রামের মত শহরেও বর্তমান ছিল। 

ভারতের ধর্মীয় ও প্রশাসনিক শহরগুলি তীর্থযাত্রী এবং সরকারী দপ্তর ও 
পরস্থ সাজকর্মচারীদের প্রয়োজন ও ব্যয়ে গতিবেগ লাভ করত। আর, 
শিল্পসমৃদ্ধ বা বৈদেশিক আমদানি-রপ্তানিতে ধণী শহরগুলির উতৎপাদনব্যবস্থায়্ 
ব্যক্তিগত আর্থনীতিক কর্মোন্ডোগের নীতি প্রয়োগের সম্ভাবনা স্যক্টি না হওয়ায় 
ব্রিটিশপুর্ব ভারতে শিল্পনগরীর উত্তব খটেনি। সীমিত ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রি 
সম্পর্কের লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ করলেও উতপাদ্নব্যবস্থার সামস্তবাদী 
প্রভাবে, আর্থনীতিক বাজারের অভাবে, সড়ক ও যানবাহন ব্যবস্থার 
অপ্রতুলতায় সংশ্লি ভারতীয় শহরগুলি ধনতান্ত্রিক চরিত্র অর্জনে বাধাপ্রাণ্ 
হয়েছিল । 


ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতি 


শতাবীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও ভারতের গ্রামগুলি উৎপাদন- 
ব্যবস্থা ও বণ্টনের উপর সম্প্রদ্দায়গত নিয়ন্ত্রণ রেখে, শহর ও বহিবিশ্বের সঙ্গে 
ংযোগবিহীন হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন অপ্তিত্ব বজায় রেখেছিল । শহর- 
গ্রাম ও আস্তগ্রাম আর্বনীতিক সম্পর্ক অত্যন্ত সন্থীর্ণ ক্ষেত্রে সীমিত ছিল। 
বছিবিশ্বের সাথে গ্রামগুলির আর্থনীতিক সংযোগ ছিল না। ম্বতাবতই 
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সংযোগব্যবন্থ। শতাব্ধীর পর শতাব্দী অনুন্নত থেকেছে । আর্থনীতিক সংযোগ 
ও যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে ভারতীয় শহুরে সংস্কৃতি বা বিশ্বসংস্কৃতির 
আলোকরশ্মি ভারতীয় গ্রামগুলির দুর্ভেগ্য কুপমণ্ুঁকভার আত্তরণ তে করতে 
পারেনি । সাম্রাজ্যের পর সাত্রাজ্যের উখান-পতন ঘটেছে £ মৌধ» শুঙ্গ, গুপ্ত, 
কুযাণঃ দাস, খিলজী, তুঘলক, পাঠান, মোগল, চোল, পাণ্য, চালৃক্য, সাত- 
বাহন কত-না রাজবংশ একের পর এক উত্তর, দক্ষিণ ভারতে শাসনক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থেকেছে, আবার কালক্রমে যুদ্ধবিগ্রহ বা অবক্ষয়ের শিকার হয়ে 
বিদায় নিয়েছে । কিন্ত ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদারগুলি ব্রিটিশ যৃগের স্ুত্রপাত 
পযস্তও ত্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শতাব্দীর পর শতাব্দী সংহত অন্তত 
কায়েম রেখেছে। শুধুমাত্র ভূমিরাজন্ব পূর্বতন সম্রাট বা নবাবকে পা ধিয়ে 
নুতন সম্রাট বা নবাবকে দিতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দ্যুগ থেকে শুরু করে 
মোগল মুগের শেষ পর্যন্ত গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থনীতিক পংগঠনের চেহার 
বজায় রেখেছে । নিম্মমান আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বে স্থবির গ্রামগুলির চিন্তা ও 
মননের জগত দারিড্্যে ক্রি হয়েছে । 

'াদিম কৃষি ও অনুন্নত শিল্প, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্ভাগত সহাক্গতায় ধন্য 
হ+নি। গ্রামীণ জনসাধারণের ভত্পাধনক্ষমতা৷ বল্‌্দ-চালিত লাঙল বা অপটু, 
সাদাসিধা যন্ত্রপাতির বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে নিষ্নমান সথজনশীলতায় বন্দী হয়েছে । 
ভূমিরাজন্ব দিয়ে, আগামী বত্সবের কৃষি উৎপাদনের বীজ মন্ুত রেখে, 
উৎপার্দিত ফসলে কোনক্রমে খেয়েপরে গ্রামীণ জনসাধারণ বেঁচে থাকত । 
খরা, অজন্মাঃ বন্যা ও প্রাকৃতিক ছুধিপাক দেখা দিলে কীটপতঙ্গের মত 
মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। বহিবিশ্বের সঙ্গে সংযোগবিহীশ 
গ্রামগুলিতে সাহায্য প্রেরণের কোনরূপ ব্যবস্থা করার স্থষোগ ছিল না । 

এরূপ নিম্নমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং অনিশ্চয়তায় ক্রি জীবন 
গ্রামবাসীদের চিস্তাতাবনাকে কুসংস্কার, হতাশা? পলারন মনোবৃত্তি, ধমীক় 
দুজ্ঞেয়তা এবং প্রাকৃতিক শক্তিগুলির প্রতি স্থুল ভক্তি আচ্ছন্ন করে 
রেখেছিল। 

বর্ণব্যবস্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রীতিনীতি, বাধানিষেধ ও উধর্বতন- 
অধন্তন সম্পর্ক কায়েম করে ব্যক্তিজীবন থেকে উৎসাহ, উদ্দীপন! ও কর্মোগ্যোগ 
কেড়ে নিয়েছিল। যৌথ পরিবারব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশে অনুরূপ 
অন্তরায় ত্ঙ্টি করেছিল। এরূপ পরিবেশে গ্রামীণ জনসাধারণ ম্বকীয় বৈশিষ্ট্য 


৪৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ম্বরূপ 


বিকাশে তৎপর ন৷ হয়ে সব কিছুকে ৰিধিনিদদিষ্ট মনে করে উদ্যমহীনঃ স্থবির 
জনজীবন গন্ডে তুলেছিল । সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা 
রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা নূতন পথের সন্ধানের দিশারী হয়নি। সামাজিক 
অত্যাচার-শমবিচাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে ওঠার কোনরূপ 
সম্ভাবনা ছিল না। আশ্চর্যের কিছু নেই, সন্বীর্ণতা, কুসংস্কার, একঘেয়েমি 
ও চিস্তাবিকাশের বন্ধ্যাদশায় গ্রামীণ জনজীবন গতিহীন হয়ে পড়েছিল। 
গ্রামগুলি “'আর্থনীতিক স্থবিরতা, সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক 
'অন্ধাত্থের? দুর্গে পরিণত হয়েছিল | 

বহির্জগতের চিস্তাভাবনার দমৃক1 বাতাস ছুর্গগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার 
পায়নি। সামাঞ্জিক সচলতাম্ব গ্রামীণ জীবন চঞ্চল ছিল না। তীর্ঘযাত্রা%। 
বিবাহ বা গ্রামীণ মেলায় অংশগ্রহণ ছাড়া গ্রামবাসীদের স্বল্পকালের জন্বও 
গ্রামত্যাগের দন্ত কোন উপলক্ষ ছিল না । যোগাযোগ ও যানবাহনব্যবস্থার 
আদ্দিম অবস্থাও বহির্জগতের সকল প্রভাব থেকে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিকে মুক্ত 
রাখার বন্দোবস্ত স্থায়ী করে তুলেছিল । স্বভাবতই এরূপ পরিবেশে রাষ্ট্রীয় 
কর্তৃত্ব সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক এক্যবন্ধনের ক্ষেত্রে 
মৌল প্রভাব বিস্তারে অক্ষম ছিল । 

ভারতের ইতিহাসে নগরগুলিকে কেন্দ্র করে সামরিক, ধর্মী এবং 
রাজনৈতিক বনু বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু, 
রক্ষণশীল, স্থবির, দরিদ্র গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন পূর্বের মতই এবই 
পঞ্চায়েত সমিতি, সামাজিক রীতিনীতি, আইনকানুন, বর্ণপ্রথা, একারতাঁ 
পরিবার, ইহুবিম্বখ হেয়ালিপনায় আবিল ধর্মমত ও নিয়মান কৃষি এবং 
শিল্পো্পাদনের চৌহদ্দিতে আবতিত হয়েছে। 

ভারতের ধর্মবিপ্নবগ্ডলি সর্বভারতীয় আর্থসামাজিক জীবনের সমষ্টিবন্ধ 
রূপের অভাবে জাতীয় চেতনা সঞ্চারে সফল হয়শি। ধর্মমতের আদর্শগত 
এক্য স্থাপনে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম যুগল প্রয়াসে গৌরবঙ্তনক ভূমিকা পালন 
করেছে। কিন্তু এই একা জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবে আবিভূতি হয়নি । 
একটি জাতীয় অর্থনীতির অভাবঃ যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার অনগ্রপরতা 
এবং সর্বভারতীয় রাজশক্তির অধীনে সংঘবদ্ধ ভৌগোলিক সর্বভারতীয় সত্তার 
অভাঁধ জাতীয়তাবার্দের চেতন। স্থষ্টিতে প্রতিকূল শক্তি যুগিয়েছে। ধর্মমতের 
আদর্শগত এঁক্যের বৈপ্রবিক ভূমিকা ভারতীয় গণমনের দর্পণে প্রতিবিষ্ব ফেলে 


বরিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা -সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৪৯ 


অচিরেই অন্তহিত হয়েছে। সর্বভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির অভাবে এ 
ভূমিকা আশ্রয়স্থল খুঁজে না পেয়ে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত বৃথাই পক্ষসধালনে 
ক্লান্ত হয়েছে । অনগ্রসর সামাজিক অর্থনীতিতে বিডদ্থিত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি 
কুপমণ্ক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের জন্য সর্বভারতীয় চেতনার লালনকেন্দ্র হয়ে 
উঠতে পারেনি । লৌকিক ধর্মমতের কুসংস্কার, বক্ষণশীলতা, স্থিতাবস্থা বজায় 
রাখার প্রবণতা সামাজিক অর্থনীতিকে ধর্্ধয় বৈধতার প্রলেপ দিয়েছে, 
আবার সামা'জক অর্থনীতির পশ্চাৎপদ্দতা৷ ধমীয় রূপের অনগ্রসরতা, রক্ষণ- 
শীলতা ও আবিলতার আধার তৈরী করেছে । 


ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কতিতে ইসলামী অবদান 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতেএ সন্যতা-সংস্কৃতি হিন্দু সলমান সম্প্রদায়ের যৌথ 
প্রয়াসে সার্জনীন রূপরেখা রচনায় নিয়োজিত ছিল । রেখা কখনে! ভগ্ন 
হয়েছিল, কখনো রক্তলিখনে বিড়দ্বিত হয়েছিল, আবার অনেক সময় মৃতি- 
ভাঙ্গ। হাতুড়ীর প্রচণ্ড আঘাতে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল, অথবা 
স্কীর্ণতা-কৃপমও্ঁকতার শীতল স্পর্শে প্রাণহীন হয়েছিল । 

সাআজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রয়োজনে উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ 
আর্থনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা 
হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মনোভাবের গোভায় জলসিঞ্চন করে বিষবক্ষ 
স্থষ্টি করেছিল । 

ইসলাম অন্গামীরা ভারতে আক্রমণকারী হিসাবে পদ্দার্পণ করেছিলেন । 
কাঁফের দমন, মন্দির ধ্বংদ এবং বলপূর্বক ধর্মাস্তর সাধন দীর্ঘকাল বজায় 
থাকলেও শাসনের প্রয়োজনে তার! ভিন্ন ধর্মীবলম্বীদ্দের সহযোগিতা অর্জনের 
কৌশল রচনায় সক্ষম হয়েছিলেন । ফলে, ধীরে ধীরে হিন্দ্র সংখ্যাগকিষ্ঠ 
তারতে ইসলাম রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক নয়৷ বিষ্তাসের রূপকার 
হয়ে উঠতে থাকে । সমম্বপ্ী ভাবধার] ভারতীয় চিস্তা ও মননকে প্রভাবিত 
করতে থাকে । আবার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে রাঁজশক্তির দাপট মালো 
মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে । বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক-আর্থনীতিক 
ও সাংস্কৃতিক নয় বিন্তাসের পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে এরূপ ছৈত কার্যক্রম 
শ্বাভাবিক ছিল। | 

বাবর, শের শাহ্‌, হুমায়ূন বহু ধর্মাবলম্বী প্রজাদের সমদৃষ্টিতে দেখতে 

ভা..-৪ 


৫৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


পেরেছিলেন । আকবরের দ্দীন ইলাহী?-কে সর্ব ধর্মের মর্ষবাণীকে উদাত 
সার্বজনীন ধর্মে রূপাস্তরিত করারপপ্রয়্াস বলে বিবেচনা কর। যায়। 


শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে উদারনৈতিক ধর্মনীতির সম্প্রলারণ 
ঘটেছিল। দারা শিকোহ, ও জাহানারার প্রভাবে এই প্রক্রিয়া শক্তি অর্জন 
করেছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দুদের পুনর্জাগরণে 
শাহজাহান শেষ জীবনে শক্তি যুগিয়েছিলেন হিন্দ কবি, জ্যোতিবিজ্ঞানী ও 
পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহায়তা দিয়ে । হিন্দী কবি চিস্তামণি ও স্ন্দর দাস এবং 
ংস্কৃত পণ্ডিত কবীন্দ্রাচাধ, জগক্নাথ ও বেদাঙগরাজ তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
করেছিলেন 115 
শাহজাহানের আমলে মুসলমান চিস্তানায়কদের একাংশ ইসলামের 
নৃতন ব্যাখ্যা্দানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । ধর্মাস্তরের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তির 
নিন্দ। করে তাঁর সার্বজনীন সহনশীলতা (“হুল-ছি-কুল্‌” ) অনুসরণের নীতি 
গ্রহণের পরামর্শ ধিয়েছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের] মুসলমান 
শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও দর্শন শিক্ষা দেবার অধিকার ভোগ কবতেন। প্রায় সমগ্র 
ভারত থেকে বারাণসীতে মুসলমান শিক্ষাথীদের পমাগম হত। 


আকবরের প্রিয়পাত্র আবুল ফজল, ফৈজী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ দারা শিকোহ 
কাছেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নুরুদ্দিন সিরাঁজির এমুলাহ জাত-ই- 
দারা শিকোছি' মহম্মদের কার্ধাবলীর যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় উজ্জল। দারা 
আকবরের মত নৃতন ধর্মের পত্তন চাননি, সমগ্বয়ী ধর্মবিশ্বাসের প্রসার 
চেয়েছিলেন । “সির্-হি-আকবর'-এর ভূমিকায় দারা মস্তবা করেছিলেন যে, 
সত্য কেবলমাত্র কোরাণের একচেটিয়। সম্পত্তি নয়। 


ধর্মীয় সহনশীলতার বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ভারতে ধর্মান্বতার শক্তি বরাবরই 
ক্রিয়াশীল ছিল । সামুগডের যুদ্ধে আওরউজেবের জয়লাভে এ শক্তি সাফল্যের 
শিরোপা মন্তকে ধারন করে ভারত জয় করে নেয়। 


ধর্মান্বতা সত্বেও একথা সত্য যে, শাহজাহানের বাজত্বকাল থেকে 
আওরঙজেবের আমল পর্যস্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, হিন্দু কর্মচারীদের 
শতকরা হার মোগল্‌ প্রশাসনে ক্রমশ বেডেছিল। ছয় হাজার ঘোড়ার মালিক 
হিন্দু রাজা যশোবস্ত সিং মোগল আমলের সবচেয়ে বড় অভিজাত মনসবদার 
ছিলেন। মোগল ও মোগল পূর্ববর্তী মুসলমান-শাসিত ভারতে হিন্দুধর্মের 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৫১ 


আলোকবত্তিক! প্রজ্জলিত করার স্বাধীনতা দ্াছু, কবীর, নানক ভোগ 
করেছিলেন । 

ভারতে দর্শন, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা চিত্রকলা, স্থাপত্য, বেশভৃষা, 
খানাপিন! সর্বত্র ইসলামী প্রভাব অনুভূত হয়েছিল । ক্রমে ক্রমে এ প্রভাৰ 
ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙীভূত হয় । ভানুতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ 
আর শুধৃমাত্র হিন্দুর নয় বা কেবলমাত্র মুসলমানের নয়, _-উতয়ের | 


প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবন 


মধ্যযুগের ভারত সাঁধিক চরিত্রের বিচারে প্রধানত সামস্ততাস্ত্রিক ছিল বল! 
যায়। কোন কোন অঞ্চলে অবশ্ত তখনও দাসযৃগীয় সম্পর্কের উপস্থিতির 
কিছু কিছু লক্ষণ বর্তমান ছিল 1? ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধিকে অগ্রগতির 
বস্তগত শর্তগুলি অবর্তমান ছিল। মোগল আমলের শেষ ধিকে বু ধনবান 
ব্কির অর্থপম্পদ বিপুল আকার ধারন করেছিল। কিন্তু আর্থনীতিক 
বাজারের "মভাবে এ অর্থসম্পদ শিল্পে মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারেনি । 

প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির মত মধ্যযুগের ভারতের অর্থনীতিও গ্রামীণ 
সম্প্রদায়গুলির ক্রিয়াকর্ষের উপর প্রধানত সংস্থাপিত ছিল । মোগলের! শহুরে 
মানুষ ছিলেন, নগরপ্রশাসনে তাদের বিশিষ্ট অবদদান অনুভূত হয়েছিল 117 
কিন্তু গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আর্থ-সামাজিক বিশিষ্টতার পরিবর্তে নূতন কোন 
বিশিষ্টতায় গ্রামভারতের সমাজজীবন এবং আর্থশীতিক জীবনকে তারা 
উজ্জীবিত করতে পারেননি । 

খাজন1, ভূমিরাজন্ব ইত্যাদির বোঝা বহন করে ভারতীয় কৃষির পক্ষে 
উদ্বত্ত স্থষ্টি কর দস্তব হত না। ক্ষৃন্নিবৃত্তি ও বীজধানের প্রয়োজন মেটাতে এ 
রুষি নিযুক্ত ছিল বলা যায়। ইরফান হাবিব হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, 
মোগল আমলে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আমলা» সৈনিক ও খাজনা 
প্রাপকদের নান] শ্রেণীর লোকজন কুষিউৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ থেকে অর্ধাংশ 
পর্যন্ত আত্মসাৎ করে নিতেন । 

বেঞ্জামিন হাইনের হিসাব থেকে জান? ষাঁয় ষে, উনবিংশ শতাবীর প্রথম 
দশক পধস্ত দক্ষিণ ভারতে ভূমিকর ফসলের ৩৫ শতাংশ ছিল? প্রশাসক ও 
সৈনিকদের প্রাপ্য ছিল ১২৫ শতাংশ, ধর্ম প্রচারে লিপ্ত লোকজনদের ২"৫ 
শতাংশের কিছু বেশ, আর কারিগর এবং চাষবাসের সাথে সম্পর্কহীন তৃত্যদের 


৫২ ভারতীয় জাতীরতাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


২.৫ শতাংশ । কাজেই সাধারণ একটি বংসরে মোট উৎপার্দিত ফসলের অর্ধেক 
মাত্র রায়ত, দিনমভুর, কুটিরশিল্পের শ্রমিক, ভৃত্য প্রভৃতিদের জন্য পড়ে 
থাকত ।:5 

উদ্ধত্ত ফসলে অভাবে কৃষির উন্নতি ভারতে সুদ্বরপরাহত হয়ে উঠেছিল । 
কৃষকের শিল্পদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি, শিল্পদ্রব্যের গ্রামীণ 
বাজার রচিত হয়ন। তাদের জীবনযাত্রার মান জীবন-মরণের মধ্যবর্তী 
সীমারেখায় চঞ্চল থেকেছিল বরাবর । খরা, বন্তা ব। দুর্ভিক্ষের সময় খাছের 
অভাবে কৃষকেরা মশামাছির মত মরত) অথচ তাদের উৎপাদিত ফসলের কৃগণয় 
শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর লোকজন বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। উদ্ধান্ত 
ফসলের বিপুল অংশ হাতছাড়! হয়ে যাওয়ায় ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবণ 
মন্দগতিসম্পর হয়ে উঠেছিল । 

ভারতীয় কুষকেরা রাজস্ব, কর॥ খাজনা ইত্যাদির দায় মিটিয়ে এবং 
নিজেদের অক্পনংস্থানের ব্যবস্থা করে বাজারে সরাসরি ফসল বিক্রির কোন 
স্থযোগ পেত না। 'অথচ, সমগ্র ফললের ক্রেতা, মহাজন, খাজনাদার রাজন্ব 

গ্রাহকেরা কষকর্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফপল নিজেরাই পণ্যে রূপান্তরিত 

করতেন। কৃষকর্দের অনুরূপ স্থযোগ ন1 থাকায় কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় 
বিত্ত সঞ্চিত হতে পারেনি । উদ্বত্ত স্থটিৰ বিরুদ্ধে স্থুদঃ ভূমিকর ইত্যাদি স্থায়ী 
প্রতিবন্ধক হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল । নদ, কর ইত্যাদির ফায মিটিয়ে যে 
সামান্ত পরিমাণ শন্ত অবশিষ্ট থাকত তা-ই স্কাশীয়ভাবে ভোগ্যপণ্য হিসাবে 
ব্যস্িত হত। 

গ্রামীণ জন্প্রদায়গুলি শুধুমাত্র চাষী পরিবার নিয়ে গডে উঠত এমন 
নয়, কুটির ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং তথাকথিত শিম্ববর্ণের নাড়,দার, 
জমাদার ইত্যাদি লোকজনও এগুলির অস্তভূক্তি ছিল। প্রত্যেক গ্রামে চাষী 
ছাড়াও কুমো, কামার, ছু তোর, তাতী, মুচি, কলৃ, নাপিত থাকত। তারা 
সবাই প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে নিযুক্ত 
থাকত। তথাকধিত নিম্নবর্ণ থেকে উদ্ভূত ঝাড়দার, জমাদ্ার প্রভৃতির" 
ভারতীম্ব আদিম জাতিগুলির অধস্তন পুরুষ / প্রাচীন ছিন্দুসমাজ এদের নিয় 
পর্ধায়ের কাজকর্মে ন্্ক্ত করেছিল। 

গ্রামীণ সম্প্রদায় গুলির জনজীবনে রুষি ও শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাজন নীতির 
সার্থক প্রয়োগ অন্থপস্থিত ছিল৷ চাষী পরিবারগুলি প্রধানত কৃষিকর্মে নিহুক্ত 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৫৩ 


থাকলেও, বৎসরের নির্দিষ্ট সময্ন স্থতো কাটায় ব্যাপূত থাকত। আবার, 
অন্থরূপভাবে গ্রামীণ কারিগরের! কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভূমিখণ্ড লাভ করে 
বৎসরের কিছু সময় চাষবাসে নিযুক্ত থাকত। 

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের! প্রয়োজনীয় কীচামাল স্থানীয় এলাকা থেকেই 
সংগ্রহ করে নিতে পারত। মাটি, কাঠ, চামভ, ব্যবহার্য পাত্রঃ বাসনপত্র 
ইত্যাদি নির্মাণের জন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু ভাবতবর্ষের প্রায় সবত্রই পাও! যেত! 
তুলা অনায়াদেই সংগ্রহ করা ঘেত। লোহা কোন কোন ক্ষেত্রে বছিরাঞ্চল 
থেকে আনতে হত । সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, কারিগরের গ্রামীণ শিপ্পোথ- 
পাদনের পক্ষে গ্রয়োজনীয় কাচামাল গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অভাস্তর থেকেই 
সংগ্রহ করবার স্থযোগ লাভ করত। অর্থাৎ গ্রামীণ জন্প্রদায়ের জনজীবন 
প্রায় ক্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল । 

গ্রামীণ রি ও শিল্প নিষ্মান প্রযুক্তিবিদ্ার অধীনে সংস্থাপিত ছিল। 
সাদদাসিধ! ধরনের যন্ত্রপাতি (কাস্তে, লাঙল ইতাদি) কষিকার্ষে ব্যবহৃত হত। 
শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও অনুরূপ ছিল। করাত, কাঁটারি, হাতুড়ি, গাইতি 
এবং চরক' সামান্য ম'লমশলায় স্বল্প সময়ে নিমিত হয়ে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত 
হত। বাঁষুচালিত বা জলশক্কি-চালিত চাকার ব্যবহার প্রায় ছিল ন। 
বল! চলে। 

গ্রামীণ স্প্রদারগুলিতে বর্ণপ্রথা প্রাকৃতিক নিয়মের অলজ্বযতা নিয়ে 
সদন্তাদের জীবিকা বাঁ পেশা নির্ধারণ করে দিত। কর্মক্ষেত্রে নৈপুণা বা কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করে এক বর্ণ থেকে অপর বর্ণে উন্নীত হবার বিরল সম্ভাবনা থাকলেও 
ৰর্ণগ্রথা জন্ম-নির্ধারিত বা বংশানুক্রমিক ছিল বলা যায়। কাজেই ভারতে 
পেশা বা জীবিকা নির্বাচনও বংশানুক্রমিক ছিল বলা যায়। 

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি বহিবিশ্বের সাথে আর্থনীতিক সংষোগবিহীন হয়ে 
নিম্মমান, বৈচিত্রবিহ্ীন, কূপমণ্ঁক জীবনযাত্রায় অত্যন্ত হয়ে পড়েছিল । রুষক 
ও কারিগরের উৎপাদিত প্রার সকল দ্রব্যসামগ্রী গ্রামেব অভ্যন্তরে বিনিমন়্ 
প্রথায় বটটিত হয়ে যেত। গ্রামে উৎপাদিত প্রায় সব কিছু গ্রামীণ জন- 
সাধারণের ভোগ বাঁ সেবায় লেগে ষেত। সামান্য যা কিছু উদ্ধস্ত বাখা হত তা 
পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যদ্িত হত। স্থানীয়ভাবে গডে-ওঠা, বিনিময়-ভিত্তিক 
সন্কীর্ণ, সীমিত আর্থনীতিক লেনদেন যৃগ-যুগাস্তর ধরে "ভারতীয় জনজীবনকে 
স্থবির, একঘেয়ে জীবনের নাগপাশে বদ্ধ করে রেখেছিল | দুবিপাক, দুর্ধর্ষ 


৫৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


জাতি-উপজাতির বহ্রাক্রমণ বা খরার ফলশ্রুতিতে ছুভিক্ষ বৈচিত্রবিহীন 
জনজীবনে কেবলমাত্র সাময়িক চাঞ্চল্য স্থ্টিতে সক্ষম হত । 


গ্রামের অত্যন্তরে ভ্রব্মামগ্রী ও দেবাকর্ষ বিনিময়ের জন্য ষে ব্যবস্থা গড়ে 
উঠোইল তা ফেবলমাত্র ব্যক্তি-সম্পর্কের উপর সংস্থাপিত ছিল এমন শয়। 
চাষীর! শিল্পকর্মে নিযুক্ত কারিগরদের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম প্রয়োজনবোধে 
গ্রহণ করত, কিন্ত প্রতিটি দ্রব্য বা সেবাকর্ষের জন্য পৃথকভাবে মূল্য পরিশোধের 
ব্যবস্থা ছিল ন।। গ্রামীণ সম্প্রদায় চাষীদের তরফ থেকে কসল তোলার 
সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ খাগ্যশস্ত সরবরাহ করে বা ভূমিখণ্ড প্রদান করে মূল্য 
পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করত। কারিগর তার উৎপাদ্দিত ব্রব্যসামগ্রীর 
ব্যক্তি-মালিক হিসাবে বিবেচিত হত না; শেলভাঙ্করের মতে, সে গ্রামী৭ 
সম্প্রদ্দায় কর্তৃক নিয়োজিত জনসেবক হিসাবে গণ্য হত। ভ্রব্য ও সেবাকর্মের 
বিনিমযক্ষেত্রে একদিকে থাকত চাষীরা ও গ্রামীণ সম্প্রদায়, এবং অন্যপ্দিকে 
গ্রামীণ জনসেবক গোষ্ঠীর অন্ততূক্ত কারিগরেরা । 


স্বব্য ও ঘেবাকর্ষের বিনিময় গ্রাম-ভিত্তিক হওয়ায় সড়কপথ ও যানবাহন 
ব্যবস্থার উন্নতি প্রায় স্তব্ধগতিতে স্থবির হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে 
গরুর গাড়ি যানবাহনের প্রধানতম মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিবাহ, 
তীর্ঘযাত্র॥ শ্রাদ্ধ ইত্যার্দি উপলক্ষ ছাড় স্থানাস্তরে যাতায়াতে জনসাধারণ 
অভ্যন্ত ছিল না। সচলতাবিহীন জনজীবন সড়কপথ ও যানবাহন ব্যবস্থার 
উন্নতির প্রতিকূল শক্তি হিপাবে ক্রিয়ারত ছিল । 


'রাজনৈতিক আকাশের ঝটিকামেঘের' প্রাবল্যকে উপেক্ষা করে ভারতীয় 
গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি কেমন করে যুগের পর যুগ অপরিবতিত থেকেছিল কার্ল 
মার্কস তা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আদিম, 
সহজ, সরল উৎপাদন পদ্ধতি এবং যুগধৃগাস্তরব্যাগী একই রকম পুনরুৎপাদ্ন 
ব্যবস্থা রাজনৈতিক ঝড়বঞ্ধা ও রাষ্ট্রের পতন-অভ্যুদ্দয়ের সম্ভাব্য আঘাতের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রধানতম হাতিয়ার হিপাবে ক্রিয়াশীল ছিল বলে তিনি 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। যদ্দি প্রতিকূল শক্তির আঘাতে কোন 
গ্রামীণ সাম্প্রধায়িক সংগঠন ভেঙ্গেও পড়ত, প্রায় সাথে সাথেই একই স্থানে 
একই রকম পূর্বতন সহজ, সরল, আদিম উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ব্যবস্থা 
গজিয়ে উঠত। শাসক বংশগুলির ক্রমাগত পরিবর্তন ও রাষ্ট্রশক্তির বারংবার 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি 


চি 


পতন-উত্থান সত্বেও ভারতীয় তথ। এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি তার নিজস্ব স্থবির, 
বৈচিত্রবিহীন শ্বকীয়তা বজায় রেখেছিল । 


গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির সামাজিক জীবন ব্যক্তিকেন্ত্রিক ছিল না। ব্যক্তি- 
মম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিরার নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিরাজ করত। 
পর্বারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সম্প্রদায় ও বর্ণ 
প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করত। স্বায়ভ্রশাসনের জন্য স্থানীয়ভাবে একত্রিত 
পরিবারগুলি গ্রামীণ সম্প্রদায় গঠন করত। খাগ্যগ্রহণ রীতি, বিবাহ পদ্ধতি, 
পেশা গ্রহণ ইত্যাদির ভিত্তিতে সংগঠিত পরিবারগুলির সম্মেলন অপরাপর 
পরিবারগুলির সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের নিয়মকানুন রচনা করে সংশ্লিষ্ট বর্ণ 
গঠন করত। গ্রামীণ সম্প্রধায়গুলি এলাকাভিত্তিক ছিল, বর্ণ শুধুমাত্র গ্রামীণ 
সম্প্রদায়ের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। বাজিজীবনের 
উপর পরিবার, বর্ণ ও গ্রামীণ সম্প্রদায় আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করত। 
বাষ্টিজীবন সমষ্টিগত জীবনের অধীন ছিল। ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
সমষ্টিগত জীবন-নির্ধারিত সীমানার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছিল। ও»ম্যালী 
ঠিকই বলেছেন যে, গ্রামীণ সম্প্রদায় শুধুমাত্র আংশিকভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে বিরাজ করত। প্রধানত আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন হিসাবে 
প্রতিষ্ঠানটি ক্রিয়াশীল ছিল; কদাচিৎ প্রযুক্ত হলেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানটির 
উপর আইনান্ুগভাবে গ্রয়োগ করার বিধান ছিল। বর্ণ ও পরিবারের উপর 
প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ ছিল না । ধর্মীয় ও প্রথাগত বিধিনিষেধের 
নিগড়ে বর্ণতুক্ত, পরিবারের অস্তর্গত সান্বৃন্দের জীবন সংবদ্ধ ছিল। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পস্তও ভারতীয় ব্যক্তিজীবন গ্রামেও যেমনঃ 
শহরেও তেমন--শতাবধীর পর শতাবী পরিবার, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের অধীনে 
নিয়ন্ত্রিত ছিল । শহরাঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য সংঘ ও সমিতির প্রতি আন্থগত্যের 
সাথে যুখবদ্ধ অনুরূপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এক কথায় বল! 
চলে যে, ভারতীয় সমাজ ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পরেও কিছুকাল পধস্ত 
সমাষ্টর নির্দেশ ও বর্ণের বিধানে প্রভাবিত থেকে ব্যক্তির উৎকর্ষকে জাগতিক 
উন্নতির নির্ধায়ক করে তুলতে বাধ দিয়েছিল । 


৫৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ব্রিটিশপুর্ব ভারতে ধনতাস্ট্রিক উৎপাদন ও শন্ছরে অর্থনীতি 

কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে, ব্রিটিশপূর্ব ভারতবর্ষে 
পরিণত সামস্ততম্্ব সীমিত ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের স্থচনার 
আভাস দিচ্ছিল। জওহরলাল নেহরু “দি ডিসকভারি অফ ইও্িয়া*-তে 
মন্তব্য করেছেন যে. ভারতীয় অর্থনীতি তখন অগ্রগতির ধারাপথ বেয়ে 
শিল্পবিপ্রবের দোরগোড়ায় এসে দীাড়িয়েছিল ।:১ মন্তব্যটি স্বদেশপ্রেমে 
রঞ্তিত হলেও তথানির্রতার অভাবে অতিবপ্রিত বলে মনে হয়। 
অথবা, এমন হতে পারে নেহরু শিল্পবিপ্রবের দেরগোডা বলতে ফ্যাক্টরিতে 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের জভ্ভাবনার পরিবর্তে শ্রমবিভাঁগের ভিত্তিতে 
পরিচালিত ধনতান্ত্রিক কর্মশালার স্থচনা বৃঝেছিলেন । ব্রিটিশ আগমনের 
পূর্বেই বহু রকমের ভারতীয় শিল্পদ্রব; শহর1ঞ্চলের কর্মশালায় তৈরী হয়ে 
ধশতন্ত্রের আবির্ভাব লগ্নের স্থচনা করছিল। বয়নশিল্পে নিযুক্ত তাতীরা বস্ত্র 
বয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল কেনা ও বস্ত্র তৈরী করার দিনগুলিতে 
সাংসারিক খরচ চালানর তাগিদে বণিকদের কাছ থেকে মূলধন ঝণ হিসাবে 
গ্রহণ করত। বণিকেরা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিশ্রুত বস্ত্র বা কাপড়ের সরবরাহ 
পেতেন, বন্ধনশিল্পীরাও ধণকে প্রদেয় সম্পূর্ণ মুল্যের অগ্রিম হিপাবে বিবেচনা 
করতেন। ব্যবসায় লিপ্ত বা অর্থলগ্নীতে যুক্ত ব্যক্তিদের হাতে মূলধন ভ্রম! 
হচ্ছিল, কিন্তু দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছব্ন কারিগরদের পক্ষে সঞ্চয়ের কোন পথই 
খোলা ছিল না। ভারতীয় হত্তশিল্পে বণিক মুলধন স্বাতাবিকতাবেই রক্ষণশীল 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ; ফলশ্রুতিতে ব্যাপকভাবে পুনরুৎপাদন শ্লথগতি হয়ে 
পড়েছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের অবস্থা ক্রমশই 
খারাপ হচ্ছিল। মহীশূরে ধনতান্ত্রিক সহযোগিতার প্রাথমিক শর্তগুলির 
ভিত্তিতে বয়নশিল্পের কর্মশালা গডে উঠেছিল । মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক 
নিয়োগ সেখানে প্রতিষিত হয়েছিল । কর্মশালার শ্রমিক নিয়োগকারী মালিক- 
কারিগর মাসিক শতকরা দুই টাক হারে বণিক ও মহাজনের কাছ থেকে 
খণ গ্রহণ করতে পারতেন | সরকারী শুদ্কনীতিও বয়ন কর্মশালার প্রসারে 
সহায়ক ছিল। বঙ্গভূমিতেও বয়নশিল্লে অনুরূপ লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । ষে সকল সম্পন্ন তাতীর। শ্রমিক নিয়োগ করত তারা প্রায়ই 
বণিক ও শ্রামকদের মধ্যে মধ্যবর্তাঁ ভূমিকা গ্রহণ করে মুনাফা লুটত। 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উন্নততর দ্বরূপ এ ধরনের সম্পর্ক গডে ওঠার ফলে 
আত্মগ্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল । 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৫৭ 


হীরক, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ্রিটিশপৃ্ব ভারতে ধনতান্বিক 
উৎপাদনের স্থচনা ঘটেছিল ।2০ োঁহ ও ইম্পাত শিল্পের উৎপাদন অবশ্ত 
সমকালীন অনুরূপ ব্রিটিশ উৎপাদনের তুলনায় পরিমাণগত, গুণগত ও ব্যয়- 
সংক্ষেপের নীতিগত কারণে অনগ্রসর ছিল। তাছাড়া, ধনতাস্ত্রিক কর্মশালার 
রীতিপদ্ধতি উৎপাদনের উচ্চতন পযায়েই সীমাবদ্ধ ছিল; আতস্তকর্মশালা বা 
কুষি এবং কর্মশালাগুলির কেনাবেচার সম্পর্ক ধনতান্্ক পদ্ধতিতে সংগঠিত 
হয়ে উঠতে পারেনি । অগ্ঠান্থ সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির সাথে সাযৃজ্য রচন! করে 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প নির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্র রচনা করতে পারেনি । 


গুজরাটের বিখ্যাত জাহীজ তৈরীর আঙিনায় শ্রমবিভার্জন নীতির উন্নত 
প্রয়োগ ঘটেছিল । একজন অভিজ্ঞ ব্রিটিশ মন্তব্য করেছিলেন যে, এ আঙিনায় 
ভারতীয়র! 'জ্ঞাহাজ তৈরীতে যে কাঠ ব্যবহার করে তা ইউরোপে আমাদের 
জাহাজগুলির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হবে, কেনন! এ কাঠের গুণে গুলীর 
আঘাত ফাটল স্থাষ্ট করতে পারে ন1121 কাগজ তৈরীর ক্ষেত্রে দনতাস্ত্রিক 
রীতিপদ্ধতির প্রাথমিক উদ্বোধন সেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল । "মষ্টাঠশ 
শতাব্দীর মধাভাগে বঙ্গদেশে ও শেষভাগে কাশ্মীরে রেশম হতো তৈরী ও বস্ত্র 
বয়নে অনুবূপ রীতিপদ্ধতি অন্ুশ্থত হয়েছিল | 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতে উতৎপাদণবাবস্থার সীমিত ক্ষেত্রে ধনতাস্ত্রিক জম্পর্কের 
প্রাথমিক লক্ষণগুলি আত্মগ্রকাশ লাভ করলেও সর্বভারতীয় কৃষি ও শিল্পোৎ- 
পাদনের পারম্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেগুলি বিকাশ লাভ করতে পারেনি । 
শহরের বণিক মূলধন বা শিল্পোৎ্পাদনের মুনাফাসঞ্জাত পুঁজির পক্ষে গ্রামীণ 
সম্প্রদায়গুলির কৃষি ও শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারসাম্য তেঙ্গে সর্বভারতীয় বাজার 
তৈরী করা সম্ভব ছিল ন।। 

শহরের শিল্পগুদ্ল মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল বলা যায় £ ১, বিলাস- 
দ্রবাসামগ্রী তৈপীর শিল্পগুলি রাজা বা নবাব পরিবাপগুলি, অভিজাত শ্রেণী ও 
উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারীদের চাহিদা মেটাতে ব্যাপৃত থাকত। বিদেশ 
চাহিদা মেটাতে এ ধরনের শিল্পগুলির অগ্রণী ভূমিকা ছিল । ২, দ্বিতীয় বিভাগের 
শিল্পগুলি প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও জনপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন মেটাত। ৩. গলিত 
লৌহ, শোর", ধাতু প্রভৃতি থেকে নানা ধরনের ভ্রব্যদামপ্রী তৈরীর শ্িল্পগুলি 
স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজ করত। 


৫৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শিল্পে নিযুক্ত শহুরে শ্রমিকেরা প্রধানত ছুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন ঃ 
ক. স্বাধীনভাবে যারা শিল্পদ্রব্য তৈরীতে নিযুক্ত ছিলেন । খ- রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, 
প্রতিষ্ঠান বা ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত মন্তুরির ভিত্তিতে কাজ করে যারা! 
শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যাপৃত থাকতেন । 

শিল্পবাণিজ্যের সাথে যুক্ত শহুরে শ্রেণীগুলির পক্ষে গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা 
ভেঙ্গে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটান সম্ভব হয্সনি নানা কারণে । শেলভাঙ্কর তিনটি 
কারণ উল্লেখ করেছেন £ 

৯, গ্রামীণ সম্প্রদদায়গুলির আর্থ-সামাজিক জনজীবনের অভ্যন্তরীণ 
সংগঠনটি এমন সংহত, অনড ও শক্তিশালী ছিল যে, শহরাগত শিল্পদ্রব্যাদির 
পক্ষে এ দুর্ভেগ্ঠ প্রতিরোধ অতিক্রম কর! প্রায় অসম্ভব ছিল। 

২. ভারতীয় রুষির পক্ষে জলসেচ ও হরেক রকম সরকারী উদ্যোগ 
গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন ছিল । এগুলি পরিচালনার জন্য ভূমি থেকে প্রার্ধ 
কর আদমের জন্ত বিভিক্ন কেন্দ্রে সরকারী প্রতিনিধি মোতান্ন করতে হত। 
কেন্দ্রগুলি প্রশাসনিক শহর হিসাবে গডে উঠতে থাকে । গ্রাম গ্রামই থেকে 
যায়। 

৩. গ্রামের উৎপাদনের উদ্বত্ত শোষণের উপর ভিত্তি করে রাজা -রাজডাঃ 
নবাব-বাদশাহ, ও শহুরে অভিজাত বক্তিদের বিলাস, আড়ম্বর, জাকজমকপূর্ণ 
জীবনষাত্রা গড়ে উঠেছিল । গ্রামীণ এলাকার উপর কর আরোপের অধিকার 
তারা কখনে। হারাতে সম্মত ছিলেন না। শহবরকেন্ত্র থেকে এই অধিকার 
প্রযুক্ত হয়ে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনীতির সম্ভাব্য প্রগতির ক্রোধ করত। 

বাণিয়ার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতীয় শহরগুলি সামরিক 
কর্ষকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কালক্রমে আর্থনীতিক বাজার ও শিল্পোৎ- 
পাদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠ। 

সতীশচন্দ্র মনে করেনঃ ভারতের মত একটি উপমহাদেশে শিল্পোৎ্পাদন 
বিকাশের একই রকম একটি প্রক্রিয়। ক্রিয়াশীল ছিল বলে ভাবা সত্যের 
অনুসারী নয় ।%5 ইউরোপের মত ভারতেও শিল্লোৎপাদনের নির্দিষ্ট কতকগুলি 
কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল : গুজরাট, মালাবার, করমণ্ডল এবং কিছু পরিমাণে 
বঙ্গদেশ। তার মতে শহরাঞ্চলের শিল্পজ দ্রদ্যপামগ্রীর গ্রামাঞ্চলে বিপণনের 
প্রতিবন্ধক হিসাবে খ্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপস্থিতির তত্বটি সর্বাংশে 
গ্রহণযোগ্য নয়। বহুবিধ কারণের যোগসাজসে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৫৯ 


হয়েছিল ; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবীর ভারতের শহর ও গ্রামের পাম্পরিক 
সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্লোৎ্পাদনের 
সাংগঠানক কাঠামো» বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিগ্ভার অনগ্রসরতা, ভারতীয় বপপ্রথা, 
বিদেশী ধ্যানধারণার প্রতি বিরূপতা এবং যুক্তিবাদের প্রতি হেয়ালিপুর্ণ 
নিস্পৃহতা ভারতীয় উত্পাদন ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশের 
সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল । 

কে. এন. চৌধুরী মনে করেন ব্রিটিশপূর্ব ভারতে বিজ্ঞান ও প্ররযুক্তিবিষ্ঠার 
যে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি তার কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণরত 
ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মীন হয়নি । উদশহরণ 
হিসাবে ভারতীয় বস্ত্রসস্ভারের অপ্রতিদ্বন্বী মান, উৎকর্ষ ও সুলভ মূল্যের কথ! 
বল। যেতে পারে । প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্তাক বিবেচনা না করায় শিল্পজ 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্পত্তিবান ব্যক্তিরা এবং বিশেষ করে বণিকেরা 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্তঠার আধুনিকীকরণে উৎসাহ বোধ করেননি । যখনই 
প্রতিযোগিতার আঘাতে স্বার্থহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখনই সংশ্লিষ্ট 
ভারতীয়রা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্ার উন্নয়নে আগ্রহী হয়েছে। শ্রীযুক্ত 
ভৌধুরী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ বস্ত্রকলগুলির প্রতিযোগিতায় 
জর্জরিত ভারতীয় শিল্পপতিদের বিদেশী প্রযৃক্তবিদ্যার সাগ্রহ আমদানির কথা 
উল্লেখ করেছেন |53 

সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী ভি, আই. পাভলভ, ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ধন- 
তান্ত্রিক অগ্রগমনের অনতিক্রম্য বাধ। হিসাবে একদিকে ভারতীয় শহরগুলির 
জনসমষ্টির বিশেষ বিভাগগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অপরদিকে এঁ বিভাগ- 
গুলির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জমির উপর ধার্য খাজন। সংগ্রাহকদের জঙ্বদ্ধের 
কথা উল্লেখ করেছেন । 

সমকালীন ভারতীয় শহরগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যেত £ ১. প্রশাসনিক শহর-_যেখানে, রাজা» বাদশাহ, নবাব, রাজকুমার, 
অভিজাত সম্প্রদায়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সামরিক কর্তাব্যজিরা 
থাকতেন। শহরটি রাজধানী হলে সেখানে প্রধান সামরিক ঘাটি গডে 
উঠত। গায়ক, স্থপতি, চিত্রকর, কবি, সাহিত্যিক, নর্তক-নর্তকী প্রতৃতি 
সহায়ক সামাজিক গোষীতুক্ত লোকজনের! বিত্তবার্ন শহরবাপীর আমোদ- 
প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক চাহ্দা চরিতার্থ করতে নিযুক্ত থাকত্ডেন। ২. ধর্মীয় 


৬গ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শহর-_বেনারস, মণুরা, বুন্দাবন, পুরী, নাসিক, তিরুমালাই, কালীঘাট প্রভৃতি 
কেন্দ্রগুলি ধর্মপ্রাণ তীর্ঘযাত্রীক্দের নিত্য আনাগোনায় মুখর হয়ে উঠত। 
তীর্ঘযাত্রীদের সেবাকর্মে নিযুক্ত একটি জনসমষ্টি এ সকল শহরে পাকাপাকি- 
ভাবে বপবাদ করতেন । ৩. বাণিজ্যিক শহর__সমুদ্রোপকৃলে, নাব্য নদীব 
তীরে বা বাণিজ্যপথেব ধাবে গড়ে উঠত। একমাত্র বৈদেশিক বাণিজো 
অংশগ্রহণকারী বন্দরনগরগুলি ছাড়া "্ন্ান্য সব ধরনের শহরগুলির অত্িত্ব 
জমির উপর ধার্য করের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল । এই শহুরগলি প্রকৃতির 
দিক থেকে পরগাছাসুলভ ছিল বলা শ্ায়। বিদেশী ভোগ্যপণা ক্রেতা বা জমির 
আয়ের উপর নির্ভরশীল ম্বদেশী বিত্তবান গোঠীর চাহিদা মেট? হ পমতাতিকক 
উৎপাদন সম্পর্কেব প্রাথমিক স্থচনায় যেসব পণ্যসানগ্রী চিহিংত ছিল সেগুশিই : 
সর্বপ্রথমে ব্রিটিশ ফ্যাক্টরিতে প্রস্তত সুলভ পণ) সম্তারের প্রতিযোগিতায় পিছু 
হঠে কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 

এন. কে, পিনৃহা দাবি কণেছেন যে, ব্রিটিশ আগমনের পুর্বে বঙ্গদেশের 
শহরগুলিতে সাধারণ পৌর্জীবনের উদ্ভব সম্ভব হয়নি।54 এমন কি 
বিশাল শহরগুলিও বদ্ধিত কলেবর গ্রাম ছাডা আর কিছু ছিল না। যাঁরা এ 
শহরগুলিতে বসবাদ করতেন তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই স্থায়ী 
বাসস্থান নির্মাণের কথা ভাবতেন । শহুরে অভিজাত কোন গোষীর অস্তিত্ব 
ছিল না। শহরে স্থায়ী বসবাসকারী বিত্তবান বণিঝদের কোন গোঠী দেখা 
যেত না। সংঘবদ্ধ নগর বা শিল্পের জননী শহরের অস্তিত্ব ছিল না । নগর- 
গুলিতে মধ্যবিত্ত কোন শ্রেণী বিরাজ করত ন1। 

সাধারণভাবে শ্রীযুক্ত সিন্হার বক্তব্য সঠিক বলে প্রতিভাত হলেও একথা 
অনন্থীকার্য যে, তিনি অত্যন্ত স্থুলারুতি তুলির টানে বক্তব্য সাজিয়েছেন । 
বঙ্গদেশের শহরগুলির স্থায়ী, নির্দিষ্ট কোন জনসংখ্যা ছিল ন। এমন নয়) 
শ্রমিক, কারিগর, বণিক, মহাজন পবিবারগুলি স্থায়িভাবে শহরগুলিতে বসবাস 
করতেন। অভিজাত পরিবারগুলি, বিশে করে সামরিক উচ্চপাস্থ 
কর্মচারীর? তাদের অধীনস্থ লোকজন ও ভৃত্যদের সঙ্গে নিয়ে সামরিক উত্থান- 
পতন ও স্থানীয় শাসকের বিত্তবৈভব বা সম্প্হানির নিরিখে নিজেদের স্বার্থ 
বিচার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতেন । শহবুগুলির “ভাগা- 
লক্ষী সামরিক জয়-পরীজয় ও শাসকের বিতৃ-সম্পদদের হদিশ রেখে অধিষ্ঠান 
করতেন। ৮ 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৬১ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অগ্রসর অঞ্চলের শহরে অর্থনীতিতে ও 
সমাজজীবনে পুরোন জম্প্কের পাশাপাশি পরিণত সামস্তবাদী সমাজের 
ভূদম্পত্তি সংক্রাস্ত বৈশিষ্ট্য এবং হস্তশিল্পে সামাজিক শ্রমবিভাগ বিকাশ লাভ 
করেছিল। ভারতীয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনের নির্দিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে 
ধনতান্ত্রক সম্পর্কের কিছু কিছু লক্ষণ দখা দিলেও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির 
আবিরাব নুদ্বরপরাহত ছিল। 


প্রাচীন ভারতের আর্থনীতিক-রাষ্রনীতিক জনজীবন সম্পর্কে 
দুটি তত্ব 


১. প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তন্ব 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে ভারতের 
সামাজিক উতপাদনবাবস্থার অনগ্রসরতা ও স্ববিরতার একটি তত্ব ক্রমশ স্বীকৃতি 
পেতে গুরু করে। তত্বটির মূল বক্তব্য ছিল এই £ রাষ্ট্রশক্তি ভারতের গ্রামীণ 
সম্প্রদায়গ্ডলির উদ্বত্ত ফসল খাজনা হিসেবে আত্মসাৎ করে কৃষি অর্থনীতির 
বিকাশের সম্ভাবনাকে অস্কুরে বিনষ্ট কপে দিয়েছিল । অন্যদিকে, উদ্ধত্ত ফসলেপ 
মূল্য রাষ্ট্রের শালকশক্তির জাকজমক, আডম্বর ও বিলাসবাসনের বায়ভার 
মিটিয়ে আর্থনীতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল । সাধে সাথে ধর্মের 
অনুশাসন শাসকশক্তিকে এরশ্বরিক ঘোষণা করে জনসাধারণকে অবিমিশ্র 
'আন্থুগত্য শিখিয়ে শ্বৈরুতন্ত্রেব দীর্ঘস্থায়ী বনিয়াদ রচনা! করেছিল । 


প্রাচাদছেশীয় শ্বৈরৃতন্ত্রের তত্বটি অষ্টাদশ শতাব্বীর ফরাসী লেখক মণ্টেম্কুর 
লেখায় স্বীরুতি লাভ করে । ভলটেয়ার অবশ্য তত্বটির সত্যতা! লম্পর্কে সন্দিহান 
ছিলেন । প্রেমৃণ মিলের “ভারতবর্ষের ইতিহাপ+ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের নেপথ্যে 
তত্বটি« যথার্থতা সম্পর্কে বিশ্বাস আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। ভারতের 
রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি সম্পকে রিচার্ড জেমসের যে বইটি হাইলেব্যারি কলেজে 
পান হত তাতে তত্বটি নিভূলিতার “সার্টিফিকেট” লাভ করেছিল । প্রশাসনের 
সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ এতিছাসিকেরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্তও তত্বটিকে 
অন্রাস্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন । আশ্চর্য মনে হলেও সত্য, এঁতিহ্বাসিক 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছন্বমূলক বন্তবাদ প্রয়োগে বিশ্বাস কার্ল মার্কস স্থবির 
পরিবর্তনবিহীন এশীয় সমাজ ও প্রাচ্যদেশীয় শ্বৈরতঘ্ত্রে রূপকল্পটির গ্রতাবুক্ত 


৬২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি-ও স্বরূপ 


ছিলেন না তাঁর “এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি' সংক্রান্ত “মডেল” বা নমনাটি 
এশীয় সমাজের অনড় অবস্থার চিত্রটিকে মূর্ত করে তোলে । 


প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি সম্পকে মার্কসের চিস্তাভাবন। অনুসরণ করে 
একটি দ্বৈত সাংগঠনিক রূপের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। মার্কসের 
চিন্তাকে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানের কেতাবী ভাষায় প্রকাশ করলে এরূপ 
বলতে হয় যে, ব্যগ্টিগত সমধমণণ সংগঠনগুলির ( গ্রামীণ সম্প্রদায়) এক্যের' 
বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত হয়েছিল সমষ্টিগত সংগঠনটি (প্রাচ্যদেশীয় 
শ্বৈরতন্ত্র )। এরূপ দ্বৈত আর্থ-সামাজিক সংগঠনটি পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ 
সামাজিক শ্রমবিভাগের একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রতিটি 
ব্্টিগত সংগঠনে এই শ্রমবিভাগ ক্রিয়াশীল ছিল (রৃষি-_-হস্তশিল্প ), আবার 
সামগ্রিকভাবে সমষ্টিগত সংগঠনটিতেও তা বর্তমান ছিল (জমির উপর ধার্য 
তৃমিকর ও তা পুনর্বন্টনের মাধ্যমে )।% সামাঞ্জিক ও আর্থনীতিক স্থিতা বস্থা 
জনজীবনে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছিল । জরাগ্রস্ত চিন্তাভাবনা ও কুসংস্কার 
ব্যক্তিমান্থষের উদ্যমকে অবরুদ্ধ করেছিল। ভারতীয় ধর্ম নিক্িয়ত। শিখিয়ে 
ও নগরজীবনের অভাব স্থবিরতা প্রশ্রয় দিয়ে স্বৈরতস্ত্রের দাশশনিক এবং 
আর্থনীতিক ভিত্তি রচন] করেছিল । 


মার্কস মনে করেছিলেন যে প্রাচীন গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উৎস থেকে ণউধ্ব 
ও ননয়গামী বহুতর বিচিত্রগামী আবেগমধিত প্রেরণা” আর্থ-সামাজিক জন- 
জীবনকে সংবদ্ধ করে স্থবিরত্তে খিক্কুত করেছিল । নিম্নগামী প্রেরণায় ব্যক্তি- 
মানুষ ব্যষ্টি সংগঠনে স্যজনশীলতা৷ স্যটিতে অক্ষম হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী 
স্থবিরতায় লাঞ্চিত হয়েছিল । আর সমষ্টিগত সংগঠন উধ্বগামী প্রেরণায় শ্বৈর- 
তন্ত্রে পরিণত হয়েছিল । ১৮৫৩ সালের একটি নিবন্ধে মার্কস লিখেছিলেন যে, 
“আপাতদৃষ্টিতে অমঙ্গলকর হিসাবে প্রতিভাত না হলেও তথাকথিত গ্রামীণ 
বাবস্থা! প্রাচ্দেশীয় শ্বৈরতস্ত্রের ভিত্তি হিলাবে সর্ধদা কাজ করেছিল।... 
ক্ষুদ্রতম পরিমগ্লে মানুষের মনকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল 17 এঙ্গেল্স 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রাচ্দেশীয় শ্বৈরতস্ত্রের পরিবেশে সামস্তযুগীয় 
অবস্থা থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব ছিল না। সঞ্চয় গড়ে ওঠার পথরোধ 
করে & শ্বৈরতন্ত্র আর্থনীতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল। 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৬৩ 


২. আর্বশ্রেষ্ঠত্বের তত্ব 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দ্দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের 
দশকগুলিতে ভারতীয় জঙ্গী জাতীয্রতাবাদী নেতৃবৃন্দ “কালোতীর্ঘ* ভারতীয় 
গ্রামীণ ব্যবস্থাকে আদর্শ সমাজ-সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়ে 
ওঠেন । তীব্র স্বদেশপ্রেমের মোহাবেশ ভারতীয় সবকিছুকে_-অতীত, 
বর্তমান, ভবিষ্যৎ-বরনীয় করে তোলে । আর্ধপমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, 
অর্থনীতি, বর্ণাশ্রম কোন কিছুই প্রগতিবিরোধী বলে তাদের মনে হয়নি। 
তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় আধ 
সমাজের সব কিছু নিফলুষঃ প্রগতিশীল ও মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে 
স্বীরূতি লাভ করে। 

এমন কি উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অনেকে এবং পশ্চিমী 
শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বহু বুদ্ধিজীবী ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক শাসনের সমর্থনে 
অশর্যশ্রেষ্ঠত্বের তত্বকে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের যৃক্তি ছিল এই £ ইন্দো- 
ইউরোপীয় আর্ধসভ্যতার জন্মদাতা ছুই ভ্রাতা সহম্ সহন্র বসর বিচ্ছিন্ন থেকে 
ব্রিটিশ শাসনে পুনর্বার মিলিত হয়েছে । ভারতবাসী ও ব্রিটিশ এ ছুই 
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ব্রিটিশপূর্ব ভারতের আথ-সামাজিক জনজীবনের মূল্যায়নে নিয়োজিত ছুটি 
তত্বই-প্রাচার্দেশীয় শ্বৈরতন্ত্র ও আবশ্রেষ্ত্ব--যথেই সাক্ষ্যপ্রমাণ, তথ্য এবং 
সমীক্ষালন্ধ এতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রথম তত্বের উদ্ভাবকের' 
প্রাচ্য দেশগুলিতে ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি 
ঘোষণ। করে এতিহাসিক তথ্যের প্রতি সুবিচার করেননি । ভারতের ক্ষেত্রে 
গুপ্তযুগে বা পরবর্তীকালে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার বহু সাক্ষ্যগ্রমাণ 
উল্লেখ করা যায়। প্রাচ্যদেশীয় ন্বৈরতন্ত্রের তাত্বিকেবা রাজতন্ত্রের শ্বৈরতন্তে 
রূপান্তর ব্যাখ্যায় ধর্মের গুরুত্বকে তথ্যনির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারেননি । ভারতীয় ধর্ম রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্বকে শ্বৈর ক্ষমতায় নিরম্কুশ করে 
তুলেছিল বলাই থেষ্ট নয়; উভয়ের গভীর, নিবিড়, জটিল সম্পর্কটি অনুধাবন 
করা একাস্ত জরুরী । “ইহবিমুখ, মায়াবাদী, ভোগবিলাসী এবং জীবজন্ত 
পৃজামত্ত' ভারতীয্ব ধর্ম ভারতীয় জীবনকে নিদ্রিয় করে রেখেছিল ও শ্বৈরত্্ী 
রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে ক্রিয়াশীল ছিল-_-এক্প বক্তব্য আংশিক সত্যে বিধৃত হলেও 
সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশে ব্যর্থ। ধর্ম কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ভারতে বছুবার রাষ্ট্র 


৬৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শক্তি উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। ভারতীয় সমাজে সর্বত্যাগী সাধক, 
সাধু, মহাপুরুষদের ভূমিক1 প্বৈরতস্ত্রের সহায়ক হিসাবে প্রতিভাত হয়নি। 

নগরীকরণের অভাব ও গ্রামীণ জীবনের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ভারতীয় 
আর্থনীতিক জীবনকে স্থবির রেখে শ্বৈবৃতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তির সেবাদাসে পরিণত 
করোছল বলে যে মত প্রচলিত আছে তা-ও এতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের 
বিরোধী । মহেঞোদরো, হরপ্লা, খ্ষ্টজন্মের সংশ্র বৎসর পূর্ব থেকে গঙ্গার 
অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে-ওঠ দ্বিতীয় পায়ের লৌহভিত্তিক সভ্যতার নগরগুলি 
এবং দক্ষিণ ভারতেএ বন্দৰনগরগুলি প্রাচীন ভারতের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার 
সাক্ষ্য দেয়, গ্রামকেন্দ্রিক সভাভাখ নয় | 

প্রাচ্যদেশীয় শ্বৈরতন্ত্র ও আর্শ্েষ্টত্বের তত্ব উভরই মতাদর্শগত বক্তবা 
উপস্থাপনে যতট। আগ্রহী তার চেয়ে এতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে অনেক 
কম যত্বুবান । আযশেষ্টত্বের তত্বটি গ্রীন ভারতের জনজীবনের সামগ্রিক 
বণনা ও বিশ্লেষণের চাবিকাঠির হর্দিশ না পেয়ে দিকভ্রাস্ত ; প্রাচ্যদেশীয় 
দ্বৈরতস্ত্রে' তন্টি পধাপ্ত তথ্য ও সাক্ষ্যের সমর্থন না খুঁজে অসম্পূর্ণতা- 
দোষে হুষ্ট। 


“হিন্দু নৈতিকতা” ও আর্থনীতিক উদ্ভোগ £ ওয়েবারের বিশ্লেষণ 


প্রোটেস্টাপ্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পিউরিটান ক্যালভিন-অন্থুসা রী 
শথার অভিজ্ঞতা থেকে ম্যাক্স ওয়েবার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, বিশেষ কোন 
ধর্মবিশ্বাসের রূপেষ সাথে আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল বিশেষ 
ধরনের প্রত্যয় ও উদ্যমের শিবিড় সংযোগ আছে। ক্যালভিনের মানবমুক্তির 
উপায় পির্ণয়ের প্রয়াস কিভাবে মনস্তাত্বিক যোগস্থত্রের মাধ্যমে ব্যবলাবাণিজ্য 
এবং ধনতান্ত্রিক শিল্লোৎপাদনের চেতনার মধ্যে রূপাস্তরিত হয়ে যায় ওয়েবার 
তার “প্রোটেস্টাপ্ট এধিক্‌ আগু দি স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজমঃগ্রেন্ে ব্যাখ্য। 
করেছেন । সাধারণভাবে প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করে চীন ও ভারত সংক্রান্ত 
গবেষণায়, ওয়েবার ইউরোপীয় শিল্লোদ্ুত ধনতস্ত্রের অনুরূপ কোন বিকাশধারা 
অনুপস্থিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। ধনতান্ত্রি শিল্লোগ্যোগ গ্রহণের 
অন্থকৃল প্রোটেস্টাপ্ট নৈতিকতার অন্থরূপ কোন ধর্মীয় নৈতিকতার অনুমোদন 
তিনি হিন্দ্ু বা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে খুজে পাননি । এরূপ নৈতিকতার অভাব 
তিনি হিন্দুধর্মের অযৌক্তিকতার ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্রধর্মের 


ত্রিটিশপূর্ব ভারতের সত্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৬৫ 


অযৌজ্জিকতার লক্ষণ হিসাবে তিনি বর্ণব্যবস্থাঃ কর্মফল সংক্রান্ত শান্্রীক্ ব্যাখ্যা, 
পুনর্জন্মবাদ, অতিরিক্ত বিধিনিষেধ, যাছুবিষ্ঠায় বিশ্বাস ও ইহলোক-বিমুখ 
মানসিকতার উল্লেখ করেছেন 159 

ইউরোপীয় ও ভারতীয় অবস্থার ভারতম্য নির্ণয়ে ওয়েবারের যুক্তির 
ধারাটিকে নিয়লিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় £ 

১. আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে উদ্ধোগ গ্রহণ বা অনীহা! উভয় ক্ষেত্রেই সমাজ- 
ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। তার মতে প্রত্যেক সমাজব্যবস্থার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ 
আত্মা বা চেতন] বর্তমান থাকে । ইউরোপের ক্ষেত্রে এই আত্মা বা চেতনাকে 
তিনি প্রোটেস্টাণ্ট নৈতিকতা এবং ধনতক্ত্রের অন্তরাত্মার বেদীতে সংস্থাপিত 
করেছেনঃ আর ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দু নৈতিকতা ও হিন্দু চরিত্রের ভিত্তিভূমিতে । 

২, ইউরোপীয় ক্ষেত্রে ক্যালভিনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সমকালীন সমাজ- 
ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা বা সমর্থনের কাজে নিয়োজিত না হয়ে ভাবী পুনর্গঠিত 
সমাজব্যবস্থার আবাহনে নিয়োজিত ছিল। অপর দিকে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রীয় 
ব্যাখ্যা সমকালীন বর্ণভিত্তিক, এঁতিহা অন্থসারী সমাজব্যবস্থার সমর্থনে 
নিয়োজিত ছিল। ্‌ 

৩. ব্যক্তির আচরণ, উদ্যোগ ও অভীগ্মার উপর ধর্মশান্ত্রের প্রভাব 
নিক্ূপণের জন্য ওয়েবার উভয় ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিক্ূপ নির্মাণে গ্ররাসী 
হয়েছিলেন । ইউরোপের ক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক-সাংস্কৃতিক যে আদর্শ গ্রতিরূপটি 
তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা ক্যালভিনীয় ব্যক্তিত্বের অনুসারী । আর, ভারতের 
হিন্দু ব্যক্তিত্বের আদর্শ প্রতিরূপ গড়ার সময় তিনি ধর্মশান্ত্রীয় পুথিপত্র ও 
ইউরোপীম্ব ভারতবিদ্যাবিদ্দের ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। 

৪. ধর্মীয় আদর্শ ও সমাজব্যবস্থার সম্পর্কের পারস্পরিক কার্ধ-কারণ এবং 
ক্রিরা-প্রতিক্রিয়ার দত শ্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হলেও ওয়েবার অর্থুশীতির উপর 
ধর্ম আদর্শের স্বাধীন প্রভাব প্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন। বিশ্বাসীদের 
মনম্যাত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে গতিশীল ধর্মীয় আদর্শ সমাজব্যবন্থার কিরূপ 
রূপান্তর ঘটায় ওয়েবার ইউবোপীয় ক্ষেত্রে তা সপ্রমাণ করেছেন । অন্ুদিকে, 
ধম্পূর় আদর্শের রক্ষণশীল গ্রভাব এঁতিহৃবাদী ভারতীত্ব সমাজের ক্ষেত্রে তিনি 
নিরূপণ করেছেন । ্‌ 

ওয়েবারের বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে এরকম একটি ধারণার দুয়ারে উপনীত 
হতে হুয় যে, ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক বিকাশ, যুগোপযোগী সমাজ সংস্কার ও 

ভা.-_৫ 


৬৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


আধুনিক গণতাস্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তনের জন্য ভারতের পক্ষে কর্মফলে বিশ্বাস, 
পুনর্জন্মের তত্ব, মায়াবাদ, চক্রাকার যুগপরিবর্তনের ধর্মীয় তত্ব এবং অসংখ্য 
আচার-আচরণবিধির অনুশাসন পরিত্যাগ করা একান্ত গ্রয়োজন। কর্মফলের 
তত্ব ও বর্ণপ্রথাকে ওয়েবার আর্থনীতিক উন্নতির প্রধানতম অন্তরায় বলে 
চিহ্নিত করেছিলেন । মার্কসকে প্রতিধ্বনিত করে, কিন্তু সাম্যবাদী ইস্তে- 
হারের সাথে অনৈক্য ঘোষণা করে, ওয়েবার লিখেছিলেন, “কর্মের তত্ব বিশ্বকে 
সম্পূর্ণরূপে যুক্তিগ্রাহী নৈতিকতা-নিকূপিত সুশৃঙ্খল বিশ্বব্রদ্মাণ্ডে বূপাস্তরিত 
করেছিল । এই তত্ব ইতিহাসে অগ্ঠাবধি রচিত সবাপেক্ষা সুসমগ্তস ধর্মশাস্ত্রের 
প্রতিনিধিত্ব করে। জ্ঞানালোকের এরূপ পটভূমিতে, সাংগঠনিক এরূপ, 
ব্যবস্থাতেই একমাত্র ধর্মনিষ্ঠ হিন্দ্রর অভিশপ্ত অবস্থান অর্থবহ হয়ে ওঠে। 
এনুই ফলশ্রুতিতে তার 'আচনণ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । সাম্যবাদী ইস্তেহাব 
এরূপ শব্বগুচ্ছের ব্যবহারে সমাপ্ত হয়েছে যে, তাদের ( সর্বহারাদের ) শৃঙ্খল 
ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করার জন্য তাদের এ€য়েছে একটি পৃথিবী । 
শিল্পবর্ণের ধামিক হিন্দুর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য | সে-ও জয় করে নিতে পারে 
পৃথিবীকে এমন কি ব্বগীয় জগতকে ; সে ক্ষত্রিয় হতে পারে» ব্রাঙ্গণ হতে 
পাপে, ন্বর্গলাভ করতে পারে এবং ভগবান হয়ে উঠতে পারে--তবে বর্তমান 
জীবনে নয় কিছুতেই, একই ছাচের জগতে পুন্জন্মের পর ভাবী জন্মে।১০ 
ওযেবার এক্সপ বিশ্লেষণ থেকে দ্বিব্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন £ কর্মফলের 
অন্বে নোউর-কর বর্ণপ্রথার বীতিপ্রকরণের উপর নির্ভরশীল এতিহাবাহী 
ব্যবস্থাকে অর্থনীতির যৃক্তিগ্রাহথ সংস্কারে মাধ্যমে ধ্বংস করা "অসম্ভব ; আবার 
উল্টে" দিকে, অর্থনীতিকে যুক্তি গ্রাহাভাবে সংস্কৃত করাও এঁতিহাবাহী, আচার- 
অনুষ্ঠানানর্ভ? সমাজব্যবস্থায় অসম্ভব | 

হিন্দ নৈতিকতার মনস্তাত্বিক ফলাফলকে ওয়েবার সম্পূর্ণ নেতিবাচক ও 
অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন ; তার মতে হিন্দুধর্ম নিক্কিয়ত', ইতজগৎ বিমুখতা, 
হতাশ, ছুর্বোধা হেয়ালিপন] ও কর্মফকলের অমোধতা শিক্ষা দিয়ে ধনতান্ত্রিক 
আর্থশীতিক কর্মেফ্যোগ গ্রহণের কাধকরী বিরোধিতা করেছে। 

বান্তব ঘটনা ও পরিসংখ্যানের তিত্তিতে ওয়েবারের তত্ব সমর্থন করা 
দুরহ। ধনতান্ত্রিক কর্ষোদ্োগের উপর ধর্মীয় নৈতিকতার প্রভাব নির্ণয়ে তিনি 
উনবিংশ শতাবীর পাঁগ্ুত মহলে প্রচলিত শব্ধ আত্মা” বা *চেতনা” বারবার 
ব্যবহার করেছেন। আধুনিককালে এঁ শব্দের ব্যবহার অভিপ্রেত মনে হয় 


ব্রিটিশপূর্ ভারতের সম্যত'-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৬৭ 


না, পরিবর্তে নৃতাত্বিক “সাংস্কৃতিক' বহিরাকৃতি+ “ব্যক্তিত্বের মৌল সংগঠন” বা 
“সাংস্কৃতিক চরিত” ইতান্দর বাবার বাঞ্ছনীয় বোধ হয়। ওয়েবারের ভারত 
তক্তাস্ত রচনায় শ্বজাতিকেন্দ্রেক ধ্যানধারণাঁর প্রভাব লক্ষ্য করাযায়। তবে 
একথা ঠিক, তিনি হিন্দুধর্ষের দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক দিকগুলি হিসাবের মধ্যে 
ন" এনেও নবনির্বাচিত পরর্য পুঁধিপর ও ইউরোপীয় ভাবতবিদ্যাবিদদে র ব্যাখ্যার 
ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মীবলম্বী বাক্তিব আদর্শ একটি প্রতিরূা রচনায় নিঃসন্দেহে 
সফল হয়েছিলেন । তাঁর স্ত্রগুলির ভিত্তিতে এ প্রত্তিবপ রচনা যুক্তিপূর্ণ বলে 
মনে হয়|? 

দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে এ প্রতিরূপ প্র্ব হয়ে থাকবে 'এমন কোন নিশ্চয়তা 
নেই । ওযফেবাক নিজেই নলেছেন, 'অশ্জাত গৃহে শ্রম ও সেবার সমাবেশের 
মতই কারখানাগুললতে শ্রমিকদের বিপুল সমাবেশের মুখে পড়ে বর্ণপ্রথার 
নিয়মকাতন প্রয়োজনমত শিখিল হয়েছে । উচ্চবর্ণের লৌকদের সেবায় 
শিমুক্ত গৃহভূত্যব। ধর্মবিপি অনুযায়ী শস্পৃশ্ত বিবেচিত হয়নি, পরিচ্ছন্স বলেই 
ত্বীকৃণ্তি পঞ্জেছে ! কারিগএদের তৈশি জিনিসপন্র বর্ণ নিধিশেষে সকল নরনারীর 
বাবহারে ধ্মীঘ্ব বাধানিষেধ না। থা গাঘ “কারিগতের হাত সরদাই পরিষ্কার, 
প্রবাণটির উৎপত্তি ঘটেছে। বর্ণব্যবস্থা ব্যণহারিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষে শিথিল 
থেকেছে, আবার পুঁখিপত্রের শান্ত্রীয় বিধানে আনড পেকেছে। অর্থাৎ, 
ওয়েবারেএ মতে বর্ণব্যবস্থা স্থিতিস্থাপকতার গুণে সমুদ্ধ হয়ে ক্রিয়াশীল 
থেকেছে। 

সীমিত সংখ্যক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপব ভিত্তি করে ওয়েখাঁর হিন্দু নৈতিকতার 
খ্বরূপ নির্ধারণে প্রক্াধী কছেছিলেন। শ্রীমন্ভাগবৎ গীতার উপদ্দেশ তিনি 
উপলব্ধি করেননে । নৈষ্ঠাভরে শিক্ষাম্ভাবে দৈনন্দিন কর্তবাকর্ম সম্পাদনের 
মাধ্যমে গৃহী, নারী ও শৃএবাও মোক্ষলাতভ করতে পা বলে গীতায় ঘোষণ। 
করা হয়েছে । [ঙিলক, 'ম:বিন্দ, গান্ধী ও বহু জাতীয়তাবাদী নেতারা 
পরবর্তীকালে প্রো্েস্টান্ট নৈতিকতার শন্থরূপ একটি নৈতিকতার সদ্ধান 
গীতায় খুজে পেয়েছেন এবং এ নৈতিকতাঁকে রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক 
কর্মদর্শনের চালিকাশক্তি হিসাবে ব্যবহাব কেছেন। 

ভারতবর্ষের কুর্গ অঞ্চলে বর্ণপ্রথার উপর সমীক্ষ+ চালিয়ে এম. এন. 
শ্রীনিবাস পিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেরা তথাকথিত 
উচ্চবর্ণের লোকদের জীবনযাত্রার অনুকরণ করে উচ্চবর্ণন্থলভ গুণাবলীর 


৬৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


অধিকারী হতে সচেষ্ট ।১2 নিম্নবর্ণ থেকে উচ্চবর্ণের গুণাবলীতে উত্তরণ- 
প্রক্রিয়ার নামকরণ তিনি করেছিলেন সংস্কৃতায়ন। পরবর্তাঁ বনু সমীক্ষায় 
স্বয়ং শ্রীনিবাস ও অন্টান্ত অনেক সমাজবিজ্ঞানী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন । আবার, নিম্নবর্ণের মানুষের 
সামাজিক জীবন উচ্চবর্ণের মানুষদের যুগে যুগে প্রভাবিত করেছে তা-ও তার! 
দেখেছেন। 

বর্ণপ্রথা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শুধুমাত্র স্ববিরতার শক্তিকে জোরদার 
করেছে এমন নয় । আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বর্ণপ্রথার ক্রিয়া ও. 
গতিগ্রক্কতিও পরিবর্তিত হয়েছে। অস্থরূপভাবে বলা যায়, হিন্দুধর্ম সামস্তবাদী 
পরিবেশে ধনতান্ত্রিক কর্মোগ্যোগের ভাবী সম্ভাবনার প্রতিকূল শক্তি হিপাবে 
যেমন একদিকে কাজ করেছে, আবার আর্থ-সামাজিক স্থবিরতা নাগপাশ 
থেকে মুক্তির উপায়ও সন্ধান করেছে। 

বিবেকানন্দ, দয়ানন্দের শিক্ষা ও মতামত হিন্দু নৈতিকতার আমুল 
ংস্কারে নিয়োজিত ছিল । ব্যক্তিমাহুষের সংস্কারমুক্ত, নির্ভয় কর্তব্যপালনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করে তারা হিন্্ধর্মের যুগোপযোগী সংস্কারসাধনে ব্রতী 
হয়েছিলেন | কিন্তু, ভারতবর্ষের আর্ধ-সামাজিক পরিবেশে তাদের শিক্ষা 
হিন্দ্ধর্মের “বূর্জোয়! সংক্ষার” ও ধনতান্ত্রিক কর্মোগ্যোগের অনুসারী জীবনদর্শন 
প্রবর্তনে কতট। সক্ষম হয়েছে তা আজও বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে । এই 
কারণে ওয়েবারের তত্বের মূল্যায়ন ভারতীয় পরিস্থিতিতে আজও অপ্রাসঙ্গিক 
নয়। 


জাতীয় চেতনার অভাব 


ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টের একটি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় ক্লাইভ 
মন্তব্য করেছিলেন যে, পলাশী যৃদ্ধের সময় দর্শক হিসাবে সমবেত কয়েক শত- 
সহ দেশীয় মানুষের “যদি ইউরোপীয়দের ধ্বংস করার ইচ্ছা থাকত তবে তারা 
তা লাঠি আর পাথরের টিল ছুড়ে সমাধা করতে পারত |, এই মন্তব্য থেকে 
এঁতিহাসিক ডঃ নিমাইসাধন বোস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, “ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ তখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল ।,35 ডঃ রমেশচন্দ্র মস্তূমদারের মত 
প্রখ্যাত এ্রতিহাসিক একই রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে 
সমকালীন ভারতে ভারতীয় কেউ ছিলেন না, ছিলেন বাঙালী, শিখ, রাজপুত, 


ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যত-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৯ 


মারাঠা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী বাসিন্দা। “তাদের দৃষ্টি নিজেদের 
প্রদেশের দিগন্তের ওপারে বিস্তৃত হত না; তখনকার দিনগুলিতে ভারতবর্ষ 
বলে কোন দেশের ধারণা ছিল ন11১5* মার্কসবাদী বিশ্লেষণে বিশ্বাসী সমাজ- 
বিজ্ঞানী এ.আর. দেশাই মনে করেছেন, ব্রিটিশপূর্ব ভারতে রূপ ও পরিধির 
বিচারে ভারতীয় সংস্কৃতিতে জাতীয় চেতনার কোন স্থান ছিল না। তিনি 
বলেছেন, তখন জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয় সংস্কৃতি উদ্তবের অনুকূল বস্তুগত 
বা চেতনাগত ভিত্তির অভাব ছিল। বস্তগত ভিত্তি বলতে তিনি সর্বভারতীয় 
আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের কথা বলেছেন, আর চেতনাগত ভিত্তি 
বলতে এ ধরনের অস্তিত্ব সম্পর্কে চৈতন্যের উপস্থিতি বৃঝিয়েছেন । 

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ব্রিটেনের বণিকশ্রেণীর মুলধন এক পকেট থেকে যাত্রা! 
কপে পশম প্রভৃতি পণ্যন্রব্যের পসরা নিয়ে আমর্দানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ- 
গ্রহণ করে অন্য পকেটে মুনাফা! নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করে ৷ ধীরে ধীরে 
বণিক মূলধনের ক্রমবৃদ্ধি বণিকশ্রেণীকে ক্ষমতাবান করে তুলতে থাকে। 
সামস্তপ্রভূদ্দের দাপটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বণিক ধনতস্ত্রের স্থত্রপাত 
ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নৃতি 
শিল্পোৎপাদন সম্ভাবন।প দুয়ার খুলে দিলে বণিক মুলধন উপনিবেশগুলি থেকে 
সুলভে কাচামাল এনে ফ্যাক্টরি শিল্পে সেগুলিকে শিল্পজাত পণ্যে 
রূপান্তরিত করে ত্বদ্দেশে ও উপনিবেশগুলির বাজারে অজিত বিক্রয়লন্ধ মবনাফার 
পাহাড় গড়তে লেগে যায়। শিল্পসমৃদ্ধ ধনতন্্ বণিক ধনতস্ত্রেরে অপমারণ 
কায়েম করে শিল্পায়নের উৎ্পমুখ খুলে দেয়। কীচামাল ও শিল্পজাত ত্রব্য 
ক্রবিক্রয়ের জন্য যানবাহন ও সংযোগব্যবস্থ। গড়ে তোলে; ধনতাম্ত্রিক 
আর্থনীতিক বাজার গড়ে উঠতে থাকে । নুতন নুতন শিল্পন্গরের আবিভাব 
গ্রামীণ জীবনের রূপান্তর ঘটাতে থাকে । সামরিকবাহিনী, রাস্ীয় কর্তৃত্ব, 
প্রণাসন ইত্যাদির উপর ধশিকশ্রেণী শিজন্ব শিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সামস্তশ্রেণাকে 
শিছু হঠতে বাধ্য করে। সমাজে নূতন নূতন শ্রেণীণ আবির্ভাব ঘটতে থাকে। 
নৃতন শ্রেণীগুলি আর্থ-সামাজিক সুযোগন্থৃবিধাগুলি ভোগের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক 
সমাজের অংশীদার হয়ে পড়ে । ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একই বাষ্ীয় পতাকাণ 
নীচে বিভিন্ন শ্রেণীগুলি সমখেত হয়, নিরিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সংঘবদ্ধ 
হয়। এই সংঘবদ্ধতা জাতীয়তাবাদের বন্ধন নিবিড়তর করে আর্থশীতিকঃ 
শাংস্কৃতিক প্রগতির পথ ন্্গম করে। 


৭০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ম্বূপ 


ওপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে পশ্চিমী দেশগুলির মত ধনতান্ত্রিক 
বিকাশ ঘটেনি; ভিন্নতর পরিবেশে বিচিত্রতর শ্রেণীপং গ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে 
ধীরে জীতীর চেতণার দিগন্ত দৃশ্যমান হয়েছে: ব্রিটশ ধশিকশ্রেণীর পক্ষে 
ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর জন্মলগ্র বিল[খত করা সম্তব হয়োছিল এবং জন্মের পরেও 
শ্বৈরতন্ত্রী অভিভাবকত্বে দীর্ঘকাল নবাগণ্কে শিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল । ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণী, বিশেষ করে শিপাহী বিদ্বোহেগপব -খকেঃ ভাএতীয় প্রতিক্রিয়াশীল 
সামন্ত শ্রেণীগুলির সাথে আপো বরফ করে জাতীয়তাবাদী শক্তির উন্মেষের 
প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টিতে অগ্রসর হয়েছিল। ভরতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বাথবহ 
ষে সীমিত শিল্পায়ন ঘটেছিল তা-ই ভারতীয় আধুশিক শ্রমিকশ্রেণীর পিতৃত্বের, 
অধিকারী । এই শ্রেণী বিগত শতাবীপ ষাটের **কে জন্মগ্রহণ করে বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দশকে সচেতন কৈশোরে পদার্পণ করে। কৃষিপ্রধান ভারতে 
শিল্পায়ন শুরু হলে “পটি-বুর্জোয়া” শ্রেণী বুর্জোয়। ও সামস্তবাদী শ্রেণীগুলির 
মধ্যে বিরাজ করে শ্বধায় স্বার্থসিদ্বিতে উঠে পড়ে লাগে। পশ্চিমী শিক্ষায় 
শিক্ষিত ভারতবাসী বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশায় নিযুক্ত হয়ে সারা ভারতে নুতন 
একটি শহুরে সামাজিক সমস্বার্থ গোষ্ঠী গড়ে তোলে। কৃষিক্ষেত্রে শোষক 
ও শোষিত শ্রেণীর অবস্থান জর্বভার্তীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। 
ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে শিল্পোৎ্পাদনের 
ক্ষেত্রে আবিভূঁত হলে উপনিবেশিক ভাবতে বিচিত্র শ্রেণীবিন্টাসের চিত্রটি 
সম্পূর্ণ হয়। 

ধনতাস্ত্রিক শিল্পবিকাশের ফলে ভারতীয় আধুনিক শোষক ও শোষিত 
শ্রেণীগুলির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়। জামস্তবাদী শোষক ও শোষিত 
শরণীগুলির দন্থসংঘাত তীব্রতর হয়। আবার, গ্রাম-নগরঃ উন্নত-অনুরত 
অঞ্চল, ইত্যাদি নানা ধরনের পারস্পরিক স্বার্থসংঘাতের উত্তভব ঘটে। 
মর্বোপরি, শোষক-শোধিত নিখিশেষে ভারতীয় সকল শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর মৌল স্বার্থসংঘাত উপস্থিত হয়। আর্থশীতিক স্বার্থের 
প্রয়োজনে ভারতীয় শ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ধানকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুখবন্ধ 
হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গ্রানাইট ভিত্তি উপর সংস্থাপিত করে। 
তাছাডা, ভারতীয় স্মুমাজিক শ্রেণীগুলি জর্বভারতীয় চরিত্রে বিধৃত হয়ে শোষক 
ও শোধিতদের সংগ্রামকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করে। প্রদেশ, ভাষাঃ ধর্ম 
ইত্যাদির বিভেদ শ্রেণীস্বার্থের আঘাতে দুর্বল হতে শুরু করে। 


ব্রিটিশপূর্ ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ৭১ 


সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ ব্রিটিশ আমলে ত্বরান্বিত হয়েছিল । কিন্ত 
এরূপ বিকাশের পৃবে ভারতীয়দের স্বপণেণপ্রেম বা সংগ্রামের কোনরূপ এঁতিহন 
ছিল শা এমন নয়। স্বদেশের ধারণাট এবং সংগ্রামের আদর্শ ও রীতিনীতি 
দীর্ঘ ওপনিবেশিক শাদনকালে যুগো্ষোগী হয়ে ওঠে । ধনতঙ্ত্রের জন্মের 
পৃবে পশ্চিমী দেশগুলিতে যেমন জনসাধারণ অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদিতে 
বিভক্ত থেকে গোষ্ঠী চেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়ে বীরোচিত সংগ্রাম করেছিল, ব্রিটিশ- 
পূর্ব ভারতেও এ ধরনেপ নানা গোষ্ঠী 'অন্ঠরূপ চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাব 
প্রদর্শন করেছিল ' জাতীয় অর্থশীতি, আধুশিক সংযোগব্যবস্থা ও যুগোপযোগী 
শিক্ষার ফলে পশ্চিমী দেশগু'লতে যেনন, ভারতেও তেমন, গোষ্ঠী চেতনা 
জাতীয় চেতনায় জন্প্রপারিত হয়। ভারতে এই ধরনের সম্প্রসারণে ব্রিটিশ 
সাম্রাজাবাদ নানা ধরনের বাধাবিস্প হঙ্ি করেছিল ; আতন্তর্গোঠ| বিরোধে 
উষ্কানি দিয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ শ্লথগতি করে দিতে তৎপর ছিল। 
তা সত্বেও ভাণতীয় নিম্নবর্গেথ জনসাধাএণ ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে 
গ্রাম করেছিল। এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, গুপনিবেশিক দমনপীডন, 
অর্থনীতিণ রূপান্তর, শিক্ষাবিস্তারঃ পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধুনিকী- 
করণ ইত্যার্দি ভাপতবাসীর চিন্তা ও কর্মের জগতে জাতীয় চেতনার দিগন্ত 
উন্মোচিত করে। 


১ ভারতীয় কৃষির মৌল রূপান্তর 


ব্রিটিশপুর্ব ভারতের কৃষিব্যবস্ছ। 

প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমাহষের 
অধিকার অজান। ছিল এমন নয়। তাত্র্পত্র, খোদিত বয়ান, দলিল-স্তাবেজ 
ও বংশতালিকায় রাজানুগ্রছে তৃমিন্বত্ব লাভের এরূপ বহু উদাহখণ পাওয়া যায়। 
কিন্তু এতিহাসিকদের সাধারণ মতৈক্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্রিটিশপূর্ 
ভারতে কৃষিমিতে 'ব্যক্তিমালিকানার প্রয়োগ সার্বজনীন নিয়মের 
ব্যতিক্রম ছিল মাত্র ।' আবার, & মালিকানা শুধূ সংশ্লিষ্ট জমির তৃমিরাজন্ব 
সংগ্রহ ও ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তত্বগত দিক থেকে নবাব, নৃপতি, 
রাজা, বাদশাহ রাও রাজ্য বা জাম্রাজ্যের কষিজমির মালিক ছিলেন না) 
কষি-উৎপাঙ্গনে 4 নিদিষ্ট একটি অংশ তাদের প্রাপ্য ছিল মাত্র। 

ব্রিটিশপূর্ব ভারতে জমির মালিকানা জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায়গুলির 
করায়ত্ত ছিল। গ্রামে বসবাসকারী জাতি, উপজাতি বা৷ সম্প্রদায়গুলির কুষক- 
সমাজ সমষ্টিগতভাবে কৃষিজমির হ্বত্বাধিকারীর মর্যাদা ভোগ করত। প্রাচীনকাল 
থেকে মধ্যযুগ পর্যস্ত ভারতীয় রাজশক্তি এই কৃষকপমাজের অধিকার হরণ করে 
জমিমালিক নৃতন কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়নি। সাবতৌম 
শক্তি জমির মালিকানা ভোগ করত না বলেই অন্তাস্ত ব্যক্তিদের হাতে জমির 
মালিকানা হস্তাস্তরিত করা যেত না। সার্বতৌম শক্তি গ্রাথগুলির ভূমিরাজন্ব 
আদারের অধিকার রাজগ্রতিনিধি বা অন্ান্ত ব্যক্তিদের হস্তে ন্যস্ত কবত। 
ব্যক্তিরা গ্রামের বাৎসরিক উৎপাদনের উপর নির্দিষ্ট হাবে ভূমিরাজন্ব আদা 
করে সার্বভৌম শক্তির সংগ্রীহকের ভূমিকা! পালন করতেন মান্ত্। 

ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মোগল সম্রাটের! নানাক্ষেত্রে নৃতনত্ প্রবর্তন 
করলেও কৃষিজমির ক্ষেত্রে মৌল মম্পর্কগুলির বিশেষ কোন পরিবর্তনসাধনে 
অগ্রসর হনশি। মোগলপূর্ব আমলে যেমন, মোগল যুগেও তেমন, কৃষকেরা 
ব্যক্তিগতভাবে জমিমালিক ছিল না। কাজেই ভূমিরাজন্থ পূর্বের মত সমগ্ 
গ্রামের উপর ধার্ধ হত; গ্রামভিত্বিক তৃমিরাজন্ব আদায়ের পদ্ধতি জমির 


ভারতীয় কৃষির মৌল রূপান্তর ৭৩ 


হ্বব্বাধিকারী হিসাবে গ্রামের দ্বাবির স্বীকৃতির নির্দেশক ছিল। গ্রামীণ 
সম্প্রদায়গুলির ভূমিরাজন্ব মোগল আমলে শশ্যের পরিবর্তে অর্থের মাধ্যমে 
গৃহীত হুত। 

মধ্যযুগের ইংল্যাপ্ডের সামস্তগ্রতৃদের খাস খামারের মত কোনরূপ জমির 
মালিকান! 'ভারতীয় সামস্তগ্রভৃদের ছিল না। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের কষিউৎপাদনের রীতিপদ্ধতিঃ উৎপার্দিত কসল, সেচব্যবস্থার প্রয়োগ 
সবকিছুই এমন পৃথক ধরনের ছিল যে, জাতীয় পর্যায়ে কষিবাবস্থার কোন 
জন্তিত্ব ছিল না । মেষপালনের মত অর্থকরী ব্যবসা পরিচালনার জন্য ষোড়শ 
শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের বিস্তীর্ধ পশুচারণভূমি তৈরীর অনুরূপ কোন তাগিদ 
ভারতে বর্তমান ছিল না । অধাপক পাপিভাল স্পীয়ার ষোড়শ শতাব্দীর 
ইংল্যা্ডের টিউডর যুগের ভূম্বামীদের সঙ্গে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
জমিদারদের সাদৃশ্য বর্ণনা করে তার অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন ।! 
কর্ণওয়ালিশ ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রবর্তনের কথা স্বপ্নেও 
ভাবেননি ; তাঁর এবং তার মনিব পিট, ও ভাগ্তাসের একমাত্র উদ্দেপ্ত ছিল 
সর্বেচ্চ, স্থায়ী ভূমিরাজন্বের বন্দোবস্ত করা । 

ব্রিটেনের গঁপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থতার পথ খুঁজতে গিয়ে ধীরে ধীরে 
ভারতে ওপনিবেশিক, ধনতান্ত্রিক কৃষির জন্ম দেয়। 


ব্যক্তিমলিকানা'র উন্তব ও ভুমিরাজন্থের প্রকারভেদ 


ভূমিব্যবস্থার ক্ষেতে ব্রিটিশ বিজয় তারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্থচনা 
করে ; ভারতীয় কৃষি সামস্তবাদের ভিত্বিভূমি থেকে স্থানচ্যুত হয়ে বিদেশী 
ধনতন্ত্রের সংস্পর্শ ও নিয়ন্ত্রণে নূতন জমিতে শিকড় প্রোথিত করতে থাকে । বহু 
শতাব্দীর সামস্তবাদী কৃষি ওপনিবেশিক ধনতন্ত্রের লক্ষণা ক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে। 

রাজন্ব আদায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে কোন একটি নির্দিষ্ট নীতি 
ভারতে অন্ুহ্ছত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বনু নীতির উত্তব ঘটেছিল। 
ভৌগোলিক, এতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার তারতম্য এবং মোগল 
শাসনের অবসানের পর চুক্কির শ্বাধীনতা, হিতবাদ ও মুক্তবাণিজ্যের পশ্চিমী 
ধান্ধারণার সম্মিলিত আঘাতে গ্রামীণ সম্প্রদায় ও কৃষকদের অধিকারগুলির 
ভগ্নদশ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন্নরূপী আত্মপ্রর্বাশ ঘটিয়ে বহু ধরণের 
ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থার জন্ম দেয়।2 উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 


৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


“জমিদারি+, রায়ত ওয়ার", “তালুকদারি”, “মহলওয়ারিত “মালগুজারি, এবং 
“গ্রামওয়ারি ব্যবস্থা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল । 

জমিদারি ব্যবস্থা বাংলা, বিহার, উডিস্ঠা, বারাণসী ও উত্তর সরকার 
অঞ্চলে প্রচলিত ছিল । এই বাবস্থার জগ্লিদারেরা স:ক'রকে নির্দিষ্ট ভূমিরাজন্ব 
যোগাতেশ।, জমিদার ও চাধীপ্রজাব সম্পর্ক পারম্পরিক চুক্তিতে নির্ধারিত 
হত। 

উত্তর ভারতের বিডির অঞ্চলে গ্রামীণ সম্প্রদায্বেড পতনের পধায়ের সাথে 
সঙ্গতি বেখে বিভিন্ন ধরনেগ ভূমিরাজন্থ নীতি গড়ে উঠেছিল । অযোধ্যা! 
অঞ্চলে তালৃকদ [বিঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মহলওয়ারি, দিল্লী ও পাঞ্জাবে 
গ্রামওয়ারি এবং মধ্যপ্রদেশে মালগুজারি প্রচলিত ছিল। মাঁলগুজারেরা 
সরাসরি জমির মালিকানা ভোগ করত ও বাজন্ব প্রদানের অধিকারী ছিল; 
মহলওয়ারি অঞ্চলে জমির মালিকানা ব্যক্তিগত হলেও রাজস্ব লহ্বারদারদে এ 
মাধ্যমে প্রদেয় ছিল। গ্রামওয়ারি ব্যবস্থায় বক্তিমালিকানার শীতির সাথে 
গ্রামভিত্তিক সমষ্টিগত রাজন্ব প্রদানের বাবস্থা প্রচলিত ছিল। বোণ্ধে ও 
মান্রাজের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরকাও ও বায়তদ্রের সঙ্গে প্রতিবার ভূমি বিলি- 
বন্দৌবন্তের সময় ভূমিরাজপ্ধের হার নৃতনভাবে নিধারিত হত। রাঁজন্ব ও 
উৎপাদনের মোট পরিমাণের হার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমরূপ ছিল না৷ 
নিয়োক্ত তালিকায় তা স্পষ্ট ঃ 
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অঞ্চল শতকরা হার 
বঙ্গদেশ ৫*৬ 
উত্তর-পশ্চিম গ্রদেশ ৮ 

মাদ্রাজ ১২ থেকে ৩১ 
বোগে ২০ থেকে ৩৩ 
পাঞ্জাব ৯০ 


রি ১১১১0 


রায়তওয়ারি অঞ্চলে সরকাতের রাজন্ব দাবি সর্বাধিক ছিল। চাষীপ্রজার 
দিক থেকে বলা যায় যে, বহদেশ ও উত্তর-প।শ্চম প্রদেশের জমিদার অঞ্চলে 
মোট উৎপক্ধের এক-পুঞ্চমাংশ খাজনা হিসাবে ধিতে হত, অন্তান্য অঞ্চলে 
আরও অনেক যেশী দিতে হত। 


ভারতীয় কৃষির মৌল বূপাস্তর ৭ 


1বভিক্ন গাজন্বব্যবস্থার তারতম) সত্বেও ভারতের কৃষি ব্যক্তিমালিকানার 
'ধনতান্ত্রিক নী'ত বূপায়ণে অভ্যস্ত হতে খাকে। গ্রামীণ অন্প্রনায়গুলির কৃষি- 
জামর মা(লকান। ধ্বংস হতে থাকে । শোধন ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে বিদেশী 
ধনতস্ত্রের স্বাথান্ধ শির্দেশে শীঘথ পথ অতিক্রম করে ভারতীয কৃষিব্যবস্থা শেষ 
পযন্ত ধন্তাস্্রিক বিকাশেন পথটির হপি॥ পায়। 

কাহক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত সম্পকের মৌল পরিবর্তন ভানতের ব্রিটিশপূর্ব কৃষি 
অর্থনীতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামাণ জন্প্রদায়ের সামন্তযুগীয় খাবরতান 'অস্তিমলগ়্ 
ত্বরান্বিত করে। জামদারি ও রায়তওয়।র ব্যবস্থা ব্রিটিণ আইনের আদশাহ্্গ 
ব্ক্তিমালিকান1 গুতিষ্টা কৰে ভূমিখণ্ডঞকে একটি ধণিজি)ক বস্ত বা শেবার 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। আর্থনীতক বাজারে অন্তান্ত বস্তব মত ভূমিকেও 
ক্রয়, বিক্রয় ও বন্ধকেব সামগ্রী করে তোলা হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 
বাজার চাহিদা অনুযায়ী কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করণে মুনাফা] অরনের সুযোগ 
কষির ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা শ্ুষ্টি করে । বলা বাহুল্য, একপ 
সম্ভাবন। কষিপ্রধ!ন ভারতে পাম[জিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রে নানা ধরনের ফসল ফলাতে সহাগনক হয়েছিল। | 

ব্রিটিৎ ুপনিবোশক শ।সনে ভারতীয় ক্ষরণ ধনতস্্রে উত্তরণ ঘটে নিশ্চয়ই, 
কিন্তু এরূপ উত্তরণের স্থযোগ না পেয়ে ভাতের বহু অঞ্চলের কৃষকেরা প্রতিকূল 
অবস্থান জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকে | কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতত্ববিদ ও 
এ্রতিহাসিক এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় কৃষির ধনতান্ত্রিক 
রূপান্তর দুঃখবোধ করা (এ* আর. দেশাইর ভাষায় “কুভীরাশ্র বিসর্জন? ক) 
অযৌক্তিক । লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ক্ষকের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান লঙ্কটে4 দিকটি 
বিশ্বৃত হয়ে শুধৃধাত্র ভারতীয় ঞ্ষির মৌল পরিবর্তনের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে বিহ্বল হওয়া বোধহয় আরও বেশী অযৌক্তিক ! মীরাট, পাজ।ব, 
দক্ষিণ ভারতের আর্দ্র বন্বীপ অঞ্চল, গুজরাট, বোদ্ধে প্রভৃতি এলাকার ধনী 
কৃষকেরা অখ, তুলা ও তামাক ইত্যাদি ফঘল ফলিয়ে লাভবান হয়। ব্রিটিশ 
আমলে জাঠ কৃষকদের সমৃদ্ধশালী অবস্থা প্রসঙ্গত উল্লেখ কয়া যায়। কিন্ত 
ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেস কৃষকেরা কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুল 
বাধাবিপ্ের অন্থ্খীন হয়ে পর্যুদত্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্থনীতিক 
ইতিহাস লিখন সাশ্্রতিককাল পর্ধস্ত মোটামুটিভার্ধে বাজার-দামের ডখ্থান- 
পতন এবং বাণিজ্যিক শন্তের ক্রমোধ্বগতি রেখার সঙ্কেতে কৃষককুলের চাষ- 


৭৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


আবাদকে কেন্দ্র করে আবতিত হয়েছে। দেড়শ-ছু'শ বছর ব্রিটিশ উপনিবেশিক 
শাসনে জমির ব্যক্তিমালিকানা ভোগ করেও ভারতীয় কৃষকের! বা জমি- 
মালিকেরা “নির্ভরশীল” কৃষির চালচিত্র রচনায় অংশগ্রহণ করতে কেন বাধ্য 
হয়েছিলেন, ভারতীয় চিরাচরিত ইতিহাস লিখন এ প্রশ্নের সহুত্বর ' দিতে 
অপারগ ।* অতি সাম্প্রতিককালে এরূপ সুত্তর খোজার গ্রয়াস চলছে। 

ব্ক্তিমালিকান। প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক জম্পর্ক 
বিকাশের সম্ভবন1 সৃষ্টি হয় ; কিন্তু স্বাধীন বিকাশে বিশিষ্ট না হয়ে ভারতীয় 
কৃষি ব্রিটিশ ওপনিবেশিক যুগ জুড়ে “নির্ভরশীল? চরিত্রে বিধৃত থেকেছে । এই 
নির্ভরশীলতা প্রধানত রাষ্ট্র, জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীর হস্তক্ষেপ এবং 
প্রকৃতির প্রতিকৃলত নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার ফলশ্রুতি। 

মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী এতিহাসিকদের জনেকে মূলধনের 
বিশ্বজোড়া কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে ভারুতীয় ওঁপনিবেশিক কৃষির চিত্র 
বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন । আবার অনেকে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে 
চাক্ষুষ সাক্ষ্যগ্রমাণের বিষয়বন্ত করে চাষীদ্দের অবস্থা পর্যালোচন! করতে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। একদিকে ভারতীয় কৃষির ধনতাঙ্ত্িক বূপাস্তবরের কড়া তত্বের 
হাতুড়ি ও অন্যদিকে চাক্ষুষ সাক্ষাগ্রমাণের বেদীর মাঝখানে পড়ে ভারতীয় 
ক্ষু্র চাষীর জমস্যাসন্কুল জীবনকাহিনী পিষ্ট হয়ে এতিহামিকদের ভিন্নতর 
কোন বিশ্লেষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে । ভারতীয় চাষী আজও তাত 
“কর্মের আর ঘর্মের সামগ্রিক ইতিহাস সঠিকভাবে বিবৃত করতে সক্ষম 
এঁতিহাসিকের অপেক্ষায় আছে। 


জমিদারি ও রায়তওয়ারি ভূমিরাজন্থ ব্যবস্থ। ও ওপনিবেশিক কৃষি 
১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত নির্দিষ্ট গাজন্ব প্রধানের ভিত্তিতে জমির 
উপর ব্যক্তিমালিকানা কায়েম করে। এই বন্দোবস্ত ব্রিটিশপূর্ব ভারতের 
বন্দোবন্তকে চুরমার করে দ্বেয়। রাজা বা নবাব এবং কৃষকসমাজের মধ্যবর্তী 
ছোটখাট শাসক, জমিদান্, জায়গীরদার প্রভৃতি বহুবিধ মধ্যবর্তী রাজস্ব 
গ্রাহক চাষীদের মতই চিরস্থাক্ী বন্দোবস্তের আগেকার ভারতে জমির সাঁথে 
স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন । কিন্তু এর! কেউ জমির সাথে চিরাচরিত নানা 
ধরনের বন্ধনে যুক্ত চাষকে জমি থেকে উৎধাত করতে পারতেন না। লর্ড 
কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সবকিছু পরিবন্তিত হয়ে যায়। জমির 
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দলিল বা চুক্তিপত্রের অধিকারীর স্থার্থরক্ষা করা ও ব্রিটিশ আইনের সম্পত্তির 


অধিকারের পবিজ্রতা বজায় বাখার তাগিদে বাস্্ীয় ক্ষমতার ব্যবহার উনবিংশ 
শতাব্দীর ভারতে লক্ষ লক্ষ চাষীকে জমি ও জীবিকার্জনের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করে । তাছাড়া, এই বন্দোবস্ত ভারতীষু এতিহ্ান্ুসারী নির্ভরশীলতার 
বাস্তব গ্রামীণ বূপটিকে তন নচ করে দেয়। 

বনু কারণে ক্ওয়ালিশের বন্দোবস্ত ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধারদের 
মনঃপুত হয়। এই বন্দোবস্ত ভূমি বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইন ও অর্থনীতি 
সংক্রান্ত ধ্যানধারণার ছকে রচিত হয়েছিল । লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে 
ভূমিরাজন্ব আদায় করার চেয়ে কয়েক হাজার জমিদারের কাছ থেকে ত। 
আদায় করা সহজতর ছিল। ভারতীয্ব জনসাধারণের আন্দোলন ব। বিদ্রোহের 
বিরুদ্ধে অন্থগত মিত্র স্থষ্টি করার কাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সহায়ক হয়েছিল 
শালকশক্তির অনুগ্রহে ব্রিটিণ ভারতের জমিদ্দারদের উৎপত্তি ঘটেছিল এবং 
ব্রিটিশ শক্তির উপস্থিতি তাদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল । লর্ড বেন্টিক্ক অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন যে, অনেক দোষক্রট সত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ 
ডোমিনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষায় গভীরভাবে আগ্রহী ও ভারতীয় জনতার উপর 
সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রয়োগে সক্ষম, ধনী, বিশাল একটি ভূম্যধিকারী গোঠী স্থষ্টি করে 
বৃহৎ একটি সুবিধা আদার করে দিয়েছিল।5 গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বা 
অপামরিক সাহ্যয্য দানের বিনিময়ে অনুগত ভারতীয়দের জমিপারি দান করে 
জমিদার তৈরী করার রীতি এরূপ গোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করেছিল । 
মোট কথা, ব্রিটিশ ওপনিবেশিক আমলে রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে ধার! 
জমিদার হন তারা শিঃসন্দেহে াজভক্ত ছিলেন । এই রাজভক্তি ওপনিবেশিক 
শাপনের বনিয়াদ রচনায় অন্ততম শক্তিশালী স্তস্তের কাজ করেছিল। এই 
গভটর পরিকল্পনা রচনায় কর্ণওয়ালিশ ও লগ্নের লিডেনহল অফিসের 
কর্মকর্তারা দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন £ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দ্শকেই তারা 
কোম্পানি রাজের সমর্থক ভারতীয় জমিদ্রারশ্রেণীর সম্ভাব্য রূপটি অঙ্কন করে 
দিয়েছিলেন । 

জমিদারদের দ্বেয় ভূমিরাজন্ব চিরস্থাসিভ।বে নির্ধারণ করে ১৭৯৩ সালের 
আইন সরকারের পক্ষে আর্থনীতিক দিক থেকে অল্প কিছুদিন বাদেই 
'অহ্ৃবিধাজনক হয়ে উঠেছিল । ভূমি সংক্রান্ত বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরবর্তাকালে 
স্বল্পমেয়াদী বন্দোবন্তের আশ্রয় গ্রহণ কর] হয়। জমির উপর জমিদারদের 


এ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তিতি ও স্বরূপ 


ব্যক্তিমালিকাঁনা কায়েম করা হয় ঠিকই, কিন্তু দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্াস-বুদ্ধির 
ক্ষমতা সরকানের করায়ত্ত ধাকে। ব্রিটিশ ভারতের শতকরা প্রায় কুড়ি 
ভাগ অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বর্তমান ছিল, আর জিরিশ ভাগে সামরিক 
বন্দোবস্ত । বাদবাকি প্রায় একার ভাগ অংশে বিরাজ করেছিল বায়তওয়ারি 
বাবস্থা । 

নিিষ্ট ভূমিরাগন্ব দানের চুক্তিতে ধারা সর্বপ্রথম জমিদারি লাভ করেছিলেন 
তারা ছু'-এক বছন্রে বেশী জমিদাণ থাকতে পারেননি । অনাবৃষ্টি বা বন্যায় 
শস্যের প্রভৃত ক্ষতি হলে তারা চুক্তির শর্ত অন্ঠযায়ী অর্থ সরকারের কোবাগারে 
জমা পিতে অক্ষম হন। কোলকাতার বাঙ্কমালিক ও মহাজনের এ অর্থ 
সববরাহের দারিত্ব নিয়ে জমির দলিলগুলি ক্রয় করেন। মোগল যুগের 
অভিজাত ব্যক্তিদের হাত থেকে জমি ব্রিটিশদের সঙ্গে বাবসাবাণিজো লাভবান 
হিন্দু পরিবারগুলির করায়ভ হয়। প্রায়, সেন, ঠাকুর প্রভৃতি পরিবা€গুলি 
শহরবাসপী থেকেও গ্রামীণ এলাকার জমিদারির মালিক হতেখাকেন। এই 
পরিবারগুলির সন্তানসম্তৃতিরা বংশপরম্পরায় জমিদাবি থেকে গ্রাপ্প আয়ের 
স্থযোগে ব্রিটিখ-প্রবত্ডিত ইংবাঁজী শিক্ষা লাভ কদে ইঙ্গ-ভারতীয় সাংস্কৃতিক 
সমন্বয় বা সরাসরি পশ্চিমীকন্ণের পক্ষপাতী হন? ১৮৫৭-৫৮ সালের 
মহাখিপ্রোহে এদের কাছ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সহায়তা লাভ করেহিলেন 
এবং এই সহাম্বতা বিদ্রোহ চুণ করে ধিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল । 

ভারতীয় গ্রামগুলিতে ক্রমে ক্রমে জমিদ!র, বণিক ও মহাজনদের আধিপত্য 
স্থাপিত হয়। দরিদ্র, নিরনঃ ল!ঞ্চিত কৃষকেরা (নিজেদের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র জমির 
চৌহদ্দিতে ফসল ধলাখাঁপ জবনসংগ্রায়ে লিপ্ত হয়ে, পর্যৃদ্ত হয়ে, এদের 
শোষণের শিকার হয়। ধনঙঙ্ত্রের পূর্বেকার প্রবুক্তিবিদ্যা ভিত্তিতে কুবকদের 
উপরে শোষণ আরোপিত হয়েছিল ; কৃষকদের শ্রম্শক্তি না কিনে তাদের 
উৎপাদিত ফসল কিনে নয়ে জমির্দার-বণিক-মহাজন অণু ত্রিমৃতি লাভবান 
হয়েছিল। অথচ ভারতীয় কষক সমাজের অপরিপীম দাগ্িদ্রা ও লাঞ্চশা এবং 
জমি থেকে বিপুল হারে কৃষক উৎখাত এমন একটি পধায়ে উপনীত হয়েছিল, 
যেখান থেকে অনায়্সে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক কৃষির আবির্ভাব ঘটতে পারত। 
ইউরোপে যেমন ঘটেছিল ভারতে তেমন কিছু ঘটেনি । যেরূপ তীব্র গতিতে, 
কৃষক ও হন্তশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের আধিক অবস্থার অবনতি ঘটছিল, তার; 


ভারতীয় কৃষির মৌল রূপান্তর রি 


তুলনায় অত্যন্ত শ্ঈথ গতিতে বাণিজ্যিক ও মহাজনী মুলধন শিল্প-নিযুক্ত মূলধনে 
রূপান্তরিত হুচ্ছিল। ভূমিমালিকের! পুঁজিপতিতে পরিণত হননি বা রৃধিতে 
ধনতন্ত্রের বিকাশ সাধনে তৎপব হননি 1? নিশ্চিত মৃতার হাতছানির সন্কেত 
সত্বেও ভারতীয় চাষী নিজের শ্রম বিক্রির বাজার খুজে পাক্সানি' নিস্ষল 
মাথাকুটে জমিহীন, বেকার শ্রমিকের জীবনের সীমাহীন যন্ত্রণায় নিজেকে 
ঈপে দিতে বাধ্য হয়েছে। 

ব্রিটিশ পনিবেশিক আমলে ভারতীয় কৃষিতে ধনতন্ত্রের স্বাধীন বিকাশ 
সম্ভব হয়নি। তার সর্বপ্রধান কারণ সাম্রাজ্যবাদী ওপনিবেশিকতার দাপট । 
কষি থেকে লব্ধ অর্থ পুঁজিতে রূপা স্তবিত হয়েছে, কিন্তু পুঁজির মালিকের! কৃষির 
যন্ত্রিকরণের জন্য ই পুঁজি বিনিফোগ করার সুযোগ লাভ করেননি । স্বাধীন 
ধনতান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ব্রিটিশ ভারতে সম্ভব হয়শি। 

অসংখ্য জাল বিস্তার করে ব্রিটিশ মূলধন ভারতীয় কৃষিকে বেষ্ট করে 
রেখেছিল । বাণিজ্য, খণদানে শিথুক্ত মূলধন, জমিদা এ, খাজন।-গু্ক-কর ইত্যাদি 
অ+*থ্য স্থত্র ধরে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতীয় কষকেব উদ্ত্ত ফদ্ল লোপাট করে 
নিত। ব্রিটিশ মূলধন ভারতী কৃষকের উদ্ধত্ত ফসল লুটে পিয়ে স্বদেশে শিল্প- 
সমুদ্ধ ধনতস্ত্েপ বনিয়াদ রচনা করেছিল । ভারতী কীচামাল ব্রিটেনের কল- 
কারখানায় শিল্পদ্রব্যে পরিণতি লাভ করে সারা পৃথিবীর বন্দরে-নগরে বিক্রীত 
হয়ে ব্রিটিন অর্থনীতিকে এরশ্বধে পূর্ণ করেছিল, আর ভারতীয় কধি অর্থনীতিকে 
কণেছিল রিক্ত, পর্থু ও যন্ত্রণাকতএ। ব্রিটি* মূলধন ভারতের অর্থনীতিকে 
ধনতান্ত্রিক পথে ঠেলেছিল ; এবং একথা ও ঠিক যে, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয় মুক- 
সংগ্রাম, বিপ্লবী আন্দোলন ইত]াধির সম্মিলিত প্রভাবে বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ রাজ 
তারতে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক কিছু কিছু কাধক্রম গ্রহণ করেছিল । কিন্ত 
সাস্ত্রাজ্যবাঁদী শাসকশক্তি ভারতীয় ধনত্ত্রেরে আদিমুগের দশক গুলিতে ধণিক- 
মহাজন-জমিদারের শোষণের শত-সহআ্র বন্ধনে কধককে আবদ্ধ রেখে এখ২ 
ভারতীক শিল্পপতির উদ্ভবে প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করে ভারতীয় ধনতন্ত্রের 
প্রতিবন্বী রূপ রচনায় তৎপর ছিল । গ্রেট ব্রিটেনের অর্থনীতির স্বার্থে ভারতীয় 
অর্থনীতিকে অধত্তন ও পন্ধ মাখা এ শির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। স্থাধীন, 
দ্রুত বিকাশোমুখ ভারতীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্রিটেনের ওঁপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাধি স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। 

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় অর্থনীতি সামন্তবাদী পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল বলা? 


৮০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


সম্পূর্ণ তৃল। কিন্ধু সামস্তঘূগীয় লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে বজায় ছিল না বা 
সামস্তবাদের সাথে আপোষরফ কর! হয়নি এমন নয়। আবার, এ সময়ে 
ভারতীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণ, পুর্ণ বিকশিত ধনতাজ্িক চরিত্র অর্জন করেছিল এমন 
বক্তব্য সমান ক্রটিপূর্ণ। সামস্তবাদী কৃষির ধনতাস্ত্রিক পর্যায়ে উত্তরণের জন্য 
নিম্নোক্ত শর্তগুলি৪ পালিত হওয়া একাস্ত জরুরী : 

ক. মূলধন বিশিয়োগ ও আর্ধনীতিক বাজারের মাধ্যমে লাভসহ এ 
মূলধনের প্রত্যাবর্তনের পথে বাধাবি্বের অপসারণ; 

খ. শহ্রশিল্পগুলির কারিগরী জ্ঞান সরবরাহ ও স্থানীয় ব্যবহারের 
উপধোগী, স্থলভ মুল্যের যন্ত্রপাতি যোৌগানের যোগ্যতা অর্জন ; 

গ. কৃষিক্ষেত্রে উদ্ধত জনসংখ্যাকে জীবিকার সন্ধান দিতে সমর্থ নগর- 
অর্থনীতির বিকাশ। 

শর্তগুলি বিশ্লেষণ করুলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সামস্তবাদীি বাধাবিস্লের 
'অপসারণের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক কৃষির বিকাশ সম্ভব নয়, শহরশিল্প ও উপযুক্ত 
বাজার স্থট্টি করাও অত্যাবশ্যক । জার্মানীর তুলনায় ফ্রান্সে পুর্ণ বিকশিত 
ধনতাস্ত্রিক কৃষির জন্মের সময় বিলগ্থিত হয়েছে প্রধানত ধীরগতি শিল্পায়নের 
ফলে। কৃষিক্ষেত্রে সামস্তবার্দের উচ্ছেদ বছ আগে ঘটলেও মন্দগতি শিল্পায়ন 
মির উপর নির্ভরশীলতায় হ্রাস ঘটাতে পারেনি । ভূমির প্রতি আকর্ষণ 
খাজনা ও মূল্যকে বরাবর তধ্বমুখী রেখে সম্পন্ন চাঁষীকে কষিক্ষেত্রের আয়তন 
বৃদ্ধি ও আধুনিকীকবণের জন্ প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করার উত্সাহ থেকে বঞ্চিত 
করেছিল। 

ব্রিটিশ ওপনিবেশিক আমলে ভারতের প্রাচীন শহবশিল্পগুলি বিনষ্ট হওয়ায় 
এবং আধুনিক ভারতীয় শিল্পের বিকাশ ন। ঘটায় কৃষির আধূনিকীকরণ অসম্ভব 
হয়ে পড়েছিল । বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি ভারতীয় চাষীর 
প্রয়োজন ও ক্রয়ক্ষমতার সাথে সম্পর্কবিহীন থেকে অপ্রাসজিক হয়ে পড়েছিল | 
তাছাড়া, যঙ্ত্রপাতি যথাযোগ্যভাবে বক্ষা করা ও মেবামতির ব্যবস্থা করা 
শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় অনগ্রসরতা এবং, বিশেষ করে গ্রামীণ পশ্চাৎপদ্বতার 
পরিপ্রেক্ষিতে, অসম্ভব ছিল। 

ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় অর্থনশিতি শ্বকীয় চরিত্রে বিশিষ্ট হয়ে 
উঠেছিল। গওপনিহেশিক পরিবেশে ভারতীক্ প্রাথমিক ব' প্রত্যক্ষ উৎপাদকের 
পক্ষে কৃষি বা শিল্প যেখানেই হোক না কেন, পুঁজিপতি হিসাবে আবিভূতি 
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হওয়া সম্ভব ছিল না। দালাল, বণিক, জমিদার, মহাজন, আমলা, ধনী 
বুদ্ধিজীবীদের অনেকে ব্রিটিশ শিল্প, বাণিজ্য ব্যাক্ক, বীম। প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 

ংশীদার হয়েছিলেন । ভারতীয় পু'জিপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোন না 
কোনভাবে কষক বা কারিগরের উৎপাদিত ফসল ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে যুক্ত 
ছিল! প্রত্যক্ষভাবে কৃষি বা শিল্পোৎপাদনের কার্ধে এ অংশ লিপ্ত ছিল ন1। 
পশ্চিমের ধনতাঞ্জিক দেশগুলিতে পুঁজিপতির! নিজেরাই প্রত্যক্ষ উৎপাদকের 
ভূমিকায় শিখুক্ত ছিলেন । কৃষি বা শিল্প-_উভয় ক্ষেত্রের পুজিপতিদের সম্পর্কেই 
একথ1 প্রযোজ্য । কার্ল মার্স লিখেছেন, ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলিতে 
উৎপাদক নিজেই বণিক ও পুঁজিপতিতে পরিণত হুন।০ ওঁপনিবেশিক ভারতে 
এরূপ পরিণতি ঘটেনি । এরূপ পরিণতি প্রতিরোধে বিদেশী শাসকশ্রেনী 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা! গ্রহণ করেছিল । সন্ভাব্য প্রতিদ্বন্থী সষ্টির আশঙ্ক। এ শ্রেণীকে 
ভারতীয় উত্পাদ্দকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল । 


গুপনিবেশিক কৃষির চরিত্র ও রাজনৈতিক তাশুপর্য বিশ্লেষণ 

ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক শাসন ভাএতের সর্বত্র উৎপাদনের শক্তিগুলিকে ধ্বংস 
করেছিল বা আর্থনী£তিক বিকাশের গতিকে স্তব্ধ করতে সক্রিয় ছিল এমন নয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে বরং কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের আধুনিকীকরণে এ শাসন 
উৎসাহী ছিল। কিন্তু আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলি ভারতের প্রায় সর্বত্র ?ত 
প্রাচীন এবং গতিশীবতার পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল যে, আধুনিকীকরণের 
প্রয়াস দর্শনীয় হয়ে উঠবার অবকাশ পায়নি প্রাচীন, স্থবির এ সম্পর্কগুলির 
অবসান ঘটাতে ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ছিল না? শুধুমাত্র ব্রিটেনের 
শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের বিপণন কেন্দ্র 
হিসাবে ভারতকে শোষণ করার জন্য যুগোপযোগী বনিয়াদ রচনার প্রয়োজন 
বোধ কগেছিল। 

ভারতকে শোবণ করার এরূপ আধুনিক পদ্ধতিটি বলবৎ রেখে ওপনিবে শিক 
প্রাচীন পদ্ধতিগুনি ব্রিটেন পরিত্যাগ করেছিল এমন নয । সামরিক ধল- 
প্রয়োগের মাধ্যমে লু্ঠনের আয়োজন, রাজন্ব সংগ্রহের নির্মম নীতি ও পদ্ধতি 
ইত্যাদি সবকিছুই আধুনিক পদ্ধতিটির পাশাপাশি বজায় ছিল। জমিদারি ও 
রায়তওয়ারি ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা চরম অসমগ্তস চরিত্রে বিধৃত ছিল। উভয় 
ব্যবস্থাই চাষীদের জন্ত বা জমির মালিকের স্বার্থে তৈরী” না হয়ে, হয়েছিল 

ভা. 
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ঝাজন্ব নির্ধারণের মালিক সরকারের স্বার্থে। জমির ব্যক্তিমালিকান! ব্রিটিশ 
ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকৃত ধারণার উপহ্থাস ছিল মাত্র, কেননা বিদেশ 
শাসনকরৃ পক্ষের হাতেই ছিল ব্রিটিশ ভারতের ভূভাগের চরম মালিকানা! । 
শুধু আইনের দিক থেকে নয়, আর্থনীতিক বাস্তব ঘটনার দিক থেকেও তাই। 
রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমিমালিক কৃষকের ভূমিরাজন্বের পরিমাণ উৎপাদিত 
শস্যের শতকর! ৫* থেকে ৬* ভাগ পর্বস্ত দাড়াত।:০0 ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানি 
প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের অনুরূপ” ভূমিরাজস্ব আত্মসাতে কখনো কার্পণ্য করেনি । 
ভূমিরাজন্ব জমিমালিক কৃষকের পক্ষে অনেক সময় উদ্ধত্ব ফসলে সঙ্কুলান হত 
না; তখন অত্যাবশ্যক ফসলের অংশ থেকেই এ রাজদ্ব সরকারী কোষাগারে 
ক্বিতে হুত। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষিজমির বাজারদাম কমে যেত। ! 

ভূমিরাজন্ব বুদ্ধির ফলে রায়তওয়ারি অঞ্চলে অনেক কৃষক নির্ধারিত রাজস্ব 
জম! দিতে অক্ষম হয়ে পডত। অক্ষম কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত হত, নীলামে 
অন্তের কাছে বিক্রয় হয়ে যেত। গ্রামীণ সম্প্রদায়ভূক্ত কৃষকের জমি কর্ষণের 
অধিকার হুরণ করার উপর প্রাচীন ভারতে অজন্র বাধানিষেধ ছিল। মোগল 
আমলে রাজত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ঘটত না এমন নয়, কিন্ত রান্য 
বিভাগের কর্মচারীর] ভূমিরাজন্ব প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের জমি নীলামে তুলে 
কখনো অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতেন না। উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী 
এইচ. ওয়াই, এস. কটন ব্রিটিশ ও মোগল ব্যবস্থার পার্থকা প্রদর্শন করার সময় 
এবূপ তথ্য পরিবেশন করেছিলেন । 

ওপনিবেশিক শাসন-শোষণের শ্থার্থে ব্রিটিশ ভারতের কৃষিনীতি সর্বদ। 
নির্ধারিত হলেও এ্রী নীতি ভারতীয় কৃষির মৌল রূপান্তর ঘটায়; ভারতীয় 
জমিমালিকেরা আইন নির্দেশিত পরিমাণ ভূমিরাজন্ব প্রদানের ভিত্তিতে ব্যক্তি 
মালিকানার অধিকার পেয়ে আর্থনীতিক বাজারের দিকে দৃষ্টি রেখে ফসলের 
উৎপাদনে লিপ্ত হন। ক্ষৃত্র গ্রামীণ জন্প্রধায়ের জন্য শুধুমাত্র উৎপার্নের 
বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে জমিমালিকের৷ ক্রমে ক্রমে আঞ্চলিক, জাতীয় 
ও আস্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অন্যায়ী বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে 
উৎসাহী হুন। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কৃষিব্যবস্থার দ্বয়ংসম্পূর্ণতার উদ্দেশ্য লুপ্ত 
হয়ে যায়। নগদ অর্থ লীভের দুরস্ত তাগিদ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের কৃষিব্যবস্থায় 
সাধিক এঁক্য এনে জাতীয় কৃষির জন্ম দেয়। জাতীয় কৃষি বিশ্বের ধনতান্ত্রিক 
বাজাক্সের চাহিদা ও ফোগানের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে । তারতীয় ক্ুষি ধনতান্রিক 
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পথে পদ্দক্ষেপ করে। কিন্তু পরাধীনতার কারণে ভারতীয় কৃষির স্বার্থ ব্রিটিশ 
বণিক ও শিল্পপতিদের স্বার্থের অনুগত ছিল। কাজেই ধনতন্ত্রের স্বাধীন 
বিকাশে ভারতীয় কৃষি সমৃদ্িশালী হয়ে ওঠেনি, সম্পন্ন কষকসমাজও সৃষ্টি 
হয়নি। নিজস্ব স্বার্থের সংরক্ষণে স্বাধীন নীতি গ্রহণের অধিকার বঞ্চিত 
ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা আমুল ধনতান্ত্রিক সংস্কারের পথে পদসঞ্চারে অসমর্থ হয়। 
ব্রিটিশ পনিবেশিক নীতির উপর নির্ভরশীল ভারতীয় রুষি অনাধুনিক থাকতে 
বাধ্য হয়। 

ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্যানী প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশ- 
গুলিতে “ফ্যাক্টরি” বা কারখানাগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক ব্যবহারে 
আধুনিক শিল্পার়নের স্থৃতিকাগৃহ হযজে উঠলে নবজাতকের আবির্ভাব-সংবাদ 
গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরেও পৌছে যায় । আধৃনিক শিল্পের তৈরী ট্রাক্টর, রোপণবঙ্থ 
ঝাঁডাই-মাড়াইর কল ইত্যাদি কৃষিতে ব্যবস্ৃত হতে থাকে । আধুনিক প্রযুক্তির 
ব্যবহার ঘটতে থাকে । উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি জমির উপর মানুষের চাপ 
কমাতে থাকে । সংবদ্ধ, বৃহৎ কৃষিখামারের উৎপত্তি ঘটে । কৃষকসমাজের 
সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মান উধ্বগামী হয়। 

ভারতে কৃষি ও শিল্পের সম্পর্কে র অশ্নরূপ বিকাশ সম্ভব ছিল না। ভারতীয় 
কঁষি কোটি কোটি মানুষের ভরণপোধণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়ে নিঃম্ব হয়ে 
পড়েছিল । ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা, বৈষম্যমূলক নীতির 
প্রতিবন্ধকতা ও আধুনিক শিল্পের অপ্রতুলতা৷ ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্পগুলির 
কারিগরদ্রে সবনাশ ডেকে এনেছিল ; নিজেদের জীবিকা থেকে উৎখাত হয়ে 
তার্দের অধিকাংশ চাববাসের কাজে হাত লাগাতে সচেষ্& হয়। তাদের 
একাংশ বৃহৎ শিল্পগুলির অঙ্গণে কর্মরত থেকে অর্বহারাশ্রেণীর অংশ হয়ে ওঠে, 
অথব' প্রাচীন দেশীয় শিল্পের আওতায় মাদ্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে 
উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত থেকে নিজন্য দুঃখছুর্শশাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। 
সর্বন্বাস্ত কারিগরদ্দের উপস্থিতিতে কৃষিজমির উপর প্রচণ্ড চাপ বৃদ্ধি পায়, জমি 
খণ্ডিত হতে থাকে ।ঃ; উদ্ত্ত বা মুণাফা ব্ষ্টিতে অক্ষম কৃষিব্যবস্থা কৃষকদের 
আয় কমাতে থাকে । যঞ্ত্রপাতি+ রাসায়নিক সার ইত্যার্ি ব্যবহারের ব্যয় 
বহুন করার সামর্থ দরিদ্র কৃষকদের ছিল না । আধুনিক রিজান ও প্রহৃক্কির 
অন্যান্য স্থযোগ গ্রহণ করে আধৃনিকীকরণের ধারাটির প্রবাহ কৃষিক্ষেত্রে স্যাটি 
করার ক্ষমতা দরিপ্র, নিরন্ন কৃষকের ক্ষমতার বাইরে ছিল। 


৮৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


ভূমিরাজন্থের বিপুল দাবি মিটিয়ে সংসার প্রতিপালন কর] চাষীর পক্ষে 
অসস্ভব হয়ে পড়েছিল । সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্তক জিনিসপত্র 
ক্রয় কর] তার পক্ষে দুরূহ ছিল। মহাজন ও সমবায় সমিতিগুলির কাঁছে খণ 
কর! ছাড়া তার গত্যস্তর ছিল না । খণে আক নিমজ্জিত থেকে খণ পরিশোধ 
করার কথা ভাবাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিয়মিত নগদ যোগান দিতেও 
সে অপারগ হয়ে পড়ত। উচ্চছার জ্থুদে গৃহীত খণের বোঝায় ভারাক্রাস্ত 
দরিদ্র চাষীর পক্ষে আধৃনিক যন্ত্রপাতি, সার, শক্তিশালী হাল-বলদ ইত্যাদি 
ক্রয় করে জমির একর প্রতি লব্ধ ফসলের পরিমাণ বুদ্ধি করা অসম্ভব ছিল। 
অপুষ্টির শিকার হয়ে ভারতীয় চাষী পরিশ্রমের ক্ষমতাও অনেকাংশে হারিয়ে 
ফেলেছিল । এরূপ অবস্থায় ভারতীয় কৃষি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেও অসমর্থ 
হয়ে অধ:পতনের দিকে যাত্রা করেছিল । একর প্রতি ফলন ধারাবাহিকভাবে 
ক্রমস্রাসমান হয়েছিল । 

চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রেণীর মানুষের আয়ের ত্বল্পতা, প্ররুতি-নিভর 
কৃষির সঙ্কটমুখীনতার প্রবণতা, আস্তর্জাতিক বাজারের পক্ষপাতপুর্ণ খেয়ালি- 
পন, মহাজন ও বণিকদের পক্ষে অজ্ঞ, অসহায় কৃষকদের শোষণ করার অবাধ 
সুযোগ জমির খগ্ডিকরণে আইনগত বাধার অনুপস্থিতি ইত্যাদি বহুবিধ কারণ 
একযোগে ক্রিয়াশীল থেকে ভারতীয় কৃষিকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে 
তুলেছিল। যস্ত্রিকরণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদি প্রবর্তনের বাস্তব ভিত্তি 
ওপনিবেশিক ভারতে অনুপস্থিত ছিল। ক্ষুদ্র পরিসর জমিতে কর্মরত দরিদ্র, 
দুর্বল কৃষকের! কম্কালসার হালবলদ ও মান্ধাতার আমলের লাঙল নিয়ে মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রেলিয় প্রভৃতি রাষ্ট্রের বুহৎ খামারে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি নিয়ে কার্যরত অম্পন্ধ চাষীদের সঙ্গে 
আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল । বলা বাহুল্য, অসম 
প্রৃতিদ্বন্দিতায় ভারতীয় কৃষকের৷ সাফল্য লাভ করতে পারেনি । ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলির শক্তিশালী ট্রাস্ট” «কার্টেল; ইত্যার্দির কারসাজিতে ভারতীয় 
কৃষকদের পক্ষে বাজার হ্ট্টি করা বা ন্যাষ্য মূল্য লাভ করার আশা সুদুরপরাহত 
হয়ে উঠেছিল । 

ক্রমবর্ধধান দারিপ্র্যের চাপে ছুর্দশাগ্রন্ত কষকদের মালিকানা থেকে কৃষিজমি 
ব্যাপক হারে জমিদার, বণিক ও মহাজনদের কুক্ষিগত হয়ে পড়তে থাকে। 
এই শ্রেণীর জমিদারের! কোম্পানি আমলের আদিযুগের জমিদারদের তুলনায় 


ভারতীয় কষির মৌল রূপাস্তর ৮৫ 


স্বতন্ত্র ছিলেন। এর] গ্রামে বসবাস করে রুষির কাজে আত্মনিয়োগ করে 
কুষিউৎপা্ন বৃদ্ধি করতে উৎসাহী ছিলেন না, কষিজমির খাজনার নিশ্চিত 
সরবরাহে শহরজীবনের বিলাসব্যসনে পুর্ণ আরামপ্রদ জীবনের বনিয়াদ রচন। 
করতে তৎপর ছিলেন । এর! কৃষিজমি ক্রয় করে খাজন' প্রদানের শর্তে প্রজা 
বা রায়ত সৃষ্টি করতেন । লাভ-ক্ষতি, জমির বাজার-দর, জমির জন্য মানুষের 
বৃতুক্ষা ইত্যার্দি নানা দ্রিক বিচার করে প্রঙ্গারাও অনেক অময় খাজন' 
প্রদানের শর্তে উপ-প্রজা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতেন । এভাবে কৃষিজমি হাত 
ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যস্ত যে ভাড়াটে বা উপ-প্রজার তত্বাবধানে কিত হয়ে শস্য 
উৎপাদনে নিয়োজিত হত, সেই জমি উদ্ধত্ত আয় তো ন্বরের কথাঃ অত্যাবশ্তক 
আয় অর্জনেও ব্যর্থ হত । জমিদার থেকে শুরু করে মধ্যবর্তী সব প্রজা ও উপ- 
প্রজার খাজনা মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব কার্ধত শেষতম ভাড়াটে রুষককেই বহন 
করতে হত। 

সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জমিদারি অঞ্চলগুলিতে অবশ কষিজমির 
প্রকৃত মূল্য উধ্বগামী থাকে ; ভূমিলক্্ীর কৃপায় জনসংখ্যাও বাড়ে। জমির 
খাজনা অত্যধিক হয়ে ওঠে। এরূপ পরিবেশে জমিমালিকের পক্ষে শ্বয়ং 
চাষবাসে লিপ্ত না হয়ে ভাগচাষীর সহায়তা গ্রহণ কর] যুক্তিযুক্ত হয়ে 
উঠেছিল । বর্তমান শতাব্ীর ত্রিশ-চক্পিশের দশকে দেখা যায় যে, ভাগচাষী ও 
জমিমালিকের কর্মদক্ষতার পার্থক্য না থাকলে জমিমালিকের পক্ষে ভাগচাষী 
নিয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হয়ে উঠেছিল । ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালের বঙ্গদেশের 
প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান এই তথ্যের সাক্ষ্য বহন করে £ 





আয় ব৷ থরচের থাতসমূহ ১৯৩৬ ১৯৪৪ 
একর প্রতি জমির ফলন ১২*৫ ১২৪ 
মন প্রতি মুল্য (টাকা) ৩৪ ১০ 
এক একরের মোট ফসলের মুল্য (টাকা) ৪২*৫ ১২৫ 
শ্রমিক বাবদ ব্যয় সহ চাঁষবাসের ব্যয় (টাকা ) ১৮৭৯ ৫৭-৩ 
ভাড়াটে শ্রমিকের সহায়তায় জমিমালিকের নিজন্ব 

চাঁষবাসের নীট আয় ( একর প্রতি ; টাকার ছিসাবে 2) ২৩০ ৬৮৪ 


ভাগচাষীর সঙে সমান ভাগাভাগির চুক্তিতে 
জমিমালিকের একর প্রতি প্রাপ্ত আয় (টাকা) ২১২ ৬২*৫ 


৮৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


উপরোক্ত তালিকা) বিশ্লেষণে দেখা যায়, মালিক নিজে শ্রমিক নিয়ে 
চাষবাস করলে এবং সমস্ত রকম ব্যয়ভার ও ঝুঁকি গ্রহণ করলে যা মুনাফা 
অঞজিত হুওয়াঁর সম্ভাবন! তার চেয়ে মাত্র পাঁচটাকা কম মৃনাফা গ্রহণে সম্মত 
হলে শুধুমাত্র চাষীশ্রমিকের জাহায্যে চাষ করিয়ে সব রকম ঝুকি ও ঝামেলা 
থেকে অব্যাহতি লাভের স্থযোগ বর্তমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ভূম্বামী 
ত্বয়ং চাষবাসে লিপ্ত হবেন আশা! কর! নির্বৃদ্ধিতাব পরিচায়ক । 

ভারতীয় ওপনিবেশিক কৃষিতে নান! ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে থাকে । 
এক মের্প্রান্তে জমিদারশ্রেণী, অপর মেকুপ্রাস্তে দরিদ্র কষকের মাঝখানে 
অসংখ্য মধ্যবর্তা শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটে। প্রজা, উপ-প্রজা। প্রভৃর্তির সংখ্যা যেমন 
বাড়তে থাকে, তেমনই বাড়তে থাকে জমিহশন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা । বিংশ 
শতর্ষীর দ্বিতীয় দশক নাগাদ জমিহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ভয়াবহ রূপ ধারন 
করে । শিল্পক্ষেত্রের সর্বহারাশ্রেণীর মত এরাও ছিল শোষিত, এদেরও হারাবার 
মত কিছু ছিল না! । ভারতীয় কৃষিতে নান! ধরনের স্বার্থবাহী লোকজন ভীড 
জমালেও ক্রমে ক্রমে শ্রেণীর মেরুকরণ ঘটছিল অতি দ্রুত। শোষক ও শোধিত 
এই দুভাগে শ্রেণীবিভাগ ত্বরান্বিত হচ্ছিল । 

ব্রিটিশ আমলের ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা কৃষকদের অবর্ণনীয় দুঃখছুর্দশার জন্য 
দায়ী হলেও এই ব্যবস্থার গুণ ছিল এই ষে, ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার হ্টির 
ফলে ভারতীয় কৃষিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে । এই কারণে 
মার্কস ও এহঙ্গেল্স মন্তব্য করেছিলেন যে, প্দবণ্য ছলেও জমিদারি ও বায়তওয়ারি 
(ভূমিব্যবস্থা) এশীয় সমাজের ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা স্ঠি করে অত্যন্ত 
বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল 1:59 ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থার সুযোগ 
গ্রহণ করে জমিদার ও প্রজার ব্রিটিশ শ্বৈতন্ত্রের অন্যায় দাবিদাওয়1, কর 
আরোপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিচারালয়ে ধ্বনিত করেছিলেন । ভি, 
আই. পাভলভ ব্রিটিশ ভারতের ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রবর্তনকে প্রগতিশল 
কাজ বলে আখ্য। দিয়েছেন। কেননা, ব্রিটিশ ওপনিবেশিক নান] দাবিদাওয়! 
সত্বেও জমিদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কৃষিতে বৃহৎ ভৃসম্পত্তির দাবিকে 
তত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । 

সিপাহী বিশ্রোহেরে কারণগুলির মধ্যে অন্থতম একটি ছিল সামস্তগ্রভুদের 
ভূসম্পত্তির উপর ব্রিটিশ জঙ্গী প্রশাসকদের হম্তক্ষেপ ; বিদ্রোহের ফলগুলির 
মধ্যে অন্ততম একটি ছিল ভারতীয় ভূম্বামীদ্দের তৃসম্পত্তির অধিকার রক্ষার পুর্ণ 


ভারতীয় কৃষির মৌল ব্বপাস্তর ৮৭ 


প্রতিশ্রতি। ১৮৫৭-৫৯-এর বিদ্রোহের সর্বভারতীয় সমাজপরিবর্তনের এঁতি- 
হাসিক তাৎপর্য ভূমিমালিকানার সংহতিসাধনের প্রয়াসের মধ্যে নিহিত 
ছিল। এই প্রয়াস অবগ্ঠ পূর্ণতা লাভ করেনি । 

ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন সারা ভারতে ভূমি- 
মালিকদের সঙ্গে এক রকম আচরণ করেনি । গুজরাট, মহারাষ্ট্রের ভূমি- 
মালিকদের তুলনায় বঙ্গদেশের জমিদারের অনেক বেশী অনুগ্রহ লাভ 
করেছিলেন । কিন্তু ১৮১৫ সালের পর থেকে বাঙালী জমিদারদের শিল্প 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অবশ্ত সরকারী আহ্কুল্যের অতাব অতাস্ত স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছিল । শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুহ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভিন্নতর 
বাষ্রনীতিক ব্যবস্থার দাবিতে পরিচালিত সম্ভাব্য কৃষক বিদ্রোহের আশঙ্কা 
থেকেও তারা ওপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় অগ্রসর হননি । 
বাঙলার জমিদারের! ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক ছন্বগুলির মৃত্তিমান প্রত্তীক 
হয়ে উঠেছিলেন । কুষকসমাজ এবং তার্দের উৎপন্ন ফসলের উদ্ছত্ত আহরণে 
লিপ্ত শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যবর্তা স্থানে অবস্থান করে তার। উভষের স্বার্থরক্ষার 
দায়িত্ব পালনের অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট ভূমি- 
রাজন্ব প্রদান ও উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খাজনার হার প্রবর্তনের 
মাধ্যমে তারা পরস্পর বিরোধী ছুটি পক্ষের মিত্র হতে চেয়েছিলেন । চাষীদের 
কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার হষ্টি ও রক্ষার জন্য তাঁর! ব্রিটিশ শাসনের 
ভক্ত ছিলেন, আবার চাষীদের উপর ধার্য খাজনার হারের তারতম্যের মাধ্যমে 
স্বদ্দেশবাসীর মঙ্গলবিধান করা সম্ভব ভেবেছিলেন । শিল্পের পথে পদক্ষেপ না 
করে এবং ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিধানে ভূমিকা পালন করেও জমিদদারশ্রেণী 
দীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজে প্রভূত ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন।1£ 
পনিবেশিক কৃষির বিচিত্র স্থষ্টি এই জমিদারশ্রেণী ! 

এই জমিদারশ্রেণী থেকে জন্মলাভ করেও রামমোহন রায় কৃষির উদ্ধত্ব 
ক্লষিউক়য়নের স্বার্থে রায়তওয়ারি অঞ্চলে ভূমিকর ও জমিদারি অঞ্চলে খাজনা 
নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সের কমিটির সামনে যুক্তিনিষ্ঠ 
বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন । কিন্তু এঁ শ্রেণীর বেশীর ভাগ ব্যক্তিরাই 
রাজভক্তির পরাকাষ্ঠ। দেখিয়ে সারা উনবিংশ শতাব্দীতে ওপনিবেশিক শাসনের 
মক দোসরে পরিণত হয়েছিলেন । বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
গ্মান্দোলনের পর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে 
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পৌছুলে এ শ্রেণীভুক্ত বা এ শ্রেণীর সাথে যুক্ত নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে দেয় কর 
জম। দিতে শ্বদেশবাসীদের বারণ করলেও জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা বদ্ধ 
করতে পরামর্শ দেননি । এমন কিঃ অরবিন্দের মত জঙ্গী জাতীয়তাবাদী 
নেতাও দেননি । তিলক দিয়েছিলেন। গান্ধী একমাভ্ড “ভারত ছাড় 
অন্দোলনের সময় জমিদারদের প্রাপ্য খাজন। বন্ধ করে দেবার সম্ভাবনার কথ 
গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে-কইতে পেরেছিলেন। ওপনিবেশিক কৃষি 
্_ীর্ঘকাল জাতীম্মতাবার্দী চিস্তার দ্রিগস্তকে কায়েমশ স্বার্থের রুষ্ণমেঘে আচ্ছন্ 
রেখেছিল । 

তা সত্বেও ওপনিবেশিক কৃষির প্রধানতম প্রগতিশীল তাৎপর্য ছিল এই যে, 
ভারতীয় গ্রামগুলির কৃষিউত্পাদদন ভারতীয় ও আস্তর্জাতিক বাঞ্জারের ক্রয়- 
বিক্রয়ের সামগ্রীরূপে পরিগণিত হয়ে জাতীয় গুরুত্বের অধিকারী হুয়। 
কষির সমস্যা জাতীয় সমস্যার অন্যতম বৃহৎ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয় । 
সমগ্র ভারতের অর্থনীতির সাথে কষি জৈবিক বন্ধনের নিবিড়তায় আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে। ভারতীয় গ্রামগুলির চাঁষ-আবাদের সমস্যাগ্চলি (যেমন, জমির 
খণ্ডিকরণ, কৃষকের দারিদ্র্য, ছুবিষহ খণের বোঝা, মান্ধীতার আমলের যন্ত্রপাতি 
ব্যৰহা'র, উচ্চমান সাবের অভাব, গবাদি পশুর অপ্রতুলতা ও হীনস্বাস্থ্য কুষকের 
শ্রমের ফসলে ভাগ বসাতে তৎপর শোষকের দল এবং ওপনিবেশিক শাসন- 
কতৃপক্ষের খোদ কৃষকন্যার্থ বিবোধী নীতি ) শুধুমাত্র গ্রামীণ জনতার লক্ষ্য ও 
উদ্বেগের বিষয় না থেকে সমগ্র ভারতীয় জনগণের চিস্তাভাবনা ও উতৎকণা 
জাগ্রত করতে থাকে । শ্রমিক, মধ্যবিত্ত পুঁজিপতি সকলেই ভারতীয় কৃষির 
মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন) কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য হ্াসবৃদ্ধির সঙ্গে 
শ্রমজীবী মান্থষের বাচা-মরার প্রশ্নটি সম্পর্কযুক্ত হয়। ভারতীয় কৃষির উন্নতি- 
অবনতি সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের সাথে সংযুক্ত হয়ে জাতীয় গুরুত্বের 
অধিকারী হয়ে ওঠে । 

অচিরেই ভারতের রাজনৈতিক জীবনেও রুষির গুরুত্বের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি 
লক্ষিত হতে থাকে । সকল রাজনৈতিক দল, দলগুলির অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল 
গোষীসমূহ ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী সর্বভারতীয় কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য 
চিন্তাভাবনা শুরু কম্তর। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কৃষির অন্ুরনূত অবস্থার জন্য 
উৎক$ঠা প্রকাশিত হতে থাকে এবং রাজনৈতিক প্রন্তাবগুলিতে রুষির 
উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য জোরদার দাবি কর। হতে থাকে । ভারতীয় 
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বুদ্ধিজীজীর! পুস্তক, নিবন্ধ, ব্তৃতা ও আলোচনায় কুষির উন্নয়ন সাধনের জন 
সবভারতীয় পরিকল্পনা রচনা করতে থাকেন । চাষী, ভাগচাষী, রায়ত, 
জোতদার, আড়তদার এবং জমিহীন কৃষক প্রভৃতি চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত সকল 
ধরনের নরনারী নিজ নিজ স্বার্থের অঙ্গকুলে রুষিসংক্কারের দাবিতে সোচ্চার 
হয়ে উঠতে থাকে | নানা ধরনের স্বার্থ কখনো মৌল এঁক্যে বিধৃত হয়ে, আবার 
কখনে পরস্পর বিরোধিতায় লিগ হয়ে ভারতীয় কৃষির শ্রেশীন্বার্থের হন্ববিদীর্ঘ 
সর্বভারতীয় রূপটিকে স্পষ্টতর করে তুলতে থাকে। 

ত্রিশের দশকের বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক মন্দায় পর্যুদত্ত ভারতীয় কৃষি সকল 
স্তরের মানষকে প্রতিকূল অবস্থার সম্থধীন করে । কৃষক» জমিদার, মহাজন, 
ব্যবসায়ী এবং বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত মান্নষের1 সবাই কম-বেশী দুর্দশার মধ্যে 
পড়েন। মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় কষকদের দুঃখদাবিক্র্যের সীমা-পরিসীম। ছিল 
না। বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রবামুল্য বৃদ্ধি পেলেও দরিদ্র চাষীদের পক্ষে অবস্থার 
উন্নতি ঘটান সম্ভব হয়নি । তারা শশ্য গুদামজাত করে ত্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য 
অপেক্ষা করতে পারত না বলে ব্যবসায়ীের নির্দেশিত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করতে 
বাধ্য হত। বদ্ধিত মূল্যের স্থযোগ তার! গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু 
বাবপায়ীর মুনাফা লূটেছিল। 

মন্দার ব্সরগুলিতে জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সার! ভারতে সকল শ্রেণীর 
ভাড়াটে কষকর্দের রোষবহ্ছি প্রজ্জলিত হয়েছিল । কিন্তু যৃদ্ধের বসরগুলিতে 
দ্রবামূলাবৃদ্ধি কষকসমাজের বিভিন্ন "্মংশের উপর বিভিবন দূপ ফলাফল বিস্তার 
করেছিল । কুষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গো্ঠীর রুষক নিজেদের মধ্যে শ্বার্থসংঘাতে 
লিপ্ত হয়ে পডে; পূর্বেকার জমিদার বনাম কৃষক এঁক্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে 
ওঠে । মন্দা ও যুদ্ধের সম্মিলিত চাপে জমিদাবশ্রেণীও দুরবস্থা শুরু হয়! 
জমিদারি অ-লাভজনক হয়ে উঠতে থাকে । 


ওপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক কৃষির সামাজিক ফলাফল 


ওপনিবেশিক পটভূমিতে ধনতান্ত্রিক লক্ষণাক্রাস্ত ভারতীয় কৃষি সামাজিক 
জীবনে নানাবিধ ফলাফলের জনক হয়ে উঠেছিল । শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রে 
উদ্ভুত পরিস্থিতির আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে করা হয়েচে। আর, 
কুষিনির্ভর ভারতীয় সমাজজীবনে পরিলক্ষিত অন্যাগ্ণ ফলাফল নিম্নে বর্মিত 
হয়েছে ই 


ডি ভারতীয় জাতীক্রতাবাদ্দের ভিত্তি ও ন্বরূপ 


১. সীমাহীন দারিদ্র্য 

জনৈক ব্রিটিশ এতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতীয় “সমৃদ্ধির মাজা” 
কষকসমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করেই নির্ধারণ করা সম্ভব। এরূপ 
পধালোচন] নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দেয় যে ব্রিটিশ ভারত মান্নামাঝি ধরনের 
সমৃদ্ধির মুখও দেখেনি কখনো । সারা ভারতে প্লায়তওয়ারি অঞ্চলগুলির 
কুবকের! ভূমিরাজন্দের দাবি পূরণ করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল; উত্তর 
ভারতের ভূমিব্যবস্থাও কলষকর্দের উপর অত্যাচার কায়েম করতে কন্ুর করেনি 
(বিশে করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতাগ পর্যস্ত )। একমাত্র চিরস্ায়ী 
বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতেই চাষী প্রজাদের অবস্থা& আপেক্ষিক বিচারে, 
কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু কিছুতেই তাদের অবস্থা সমৃদ্ধির কোন লক্ষণেই 
চিহ্নিত ছিল ন1। 

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম পঞ্চাশ বছরে দেশীয় শিল্প ও 
বাণিজ্যের অধোগতিতে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় কৃষির জমিতে ভীড করে। 
পরবর্তাঁ পঞ্চাশ বছরে কৃষকদের সর্বনাশ ও ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হয়। 
তারা ছিল ভারতীয় জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ ; তাদের নব্বই ভাগের দৈপিক 
ছু'বেলার অরসংস্থান ছিল না, ভদ্র জীবনের উপযোগী কাপড় ছিল না» মান্ষের 
বসবাসের যোগ্য ঘরবাড়ি ছিল নাঁ। একশ বছরে এরূপ দরিন্র ভারতের রূপকার 
ব্রিটিশ শাসন শাস্তিশৃঙ্খলা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপতা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের 
দাবি জানালে অপ্রশংস অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রয়োজন অতি সামান্য দাড়ায় । 
সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকাঁলে কয়েক বৎসর কৃষকের অধিকার, মর্যাদা ও 
স্বার্থ রক্ষার জন্য উদ্ারনৈতিক আইন রচিত হতে থাকে 115 কিন্তু সেগুলিকে 
বাস্তবে খুব কমই প্রয়োগ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় আইনের মর্মার্থ 
ক্রমশ পরিবন্তিত হতে থাকে । শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্তর মতে উনবিংশ শতাবীর 
শেষ ছু'-তিনটি দশকে ভারতে আইন ও প্রশাসনের উদ্দেশ্য হয়ে দীভিয়েছিল £ 
জমির ফলের উপর রাষ্ট্রীয় কৃত্বের মুষ্টি দূঢ়তর করা, জমিদার ও প্রজা 
উভয়ের অধিক।র বিলোপের ব্যবস্থা করা এবং কৃষিপ্রধান একটি জাতিকে 
প্রশাসনিক করৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণবিহী্ট ইচ্ছার উপর অধিকতর নির্ভরশীল করে 
তোল11+:০ ভূমিরাজহ্‌স্বর পরিমাণের অরশির্দিষ্টতা, উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগ 
বিভিন্ন কারণে ও অজুহাতে ক্কষকের হস্তচ্যুত করার পাকা বন্দোবস্ত, নিত্য- 
প্রয়োজনীপ্ধ জিনিসপত্রের উপর কর আরোপ এবং কৃষকম্থার্থ বিরোধী 


ভারতীয় কির মৌল রূপাস্তর ৯১ 


সাত্রাজ্যবাদী নানারূপ ব্যবস্থা ভারতীয় কৃষকজীবনকে দরিজ্রতম পর্যায়ে 
অধঃপতিত করেছিল । 


যন্ত্রপাতির স্থবিধা বঞ্চিত, প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল, মান্ধাতার 
আমলের লাঙল ও হীনস্বাস্থ্য হালবলদের সঙ্থায়তায় কর্মরত এবং খণভারে 
জর্জরিত চাষীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভাবতীয় কৃষিকে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শাসন “অস্তর্গঠনের দিক থেকে অনুন্নত" রাখার জন্থ প্রয়াসী ছিল। ভূমিরাজন্বের 
দাবি মেটাতে ও ক্ষুধার অন্ন জোগাতে চাষীকে উচ্চহার সুদে খণগ্রহণ করতে 
হত, মৌন্ুমি বৃষ্টির অভাবে অজন্মা দেখ! দিলে তাকে পথের ভিখারী হতে 
হত। দুতিক্ষের বছর কাতারে কাতারে কৃষক পরিবারের লোকজন মৃত্যুর 
শিকার হত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাতবার দুিক্ষ হয়েছিল, মার 
গিয়েছিল আহ্মানিক ১৫ লক্ষ লোক? দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশবার দুভিক্ষ হয়েছিল 
(১৮৫১-১৮৭৫-এ ৬ বার, আর ১৮৭৫-১৯**তে ১৮ বার) এবং সরকারী 
হিসাবে মৃত্যুর অনুমিত সংখ্যা ছিন ২ কোটি।:7 ডব্লিউ, এস. লিলি “ইত্ডিয়। 
আযা্ড ইটস প্রবলেম্স” বইতে সরকারী তথ্য সংগ্রহ করে উনবিংশ শতাববীর 
ভারতে ছুশ্তিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্যা নিম্নর্ূপে উপস্থাপিত করেছেন £ 


বগুসর মৃত্যুর সংখ্যা 
১৮৬৩০২৫ ১১৪৪৬০০৩০০৩ 
১৮২৫-৫০ ৪৯০১০০০ 
১৮৫৩-৭৫ ৫১০৯ ০১৪৬৩ 
১৮৪৫-১৯৪৩ ১৫১০০০১০০৩৬ 





ব্রিটিশ শাসন ভারতে ছুতিক্ষে ত্রাণব্যবস্থা পরিচালনায় দক্ষতা ও তৎপরতা 
প্রদর্শনের জন্য অভিনন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু অন্ধ ব্রিটিশ-বিরোধী 
সমালোচকের সঙ্গেও এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় যে, এরূপ জাঁণ জর্বগ্রাসী 
মৃত্যুর অগ্রসরমান উমিমুখর মহাসমুদ্রের বিরুদ্ধে বালির বাধের মত নগণ্য 
প্রতিরোধ হুট্টি করেছিল। 


৯২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


২. খাণভারে সুযু্জ কৃষকসমাজ 

বিগত শতাব্দীর শেষার্ধের মাঝামাঝি দাক্ষিণাতোর দাঙ্গাহাঙজামার পর 
থেকে কুষকদের খণগ্রস্ততার দিকে সরকারী নজর পড়তে শুরু করে। 
দাগাহাঙ্ামার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত কমিটি (১৮৭৫) হিসাব কষে 
দেখিয়েছিল যে, এঁ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মাথাপিছু খণের পরিমাণ ছিল ৩৭৯ 
টাকা । ১৮৮* সাল নাগাদ ভারতীয় কৃষকদের খণগ্রস্ততা ভয়াবহ পর্যায়ে এসে 
পৌছায়। ১৮৮* সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রায়ে দেখা যায় যে, “জমিমালিক 
শ্রেণীগুলির এক-তৃতীয়াংশ গভীরভাবে এবং পরিত্রাণ লাভের উপায়হীন 
অবস্থায় খণভাবে জর্জরিত ; আর, অন্তত এর সমান এক অংশেব মুক্তিলাভ 
সাধ্যাতীত না হলেও, এ অংশও ঝণগ্রস্ত বটে ।? তারপর দশক থেকে দশকে 
গ্রামীণ জনতার খণের পরিমাণ বুদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১ সালের ছুন্তিক্ষ 
কমিশন তথ্য পরিবেশন করেছিলেন যে বোশ্বেতে এক-চতুর্থাংশ লোক খণের 
দায়ে জমি হারিয়েছিল। ১৮৯৫ সালে স্যর ফ্রেডারিক নিকলসন মাব্রাজের 
গ্রামীণ খণভারের পরিমাণ নির্ণয় করেছিলেন ৪* থেকে ৪৫ কোটি টাকা। 
১৯১১ সালে ম্যাকলাগান সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের গ্রামীণ খণভাবের পরিমাণ 
নির্ণয় করেছিলেন ৩০* কোটি টাকা । ১৯২৫ সালে এম. এল. ডালিং অনুরূপ 
খাতে হিসাব দেখিয়েছিলেন ৬** কোটি টাকা । ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্ৃব্যবস্থা 
অনুসন্ধান কমিটির বিপোর্টে ৯** কোটি এবং ১৯৩৭ সালে কষিখণ বিভাগের 
হিসাবে ১৮** কোটি টাকার গ্রামীণ খণের পরিসংখ্যান প্রদশিত হয়েছিল । 
সাইমন কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, “কৃষকদের বিপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মহাজনদের কাছে খণী হয়ে বাচে |: 

৯৯২৯ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে গ্রামীণ খণের পরিমাণের বিপুল বৃদ্ধির 
প্রধান কারণ অবশ্ ছিল বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক মন্দা । কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রীর 
মূল্য হঠাৎ শিল্পগামী হলে ভারতীয় কষকদের আয় অর্ধেকের কম হয়ে পড়ে । 
কর ও ভূমিরাজন্বের বোঝা সমানই থাকে । জমিদারি অঞ্চলগুলিতে খাজনা। 
দিতে অপারগ কৃষকবুন্দ বনাম দাবিদার জমিদারদের মামলামোৌকদ্দমাতে 
অনাবশ্যক অর্থব্যয়ের ফলে কষকসমাজ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

গ্রামীণ খণের স্মশ্াটি মোকাবিলায় সরকারী প্রয়াস প্রয়োজনের তুলনায় 
নগণ্য ছিল। ১৮৮৩ সালের ৃ্ি উন্নয়ন খণের আইন এবং ১৮৮৪ সালের 
কৃষকদের জন্য খণের আইনের বিধান অন্থযায়ী 'টাকাভি' ঝণদান নীতি অর্থের, 


ভারতীয় কষির মৌল রূপাস্তর ৯৩ 


অপ্রতুলতায় ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়। শর ডব্লিউ. 
ওয়েভারবার্ন এবং স্তর রেমণ্ড ওয়েস্টের কৃষিব্যান্ক স্থাপনের সুপারিশ সরকাবী 
উৎসাহ লাভে বঞ্চিত হয়। স্তর ফ্েডারিক নিকলসনের জমিব্যাঙ্ক স্থাপনের 
প্রস্তাব আকাশকুন্দমে পরিণত হয় । 

লর্ড কার্জনের সময় (১৮৯৯-১৯*৫) গ্রামীণ খণের সমস্তাটি সমাধানের 
উদ্দেশ্কে সমবায় সমিতি আইন (১৯*৪) রচিত হয়। উদ্দেশ্য সাধনে এই আইন 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। গ্রামীণ খণের সমস্তাটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে বার্থ 
হয়েছিলেন কার্জন ।1৪ তাঁর ধারণা ছিল যে, সমস্যাটির উত্পত্তির কারণ চাষীদের 
অমিতব্যয়িতা ও মামলামোকদ্দমার প্রতি আসক্তির মধ্যে নিহিত ছিল । এই 
কারণে ১৯১৪ সালের আইন “কৃষক, কারিগর ও সীমিত সামর্থের ব্যক্তিদের 
মধ্যে মিতব্যয়িতা, শ্বাবলম্বন ও সহযোগিতা” গড়ে তোলায় উৎসাহ দিতে 
প্রণীত হয়েছিল । এ সমিতিগুলির অর্থস্কুলানের ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়ে- 
ছিলেন কক, কারিগর প্রভৃতি মানুষের “সম্মিলিত সঞ্চয়” থেকে এবং এ অর্থ 
খণভার প্রশমনে ও ভাবী খণ গ্রহণের সম্ভাবনা দূর করতে ব্যবহার করার জন্য 
১৯*৪ সালের আইন নির্দেশ দিয়েছিল । দরিব্র মানষদ্ধের সঞ্চয় একত্রিত করে 
গ্রামীণ খণের সমস্যাটি দূর করার চেষ্টা কয়েক বালতি জলের সাহায্যে বিধ্বংসী 
অগ্থিকাণ্ড প্রশমনের প্রয়াসের সমতুল ছিল । ১৯*১-*৫ সালে ১২,০** সমবায় 
সমিতির চলতি মূলধন ছিল ৫১৪৮১০০১০০* টাক) ১৯১৬-২* সালে ২৮,৭০০ 
সমবায় সমিতির চলতি মূলধন ছিল ১১১৫১১৮০,০* টাক1।19 সাডে এগার 
কোটি টাকার মূলধন ১৯২১ সালে গ্রামীণ খণের বোঝা ( রক্ষণশীল হিসাব 
মতে £ ৪**১***১**০ পাউগু )লাঘব করার ক্ষেত্রে বিশাল মরুভূমিতে ক্ষুদ্র 
মরুদ্ঠাানের বেশী কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম হয়নি । 

কার্জন যা বৃঝে উঠতে পারেননি ত. হল এই £ গ্রামীণ খণের সমস্যাটি 
ভারতীয় কৃষকদের অভ্যাস, স্বভাব ইত্যাদির সঙ্গে যতট। যুক্ত ছিল, তার চেয়ে 
অনেক বেশী যুক্ত ছিল কৃষিতে লিপ্ত বা সম্পর্কযুক্ত মানুষদের পারম্পরিক 
সম্পর্কের .সাথে। অর্থাৎ, জমিদার-প্রজা, সরকার-কূষক সম্পর্কের সাথে যুক্ত 
খাজনা ও ভূমিরাজব্বের বোঝার পর্চিমাণ গ্রামীণ খণের পরিমাণের জঙ্গে 
বিশেষভাবে জড়িত ছিল । অনুন্নত অর্থনীতি ও ন্ুর্দের চড়। হার বোঝার ভার 
দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়ক হয়েছিল । 

১৯** সালে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের কয়েকজন প্রখ্যাত 


৯৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ, 


ইংরাজ কর্মচারী ও বিচারক লগ্নে আলোচনায় মিলিত হয়ে সেক্রেটারি অফ- 
স্টেটের কাছে খাজনা, ভূমিরাজন্ব ও তূমিন্বত্ব সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পেশ 
করেছিলেন । এ ম্মারকলিপির মুলকথ1 ছিল প্রত্যেক প্রদেশের ভূমিকর, 
খাজনা» ভূমিরাজন্ব ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট করে দেবার সুপারিশ । স্তর 
রিচার্ড গার্থ ও স্তর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ের মত স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাম এ 
স্ারকলিপিতে উল্লেখ ছিল । শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত এ একই সময়ে ভাইসরয়ের 
কাছে & ম্মারকলিপির অনুক্ধপ মর্মে কয়েকটি খোলা চিঠি লেখেন। কিন্ত 
স্নারকলিপি বা চিঠি সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কোনরূপ পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি । 
জন লরেন্সের ক্যালভিন-অন্পারী কর্যোগ্যোগ বা চার্লস উডের উদার- 
নৈতিক মাঁনবতাবা থেকে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন ক্রমশ দূরে সরে 
গিয়েছিল ।2০ ব্রিটিশ অভিভাবকত্বে ভারতবাসীর মঙ্গলবিধান তত্বে বিশ্বাসী 
কার্জন খাজন] ও ভূমিরাজন্বেব নির্দিষ্ট হার প্রবর্তনে সম্মত হননি ; ভূমিরাজন্ব 
পাঁচ বছর ( বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ) বা সাত বছর (অযোধ্যা, 
মধ্যগ্রদেশ ) বাদে বাদে নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন। খাজনার পরিমাণ 
অযোধ্যায় শতকরা ৬৯ ভাগে সীমিত হয়েছিল, মধ্যপ্রদেশে ৩৩ ভাগে । 
বঙ্গদেশে মূল প্রজার খাজনার চেয়ে উপ-প্রজার ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ থেকে ৫* 
ভাগ পর্বস্ত বৃদ্ধি কার্জনের আইনের অনুমোদন লাভ করেছিল । বঙ্গদেশের ভূমি- 
স্বত্ব আইনের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা তিনি প্রয়োজন বোধ করেননি। 

কার্জন-পরবর্তা ভারতে রাজন্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই ব্রিটিশ 
শাসনের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে । জমিদারশ্রেণী শুধুমাত্র খাজনা! প্রাপকের ভূমিকা 
পালনে বত থাকে । এই শ্রেণীর সদশ্যলংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । ১৯১১ ও 
১৯২১ সালের আদমস্থমারি থেকে দেখা যায় ফেও প্রতি ১০* খাজন! প্রাপকের 
অধীনস্থ কষকদের অসংখ্য প্রতিটি প্রদেশে হ্রাস পেতে থাকে £ 








প্রদেশ ১৯১১ ১৯২১ 
বঙগদেশ ২১৭৪৩ ২১৪০৭ 
বোম্বে ১১৯১৩ ১১৬২৫ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৬১১২৫ ৩,৮০৮ 
মাদ্রাজ ২১৩৮৯ ৭৭৯ 
উত্তর-পাঁশ্চম সীমংস্ত প্রদেশ ১১৩৪৭ ৯০ 
পাঞ্জাব ১১১৪৬ ১১৯৪৮ 


ওরা ক 


ভারতীয় কষির মৌল রূপান্তর ৯৫ 


অ-কৃষক শ্রেণীগুলি ব্রিটিশ ভারতে কুষকশ্রেণীগুলির শ্রমের উপর নির্ভরশীল 
হয়ে জীবনধারনে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছিল। ভূমিহীন কষিশ্রমিকের সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল । সাম্রাজ্যবাদী ওপনিবেশিক কতৃপিক্ষ ভারতীয় 
কৃষি বা রুষকের স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহান্বিত ছিল না। 

দরিদ্র, শোষিত, মূঢ়ঃ মূক ভারতীয় কৃষকসমাজের পক্ষে আধৃনিক যন্ত্রপাতি 
বাবহার ও রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে চাষবাস করা সম্ভব ছিল না। 
আর্থনীতিক বাজারে কোণঠাসা হয়ে এবং সরকারী পাওনার দায় মেটাতে 
তাদের থণ গ্রহণ করতে হত। আবার, খণের সুদ্দাসল মেটাতে গিয়ে তারা 
সর্বন্বাস্ত হয়ে পডত। এই সর্নাশের ফলে তারা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ত। 
এই আবর্ত তাদের দারিদ্র্কে ঘনীভূত করে ক্রমশ মরা-বাচার পীমারেখার 
প্রান্তে নিক্ষিপ্ত করেছিল । 


৩. কৃষিজমির থণ্ডিকরণ 


ভারতীয় জনগণের তিন-চতুর্থাংশ ব্রিটিশ আমলে কৃষির উপর নির্ভরশীল 
হয়ে পড়েছিল । ভারতীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কৃষি ও শিল্পের অভ্যন্তরীণ 
ভারসাম্য বিনষ্ট করে ব্রিটেন ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে 
পরিণত করলে জমির উপর ভারতবাসীর নির্ভরশীলতা! ক্রমশ বাড়তে থাকে । 
আদ্মস্মারির সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানগুলি লক্ষ্য করলে কৃষির উপর ক্ষতিকারক, 
অপচয়মুলক, বিপুল চাপের বিশালতা অনুভব কর! যায় শিল্পের উপর 
শিভরশীল জনসাধারণের সংখ্যা যখন শতক] হিসাবে ৪ থেকে ৫ ভাগের বেশী 
কথনে। ছিল না, তখন কৃষির উপর নির্ভরশীল ভারতীয়দের সংখ্যা শতকর। 
হিসাবে নিম্নরূপ ছিল 22 £ 


১৮৯১ ৬১*১ 
১৯৬১ ৬৫*৫ 
১৯১১ ৭২০২ 
১৯২১ ৭৩"০ 
১৯৩১ ৭৫৬ 


ক্রিটিশপূর্ব ভারতে কৃষিজমিতে জনতার এরূপ চাপ কখনো পরিলক্ষিত 
কয়নি। ১৮৮* সালে ছুভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে পট উল্লেখ ছিল ষে, 
যথোপযুক্ত চাষবাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোকসংখ্যার তুলনায্ব উদ্ত্ত বিশাল 


৯৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


একটি জনসংখ্যা কষির উপর জম্পূর্ণ নির্ভরশীল হিসাবে বিরাজিত। ১৮৮* 
সালের পরে এ নির্ভরশীলতা প্রতি দশকে বেড়ে চলে । অথচ আবাদযোগ্য 
৩**৬ ভাগ জমি জলসেচের অভাবে এবং সরকারী অনুদান বা অন্ক কোন 
আধিক সাহায্যের নীতি গ্রহণের অনীহায় ব্রিটিশ আমলে অনাবাদী রক্কে 
যায়। 

পশ্চিমী দেশগুলিতে শিল্পায়ন কষি থেকে সরিয়ে জনসাধারণের এক বিশাল 
অংশকে শিল্পে নিযুক্ত করে । জনসংখ্যার চাপমুক্ত কৃষি শিল্পে উৎপাদিত 
যন্ত্রপাতির সাহাধ্য নিয়ে কৃষিউৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়, আর শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকবৃন্দ বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির শ্ুযোগে মাথাপিছু 
উৎপার্দনের বিপুল বৃদ্ধি ঘটায়। ভারতে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ 
বৃদ্ধি পেয়েছিল ; আধুনিক শিল্প গ্রতিষ্ঠার হারের চেয়ে দেশীয় শিল্প ধবংসের হার 
বেশী থাকায় কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ হাসের অবকাশ কখনো ঘটেনি। 
ইউরোপীয় দেশগুলির অভিজ্ঞতার তুলনায় ভারতের অভিজ্ঞত| ভিন্ননপ 
হয়েছিল। আধুনিক কিছু কিছু শিল্পের প্রতিষ্ঠা সত্বেও ব্রিটিশ আমলের ভারত 
“শিল্পায়ন-অধোগা মিতা” প্রত্যক্ষ করেছিল । ১৮৭৬ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে 
ফরাসী দেশে কুষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা শতকরা ৬৭৬ থেকে ৫৩৬, ১৮৭৫ 
থেকে ১৯১৯ সালে জার্মানীতে অনুরূপ সংখ্যা ৬১ থেকে ৩৭৮, ১৮৭১ থেকে 
১৯২১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্সে এ সংখ্যা ৩৮২ থেকে ২*"৭ এবং ডেনমার্কে 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ১৮৮* থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে ৭১ থেকে ৫৭ ভাগে নেমে 
আসে। আর ভারতে ১৮৯১ থেকে ১৯৩১ সালের মধো রুষির উপর 
নির্ভরশীল শতকর। জনসংখ্যার ভাগ ৬১*১ থেকে বেড়ে +৫"* ভাগে দাড়ায় ।25 

কৃষিজমির উপর জনসংখ্যার বিপুল চাঁপ জমির খণ্ডিকরণ অবশ্বস্তাবী করে 
তোলে। আরও বহুবিধ কারণ কৃষিজমির ভাগান্তাগি ও খণ্ডিকরণ সমস্যার 
উদ্ভব ঘটায়। কুষিজমিতে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব একান্নব্তী পরিবার 
ব্যবস্থায় কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলিকে গ্রশ্রয় দেয়। একান্নবততাঁ পরিবার বিভক্ত 
হয়ে পড়লে কষিজমিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। 

জমিদার জমিমালিকঃ এমন কি প্রজারাঁও খাজনার প্রতিশ্রতিতে জমির 

ংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ জমি ভূমিহীন চাষীদের চাষ করতে দিলে কৃষিক্ষেত্র 

খণ্ডিত কর! ছাড়া গত্বস্তর থাকত না। 

জমির খস্ডিকরণ ভারতীস়্ গ্রামীণ ও শহ্রশিল্পগুলির হঠাৎ ব্যাপক ধ্বংসের 


'্ভারতীয় কৃষির মৌল রূপান্তর ৯৭ 


ফলে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ; আধুনিক শিল্পগুলিতে সর্বন্বাপ্ক কারিগরদের 
একাংশ শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হলেও বিশাল অংশ কৃষিজমিতে ভীড় করে। 

ধনতান্ত্রিক কৃষির জন্মের সাথে সাথে পশ্চিমী দেশগুলিতে সংবন্ধ, বিশাল 
"আয়তন খামারের সৃষ্টি হতে থাকে । ভারতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি । “ল্যা্ড 
গ্রবলেমূস ইন ইওিয়?” গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মৃখাজখ উল্লেখ করেছিলেন, কোন 
কোন অঞ্চলে খঙ্ডিত কৃষিজমি এমন ক্ষুদ্রায়তন হয়ে পড়েছিল যে, লাঙল 
চালান অসম্ভব ছিল ; কোদাল, বেলচ! ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হুত। 
এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষির উন্নতি স্বদ্বরপরাহত হতে বাধ্য । 

ক্ষুদ্র ক্ষেতজমিতে চাষাবাদে রত কৃষক দরিদ্র জীবনযাপন করত। জমিতে 
উপযুক্ত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতা তার ছিল না। আধুনিক যন্ত্রপাতি, 
বৈজ্ঞানিক সার এবং স্বাস্থ্যবান হালবলদের সংস্থান কর] তার পক্ষে অসম্ভব 
ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষেতজমিতে চাষাবাদের জন্য কৃষক দরিদ্র ছিল, আবার এই 
ধারিজ্র্যের কারণেই জমির উত্পাদনশক্তি বাড়াতে ন1 পেরে কৃষক আরও দরিজ্্র 
হয়ে পড়ত । সমকালীন সমীক্ষা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, একর প্রতি কৃষি- 
জমিতে ভারতীয় কষকের আয় ২৫ টাকা হলে, জাপানী কৃষকের আয় অস্ততত 
তার পাচগুণ ছিল 12£ 

পণুখাগ্যের অভাব খপ্ডিত-বিখণ্ডিত জমির মালিক বিশেষভাবে অন্ভৰ 
করেছিল । খড়বিচালি যথেষ্ট না থাকায় ও খাষ্ঠাভাবের জন্য হালবকদের 
স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ্‌ 

উপরোক্ত বহু কারণের কারসাজিতে ভারতীয় কৃষি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে 
পারেনি । গ্রামীণ শিল্পগুলি ধ্বংসের ফলে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য ন্ট হলে 
কোটি কোটি ভাবতবাসী ক্ষুত্র ক্ষুব্র কষিজমিতে ভীড় করে উৎপাদন ব্যাহত 
করে। রজনীপাম দত্তর ভাষায় বল। যায় যেঃ ভারতীয় কুষি ব্রিটিশ 
'সাত্রাজ্যবাদের উপাঙ্গ বা অন্বদ্ধের মর্যাদায় বিধৃত হয় । 


৪. বাণিজ্যিক কৃষির উদ্ভব 
সমগ্র ভারতের সর্বত্র কৃষিতে একই ধরনের ভূমিসম্পর্ক স্থাপন না করলেও 
ব্রিটিশ কতৃপক্ষ ভূমিরাজন্ব টাকাকড়ির মাধ্যমে গ্রহণের রীতি চালু করে 
বিপ্লবাতক সামাজিক পরিবর্তনের স্থচন। করে। জমির ফালিকানার ধরন 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবূপ না হলেও সর্ধত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতি 
ভা.--৭ 


৯৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তিত্তি ও স্বরূপ, 


গ্রচলিত হয়েছিল। ফলে, জমির মালিক আর্থনীতিক বাজারের প্রয়োজন 
অনুযায়ী ফসল ফলাতে উৎসাহী হয়ঃ নগদ অর্থলাভ করে ভূমিরাজস্ব বা খাজন! 
ইত্যাদির দায় মেটাতে এবং জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় 
করতে তত্পর হয়। নিদিষ্ট গ্রামীণ সম্প্রদায়ের খাছ্চ যোগানর দায়িত্ব 
তাদের স্বন্ধ থেকে প্রত্যাহত হলে তাবা নিজেদের লাঁভ-লোকসান বুঝে শস্ত 
নির্বাচন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে সুযোগ লাভ করে। বাজারনির্ভর 
চাষবাসের এই প্রবণতা বাণিজ্যিক কষি নামে অভিহিত হয়ে থাকে । 

জমিদার ও জমিমালিকদের প্রজা, উপ-প্রজ! প্রভৃতিরাও বাজারের মতিগতি 
বুঝে নগদ অর্থলাভের প্রয়োজনে কৃষিকার্য পরিচালনা করতে অভিলাধী হয়। 
জমিদারি খাজনা, প্রজাকে দেয় অধত্তন প্রজার খাজনা এবং মহাজনকে দেয় 
ুদদ বা! আসলের অংশ ইত্যাদি নানা] ধরনের দাবি মেটানর জন্য কৃষকের 
পক্ষে তেজী বাজার-চাহিধাযুক্ত ফপল উৎপাদনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন বিকল্প 
থাকে না। জমির উর্বরাশক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী এবং বাজায়ের চাহিদা 
অনুযায়ী পরস্পর সংলগ্ন গ্রামগ্ডলি এক-একটি বিশেষ বাণিজ্যিক শস্ত উৎপাদনে 
বুৎপত্তি অর্জন করে বিশেষিত হতে থাকে-_যেমন, কোন কোন গ্রাম তুলা, 
কোন কোন গ্রাম পাট, আবার কোন কোন গ্রাম গম, তৈলবীজ বা আখ 
উৎপাদনে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করতে থাকে । 

নেপোলিয়নের পতনের পর ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য ইউরোপের বাজার ছেয়ে 
ফেলতে থাকে । ব্রিটেনের মত ক্ষুত্র দেশে স্থানীয় ফ্যাক্টরিগুলির পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সকল রকম কাচামাল উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। কাজেই 
উপনিবেশগুলি থেকে প্রয়োজনীয় কাচামাল স্থুলভে আমদানি করে শ্ল্প- 
বিপ্লবের মুনাফায় স্বীতোদর ফ্যাক্টরিগুলির চাহিদা মেটাতে ব্রিটিশ সরকারকে 
উদ্যোগী হতে হয়েছিল । আর্থনীতিক নীতির নান! ফন্দীফিকিরে ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলকে ব্রিটেনের প্রয্মোজনীয় কাচামাল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে 
গড়ে তোলা হয়। এভাবে খান্দেশ, বেরার ও গুজরাট অঞ্চলে তুলা এবং 
পৃর্ববঙ্গে পাটের উৎপাদন বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। 

রপ্তানিযোগ্য ফসল না হলেও উত্পাদন অঞ্চলগুলি নির্দিষ্ট শশ্যে বিশিষ্ট 
হয়ে উঠতে থাকে £ ব্রহ্ষদেশ ও বঙগদেশ চাল, পাঞ্তাব ও সংযুক্ত প্রর্দেশ গম এবং 
দ্াক্ষিণাত্য তামাক ফলাতে বিশিষ্ট হতে থাকে। বিশেধিকরণের ফলে 
কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাত এবং উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগ বাজারে আসতে গুরু করে। 


ভারতীয় কষির মৌল রূপান্তর ক 


লরকারী খাজন। বা রাজন্ব মেটাতে ও মহাজনের সুদ দিতে নগদ অর্থের আপ্ঙ 
গ্রয়োজন থাকায় চাষী মাঠ থেকে ফসল তুলেই বাজারে হাজির হত বা মাঠ 
থেকেই ফড়ে, ব্যবসায়ীদের হাতে ফসল নগদ অর্থের বিনিমত্বে তুলে দিত। 
ব্রিটিশ আমলে আধুনিক যানবাহন ও সংযোগব্যবস্থার বিস্তার কষির পণ্যসম্ভার 
ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতে বা বন্দরগুলিতে পৌছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ 
করলে ভারতীয় কৃষি অভ্যন্তরীণ ও আস্তর্জাতিক বাজারের সাথে যুক্ত হছে 
পড়ে। 


গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কৃষি ও শিল্পের যুগযুগাস্তব্য।পা কুপমণ্ডক সংবদ্ধতা 
হারিয়ে যেতে থাকে । ভাবতীয় কৃষির সামনে সমগ্র ভারত তথ বিশ্বের 
বাজারের দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । ভারতের কৃষিউৎপাদনের সাথে বিশ্বের 
বাজার-দরের ওঠানামার সংযোগ ভাবরতীত্ব অর্থনীতিকে বিশ্বের ধনতাস্ত্রিক 
অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে দের। ব্যক্তিমালিকানর প্রতিষ্ঠা, মুনাফার জন্য 
উৎপাদন ও ধনতান্ত্রিক বাজারের স্ুবিধা-অসুবিধায় অংশগ্রহণের সুযোগে 
ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যযুগীয় স্থবিরতা ঘুচতে থাকে । ভারতীস্ব ভূমিসম্পর্কের 
পরিবর্তনের হাত ধরে বাণিজ্যিক কৃষি ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠতে 
থাকে। 

বাণিজ্যিক কৃষি নির্দিষ্ট ফসলের অধীনে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বিশিষ্ট করে 
ক্ষেতজমির লুষ্টু আর্থনীতকি ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে। 
দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক কৃষি চাষবাসের মুনাফাবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল । তবে 
এ মুনাফা চাষীর ভাগ্যে জুটেছিল অতি সামান্য । 

পশ্চিমী দুনিয়ায় ক্কষিপণ্যের উদ্ধত্ত ও গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধির আাথে বাণিজ্যিক 
কলষির উত্তব ও বিকাশের ধারাটি জড়িত ছিল। বাণিজ্যিক কৃষি চাষীদের 
বিভিন্ন পণা ও শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে বিশেধিত করে এবং ধনতাস্ত্িক সম্পর্কের 
অধীন করে জাতীক্ব উত্পাদনের বিপুল বুদ্ধি ঘটায়। ধনতাগ্ত্রিক কৃষির 
বিকাশের এই "স্বাভাবিক, ব্ূপটি ব্রিটিশ ভারতের ওপনিবেশিক অর্থনীতিতে 
বেশ কিছুট1 বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যিক রূপ 
বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ও জবরঘন্ডিমূলক ক্রিঘ্নাকলাপের ফলে নির্ধারিত 
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বিভিন্ন কষিপণ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক রূপের প্রকৃতি একরকম ছিল না। 
চা উৎপাদন ব্রিটিশ মালিকানায় সংগঠিত হয়েছিল | নামমাত্র মন্তুরিতে নিযুক্ত 


১০৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ভারতীয় শ্রমিকের! প্রায় ক্রীতদাসের জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। অগ্রিম 
ক্ষাদন দিয়ে নীলচাষীদের নানাবূপ বাধ্যবাধকতায় আষ্ট্েপৃষ্ঠে জড়িয়ে ও 
পীড়নমূলক কার্যক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করে সাহেব নীলকরেরা আস্তর্জাতিক 
বাজারে মুনাফ। লুটেছিল। 

উনবিংশ শতাবীর সারা দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য, জাহাজ 
চলাচল ও বীমাব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব বজায় ছিল। কাজেই 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লভ্যাংশের সিংহভাগ এ শ্রেণীরই করায়ত হয়েছিল । 
বাদবাকি অংশের বেশীর ভাগ ভারতীয় বণিক ও মহাজনদের মুনাফা 
বাড়িয়েছিল। কৃষকদের লাভ হয়েছিল সামান্যই । সংযুক্ত প্রদেশের 
গোরক্ষপুর জেলার আখ উৎপাদনকারী, পাঞ্জাব ও মাপ্রাজের কৃষ্ণা-কাবেরী- 
গোদাবরী বদীপ অঞ্চলের কার্পাস উৎপাদনকারী ব। পূর্ববঙ্গের পাটচাষী 
আন্তর্জাতিক বাজারের অনুকূল পরিস্থিতিতেও জমিদার, মহাজন ও বণিকদের 
প্রাপা মিটিয়ে বিত্তবান হয়ে উঠতে পারেনি । 

ভারতীয় চাষী আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের 
মধ্যস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । সদা-পরিবর্তনশীল চা আস্তর্জাতিক 
বাজার-দ্ামের সুবিধা তার! খুব কমই গ্রহণ করতে পারত, অথচ পড়ন্ত বাজার- 
দামের সব রকম ক্ষতি ও লোকসান তারাই বহুন করতে বাধ্য হত। 

ভূমিরাজন্ব ও খাজনার দায় মেটাতে চাষীরা দরিদ্র মানুষের কম দামী 
খাগ্যশন্ত ( বাজ.রা, জোয়ার, ডাল ইত্যাদি ) না ফলিয়ে বেশী দামী খাছাশস্ত 
বা বাণিজ্যপণ্য ফলাতে উৎসাহী হত। ফলে, দুর্বংসরগুলিতে গরীব মানুষদের 
ছুখেদারিদ্র্য চরম পর্যায়ে পৌছুত। 

টাকা ও পাউও স্টালিং বিনিময় এত উচ্চ হারে বাঁধ! ছিল যে, আস্তর্জাতিক 
বাজারে হীনবল হয়ে উঠলে টাকার নাভিশ্বাস ঘটত। বর্তমান শতাব্দীর 
তিরিশের দশকে পৃথিবীব্যাপী মন্দার সময় ভারতীয় কৃষকের দুর্দশার অন্ঠতম 
কারণ ছিল টাক। ও পাউগ্ডের কৃত্রিম উচ্চ বিনিময় হার । 

ভারতীয় রুধির বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপাস্তর ধনতান্ত্রিক কৃষির সুষ্ঠ, 
বিকাশ না ঘটিয়ে চাষীর ছুঃখদু্দ'শীকে দীর্ঘস্থায়ী করে ব্রিটিশ ধনিক ও 
ভারতীয় বণিক এবং মহাঁজনদের মুনাফা অর্জনের সুযোগ এনে 
দিয়েছিল। র্লিফোর্ড গীরট্জ ওলন্দাজ-শাসিত জাভায় “কৃষির কুগ্ুলীকরণের 
্রক্কিয়াঃ বর্ণনা করেছেন ।2০ অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া! ভারতেও ক্রিয়াশীল 


ভারতীয় ₹্ষির মৌল রূপাস্তর ১০১ 


থেকে চাষীর ছুঃখদুর্দশ। অথ! বাড়িয়েছিল, বিনিময়ে তাকে আধিক সঙ্গতি 
বা স্বস্তি দিয়েছিল সামান্তই | 

ভারতীয় কযকসমাজ বাণিজ্যিক কৃষির উৎপত্তির ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রামীণ 
কারিগর, তাতী প্রভৃতিদের শিল্পদ্রব্য থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষকদের দেয় 
বাৎসরিক ফসল সরবরাহ বন্ধ হলে একদিকে যেমন গ্রামীণ শিল্পগুলি দুর্বল হতে 
থাকে, কৃষকরাও তেমন শিল্পদ্রব্যের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে নিকটবর্ত 
শহর, হাট বা বাজারের শরণাপন্ন হতে থাকে । বন্দর, রাস্তাঘাট ও দ্রুত 
যানবাহনের বিকাশ ঘটলে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য ভারতীয় গ্রাম ও নগরের 
বাজার দখল করতে থাকে । ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকলগুলির প্রতিত্ম্ৰিতাক়্ 
ভারতীয় তাতীর। পিছু হঠতে শুরু করে; শেফিল্ড, লিভারপুল ম্যানচেষ্টার, 
বামিংহাম প্রভৃতি শিল্পনগরগুলির লৌহ ও ইম্পাতনিমিত দ্রব্য ভারতীয় 
কারিগরদের সর্বনাশ ডেকে আনতে থাকে । ওপনিবেশিক ধনতন্ত্র ভারতী 
কুষির গ্রামীণ কুপমণ্ক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙ্গে জাতীয় কৃষির রূপকার হলেও 
ভারতের দেশীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিগ ছিল। আবার 
ভারতীয় কৃষিকে ব্রিটেনের শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় কাচামাল সরবরাহে প্রলুব্ধ 
করে (প্রধানত শুক্কনীতির কারসাজিতে ) এবং ভারতের দেশীয় শিল্পগুলিকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতে ধনতঙ্ত্রের ওপনিবেশিক একটি 
এ&ঁতিহাসিক ধণশচ রচনাক়্ ব্রতী হয়েছিল । 

বাণিজ্যিক কৃষি ভারতে শিল্পবিপ্রবের পূর্বন্থরী বা সহোদর হিসাবে 
আবির্ভূত হয়নি। ভারতে যে ধরনের বৈপ্রবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল 
তার ত্বরূপ বৃচানন নিয়োক্তভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঃ 

“ভারত যেসব পরিবর্তনগুলির সম্থখীন হয়েছে পেগুলিকে শিল্পবিপ্রব বলে 
বর্ধনা না করে বাণিজ্যিক বিপ্লব বল! শ্রেয়। দেশের বিশাল আকৃতি ও 
বিপুল জনসংখ্যার তুলনাক্স ফ্যাক্টরিশিল্প এখন পর্যস্ত অত্যন্ত নগণ্য। 

রেলওয়ে প্রবর্তন এবং অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিঙ্গ্যের বিকাশ গম, তুলা, 
পাট, চা ইত্যাদি ধরনের বাণিজ্যিক শস্তের ক্ষেত্রে বিশেষিকরণ ঘটিয়েছে। 
পূর্বে স্থানীয় কারিগরদের স্থানীয় ব্যবহারেই গ্রামের কৃষির কাচা ফসল ব্যর়িত 
হত, ( এখন ) প্রধানত ইংল্যাণ্ড থেকে আগত ফ্যাক্টরিজাত ভ্রব্যের বিশিমরে 
অপেক্ষাকৃত বিশেধিক্ূত পণ্যন্্বা রপ্তানি হয়ে ঘার্ক। ভারতীয় গ্রামীণ 
কারিগরদের তুলনায় ইউরোপীয় উৎপাদকের। রেলওয়ে ও বাম্পচালিত 


১০২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


জাহাজের স্বাদে ভারতীয় কষকদের সুবিধাজনক শর্ত দিতে সক্ষম হুত। 
বলাই বাহুল্য, ভারতীয় কারিগরদের প্রচণ্ড অস্থবিধার কারণ হলেও 
আত্তর্জাতিক বিশেষিকরণ ও বাণিজ্যের পাল্লায় স্থানীয় অর্থনীতি স্থানচ্যুত 
হয়েছে 12? 


গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির অবলুণ্তি 


কার্ল মার্কস “নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন+-এ ১৮৫৩ সালের ১*ই জুনের “দ্ধি 
ব্রিটিশ রুল ইন ইত্ডিয়া” নিবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, “ভারতের 
আধা-বর্বর, আধা-সভ্য ক্ষুত্্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আর্থনীতিক ভিত্তি 
গুড়িয়ে দিয়ে ব্রিটেন এশিয়ায় সর্বপ্রধান, প্রকৃত পক্ষে একমাত্র, সামাজিক 
এবিপ্রব সম্পন্ন করেছিল ।+2৪ প্রাচীন সভ্যতার বিলুপ্তি, বংশানুক্রমিক পেশা ব1 
বৃত্তি থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন এবং "অবর্ণনীয় ছুঃখদুর্দশার সাগরে তাদের 
নিমজ্জমান অবস্থা তাকে গভীর বেদনাহত করলেও» এঁতিহাপিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে তিনি এ বিপ্লবকে গ্যেটের কাব্যস্থযমামণ্ডিত চারটি পঙংক্তি উদ্ধত করে 
্বাগত জানিয়েছিলেন। কেন জানিয়েছিলেন? 


প্রথমত, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি প্রাচ্যদেশীয় ন্বৈরতঙ্কের শক্ত বনিয়াদ রচন! 
করেছিল । মানুষের চিস্তা ও মননকে উদ্যমহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ধ ও কুপমণ্ঁক 
করে এগুলি শ্বৈরতস্ত্রের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়েছিল । 

দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি বর্ণপ্রথ। ও ক্রীতদাস ব্যবস্থার অস্তিত্বে 
মংক্রামিত হয়ে উঠেছিল । 

তৃতীয়ত, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি মানুষের অস্তরাত্মাকে তৃবনবিজয়ীর মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত ন। করে পারিপাশ্থিক অবস্থার দাসে পরিণত করেছিল । ভাগ্যের 
উপর নির্ভরশীল দ্য়ংসম্পূর্ণ সামাজিক সংগঠনের হাতে জীবন ও জীবিকার সব 
কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় জনসাধারণ অধঃপতিত অস্তিত্বে অত্যন্ত 
হয়েছিল । সার্বভৌম মানগষের রূপকার ন! হয়ে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি উদ্োশ্ত- 
বিহীন, আত্মসমর্পণে উদগ্রীব, চিরাচরিত নিয়মকাঙন বিন। বাক্যব্যয়ে মান্ত 
করতে উন্মুখ এবং প্রারতিক বস্ত ব1 জীবজন্তর আরাধনায় তৃপ্ত মান্ধুষ তৈরীতে 
লিপ্ত ছিল। 

“হিনৃস্থানে সামাঁজিক বিপ্লব সংঘটনে ইংল্যা্ড নিঃসন্দেহে অঘন্ততম 
্বার্থসমূহের তাড়নায় প্রভাবিত হয়েছিল এবং এগুলি চরিতার্থ করতে 


'ভারতীয় কবির মৌল রূপাস্তর ১%৩ 


নির্বোধের আচরণ করেছিল।” তা সত্বেও মার্কস মানবমুক্তির স্বার্থে এই 
সামাঞ্জিক বিপ্লব অবশ্রস্ভাবী মনে করেছিলেন । «...ইংল্যাণ্ডের অপরাধগুলি 
যা-ই হোক না কেন, মার্কস লিখেছিলেন, “এ বিপ্রব সংঘটনে ইতিহাসের 
অসচেতন হাতিয়ার হিসাবে" এ দেশ ক্রিয়াশীল ছিল ।29 

গ্রামীণ সন্প্রদায়গুলির অত্যস্তরস্থ কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের নিবিড় এক্য শেষ 
পর্যস্ত ভেঙ্গে দ্রিতে সক্ষম হয়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় প্রান সমাজের 
মূল ভিত্তিতে আঘাত হানে। কৃষির সাথে অধস্তন জৈবিক সহযোগিতায় 
আবদ্ধ হস্তশিল্প ও কাঁরিগরশিল্পের মধ্যযুগীয় আদর্শটিকে শতাব্দীব্যাপশ 
নিরস্তর চেষ্টায় পরুদন্ত করতে এঁ শাসন সক্ষম হয়েছিল। বয়নশিল্প ভারতের 
শিল্পগুলির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্ী অগ্রগণ্য ছিল॥ সারা পৃথিবীর 
বাজারে ভারতীয় বস্ত্র উৎকর্ষ ও শিল্পকর্ম সমাদৃত হত। ব্রিটিশ শাসন 
ভারতের তাত ভেঙ্গে দেয়, আর ঘূর্ণমান চাকা ধ্বংস করে।” তারপর 
ইউরোপের বাজীর থেকে ভারতীয় বস্ত্রের বহিষ্কার ছলে-বলে-কৌশলে সম্ভব 
করে। এরপর ব্রিটিশ মিলগুলির স্থৃতো ভারতে রপ্তানি শুরু হয়--১৮২৪ 
সালে মাত্র ১৯**০১০০* গজ, ১৮৩৭ সালে এ পরিমাণ বেড়ে গিয়ে 
৬৪৪০০০১*** গজে ফাঁড়ায়। ঢাকার জনসংখ্যা ১১৫০১**০ থেকে কমে 
২০,০৯০ এ নামে । ব্রিটিশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিদ্বন্বিতায় পড়ে বস্ত্রশিল্লের 
জন্য বিখ্যাত ভারতীয় শহরগুলির পতন ঘটে । এরূপ পতন যে ব্রিটিশ শাসনের 
সবচেয়ে নিন্দনীয় ফলশ্রুতি ছিল এমন নয়। সার। ভারত জুড়ে কৃষি ও শিল্পের 
এক্য ভাঙতে ব্রিটিশ বাম্পশক্তি ও প্রযৃক্তিবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বও নিয়োজিত হয়েছিল । 

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ব্রিটিশ প্রণীত আইনের বিধানে ম্ব স্ব গ্রামের 
আশপাশের তৃণভূমি ও বনভূমি ব্যবহারের অধিকার হারালে কৃষির চরিত্র 
পরিবত্তিত হতে থাকে । কৃষিভূমি, বনভূমি ও তৃণভূমি সর্বত্র ব্যক্তিমালিকান। 
ব! রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রবতিত হলে গ্রামীণ জনসাধারণের পূর্বতন পারস্পরিক 
আর্থনীতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হ্রাস পেতে থাকে । বাজারে কৃষিদ্রব্য 
বিক্রি করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার লক্ষ্য গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সমষ্টিবন্ধ 
জীবনের ভিত্তিযলে ভাঙন ধরাতে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক 
সম্পর্কের উদ্ভব আর্থ-সামাজিক সহযোগিতামুলক সম্পর্কগুলির অবসান ঘটাতে 
থাকে। 

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির নিজন্ব কাজকর্মগুলি প্রয়োজনের অভাবে বা 


১৯৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


অব্যবহারে বিলীন হতে থাকে । গ্রামরক্ষা, গ্রামবাসীদের বিবাদ মীমাংস। 
ইত্যাদি কাজগুলি প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় দান্সিত্বের অস্ততুক্তি হয্ব। রাজনৈতিক- 
প্রশাদনিক এক্য ও সামরিক বন্ধনে ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ ভারতের গ্রামগুলি 
আধ্নিক সামরিক-আমলাতাম্ত্রিক রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে । ধনতাস্ত্রিক 
আর্থনীতিক সম্পর্কের বিকাশ এই এক্যবন্ধনের শক্তিকে জোরদার করতে 
থখাকে। আধুনিক যানবাহন ও সংযোগব্যবস্থার বিকাশ গ্রামগুলির আর্থ- 
নীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ভাউ তে শুরু করে। 

ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ভারতীয় জনজীবনের বিপুল পরিবর্তনের সাথে 
কে. এস. শেলভাঙ্কর ফোডশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মানুষের জীবনের পরিবর্তানের 
সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন । মধ্যযুগীয় কাঠাঁমোটির ধ্বংস, বিদেশী ব্যবপায়ীর, 
অন্থুপ্রবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে চুক্তিসম্পর্কের বিস্তার, ব্যক্তিগত দ্বায়- 
দ্বায়িত্ব ও কর্মোস্টোগের প্রেরণায় উদ্ব,দ্ধ মানুষের আবির্ভাব ষোড়শ শতাব্দীর 
ইংল্যাগুকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল । শেলভাঙ্করের মতে অন্থরূপ একটি 
বিশিষ্টতায় উনবিংশ শতাব্দীর ভারত বিধৃত হয়ে উঠেছিল । 


ইতিহাসের অসচেতন প্রগতিশীল হাতিয়ার 

ব্রিটিশ শাসনের ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির বিলোপ ঘটলেও, 
এঁতিহাসিক দিক থেকে এ কাজ সম্ভাব্য প্রগতিশীল তাৎ্পর্যে বিধৃত ছিল। 
এ. আর. দেশাই অভিমত প্রকাশ করেছেন, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির অবলৃপ্তিতে 
“আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল অশ্রু বিসর্জনের প্রয়োজন নেই ।১$০ 

অশ্রঞজলে প্রতিক্রিয়াশীলতার মিশ্রণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় । কিন্ত গ্রামীণ 
সম্প্রদায়গুলির ধ্বংসের করুণ ইতিবৃত্ত ও সম্ভাব্য প্রগতিশীল তাৎপর্ষের 
ক্রমহানমান পরিণতি অশ্রু সংবরণের উপায় রাখে ন!। 

১৮৫৩ সালে “নিউ ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন*-এ লেখা ছুটি নিবন্ধে কার্ল 
হাস এশীয় সমাজের চরিত্র ও এ সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনের সম্তাবন। 
বিশ্লেষণ করেছিলেন । এশীয় সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ হিসাবে 
তিনি ভারতের কথা উল্লেখ করেছিলেন । তিনি মনে করেছিলেন ষে, প্রাচ্য- 
দেশীয় জনসাধারণের বিক্ষিপ্তঁ অবস্থান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ জম্প্রদায়গত 
জীবনে তাদের সমাবেশ প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের বনিয়াদ হিসাবে যুগযুগান্ত 
ক্রিয়াশীল ছিল। প্রাচ্যদেশের সভ্যতার নিয় পর্যায় ও ভূঅঞ্চলের বিশালত্ব 


ভারতীয় কৃষির মৌল ববপাস্তর ১০৫ 


খাল ও জলাধারের মাধ্যমে কৃত্রিম জলসেচকে প্রাচ্যদেশীয় কৃষির ভিত্তি হিসাবে 
পড়ে তুলেছিল । এন্সপ কৃষিব্যবস্থা এশীয় শ্বৈরতাঞ্জরিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমত! 
প্রয়োগের অধিকারে স্থাকবিত্ব এনে দিয়েছিল। প্রাচ্যদেশীয় গ্রামগুলির 
ভূমিকা সম্পর্কে ও প্রাচ্যদেশীয় শ্বৈরতস্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে এক্গেল্স ও লেনিনের 
ধারণ। মার্কসের ধারণার সাথে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত । 

আডাম শ্মিথ চীন ও “এশিয়ার কতিপয় সরকারের জলপ্রবাহ বিষয়ক 
কর্ষোহ্যোগের সাৃশ্ত' লক্ষ্য করেছিলেন । চীন, ভারত ও প্রাচীন মিশরের 
শাসকদের মধ্যে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন । 
জেম্স মিল এশীয় সরকারের একটি ছকৃকে প্রাচ্যদেশীয় সার্বজনীন নমুন। 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এশীয় সমাজের সাথে ইউরোপীস্ 
সামক্তবার্দী সমাজের তুলন1 অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছিলেন । মার্ক যখন 
তের বৎসরের কিশোর তখনই রিচার্ড জোন্স (১৮৩১ সালে ) এশীয় সমাজের, 
সামগ্রিক চিত্রটি অন্কণ করে ফেলেছিলেন । ১৮৪৮ সালে জন স্টার্ট মিল 
এশীয় সমাজ সম্পফিত ধারণাটিকে তুলনামূলক আলোচনার বিষম্ব ছিসাৰে 
বিবেচনা! করেছিলেন। কার্ল এ. উইটফোগেল মনে করেন, প্রাচাদেশীয়্ 
স্বৈরতস্্রের তত্ব এবং প্রাচ্যদেশীয্ব বা এশীয় সমাজ সম্পকিত ধ্যানধারণ! মার্কস 
লাত করেছিলেন ইংরাজ ঞুপদ্দী ধারার অর্থনীতিবিদর্দের কাছ থেকে ।$? 
বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে তিনি ভূমিমালিকানার ক্ষেত্রে ব)ক্তিমানুষের 
অধিকারের অন্রপস্থিতি এবং এশীয় উৎপাদনের ধরন নিয়ে চিন্তাভাবন। করে 
আর্থনীতিক পশ্চাৎপর্দতার মৌল কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ: 
অন্থধাবন করে মার্কসের প্রতীতি জন্মেছিল যে, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক 
ভিত্তি ধ্বংস করে দ্বান্বিক উপায়ে ব্রিটেন ইতিহাসের অসচেতন হাতিয়ার 
হিসাবে আর্থ-সামাজিক প্রগতির রূপক।র হয়ে উঠতে পারে । হবেই, এমন 
কোন যাঙ্ত্রিক সিদ্ধান্ত তিনি করেননি । ভারতীয় সামাজিক শক্তিগুলি কিভাবে 
বিকশিত হবে এবং এ শক্তিগুলির ইচ্ছা, উদ্যম ইত্যাদি কিরূপ হবে তার 
উপরেই প্রগতির পথে জয়যাত্রার গতিশক্তি নিহিত ছিল বলে তিনি মব্ে 
করেছিলেন। 

সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌছে ব্রিটিশ ধনতন্্র উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
শেষ দিকের ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এমন 


বর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বক্ূপ 


সব নীতি রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছিল যে মার্কস-অন্থমিত সম্ভাব্য প্রগতিমূলক 
কার্যক্রম পিছু হঠে গিয়েছিল । 

ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদ্বারগুলি যে আর্থনীতিক ও সামাজিক স্থবিরতার 
ধারক ও বাহক হিসাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিল তাতে সন্দেহ নেই । 
এগুলির ধ্বংস নিঃসন্দেহে কাম্য হয়ে উঠেছিল । কিন্তু ওপনিবেশিক ধনতন্ 
যে উদ্দেশ্য ও স্বার্থে এই কার্ধ সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছিল এবং যে পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছিল তা ভারতবাসীকে সীমাহীন ছুঃখহ্রদশা, শোষণ, বঞ্চনা ও 
অবমাননার মধ্যে দীর্থকাল অস্তরীণ রেখেছিল। তা সত্বেও একথা সত্য যে, 
ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে ভারতবাসী উন্নততর আর্থনীতিক সাংগঠনিক রূপ 
প্রত্যক্ষ করে। কিন্ত মাশুল হিসাবে বিদেশী ধনিকশ্রেণীর শ্বার্থবহ ধনতঙ্ত্রের 
বিকলাঙ্গ দেহকে পরাধীন ভারতবাসী দীর্ঘকাল বহন করতে বাধ্য হয়েছিল । 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি 


বণিকের মানদণ্ড ও ভারতীয় পণ্য 

উনবিংশ শতাবীর শুরু পর্যস্তও বিটেনের শিল্পজাত দ্রবাসস্তার ভারতের 
বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি । অথচ ভারতের শিল্পদ্রব্য ব্রিটেনের 
বাজারে অপ্রতিছন্দী ছিল নানার্দিক থেকে: বিক্রির পরিমাণে, চাহিদার 
নিরিখে ও উচ্চমানের বিচারে। ফ্যাশনতুরস্ত ভদ্রলোক-ভত্রমহিলা থেকে 
গুরু করে গৃহপব্রিচারক-পরিচারিকা পর্যন্ত সবাই সঞ্ুদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে 
ভারতীয় জিনিসপত্রে তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া অন্ত কিছু পরতে চাইতেন 
না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ব্রিটেনে ভারতীয় ভ্রব্যাদির ব্যাপক 
ব্যবহার লক্ষ্য কর] যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে 
যতদ্বুর সম্ভব সন্তায় ভারতীয় জিনিসপত্র কিনে যতদুর সম্ভব চড়া দ্বামে 
ব্রিটেনের বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া অন্ত কোন উপায় ছিল না। রেশম, সুতো, 
মশলাপাতি। উল, ধধপত্র। মসলিন, হীরা, দামী পাথর ইত্যাদি ভারত থেকে 
বিপুল পরিমাণে ক্রয় করে কোম্পানি শ্ব্দেশে নিয়ে যেত। কিন্তু ভারত ও 
ব্রিটেনের বাজার-দামের পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় কারিগরদের ও 
'ব্রটিশ উৎপাদকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে ইস্ট ইত্ডিয়! কোম্পানির শেয়ার- 
হোল্ডার বা অংশীদারর] যে শুধুমাত্র লাভবান হতেন এমন নয়। 

কোম্পানির আর্থনীতিক কাজকর্মের সমালোচন! করেও সমকালীন বাণিজ্য 
তাত্বের প্রবক্তার স্বীকার করেছিলেন যে, একচেটিয়া অধিকারে ভারত থেকে 
আমদানি কর! জিনিসপত্র ত্রিটেনের আর্থনীতিক স্্ার্থের প্রতিবন্ধক 
হয়নি। কেননা এসব জিনিসপত্রের অর্ধেকটাই আবার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের 
মাধ্যমে ইউরোপের বাজারগুলিতে রপ্তানি হয়ে মুনাফা লুটত। বি. এন. গান্গুলী 
টি. ম্যানের একটি বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন কেমন করে ভারতীয় 
জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয্মিত রৌপ্য ইউরোপীয় বাজারগুলি থেকে ভারতীয় 
জিনিসপত্র রপ্তানির মারফৎ ফিরে আসত । কাজেই ব্রিটেনের বাণিজ্য খাতে 
আয়-ব্যয় বাণিজ্য তত্বের তৎকালীন রীতিপ্রকরণ মেনে চলতে পক্ষম হয়েছিল । 


১০৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ' 


টি. ম্যান একবারের একট! ঘটন। উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ৮৪৯১৯ ** 
পাউণ্ডে কেনা ভারতীয় জিনিসপত্র ইউরোপীয় বাজারে বেচে কোম্পানি ৪* 
লক্ষ পাউণ্ড লাভ করেছিল ।: অর্থাৎ, ভারতের কাছ থেকে আমদানি করা 
জিনিসপত্রের সমগ্র মুল্য ইউরোপীয় বাজারে & জিনিসপত্রের এক-চতুর্থাংশ 
বিক্রয়ের মাধ্যমেই উঠে আসতে পারত । 

“ইউরোপের অন্তান্ত দেশগুলিকে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিকল্পন্রব্য সরবরাহ 
ফরবার বিপনণি হিসাবে” ইংল্যাগুকে গড়ে তুলতে ওয়ারেন হেট্টিংস 
কোম্পানির ব্যবপায়িক একচেটিয়! অধিকারের সমর্থন করেছিলেন। কার্ল 
মার্কস এই একচেটিয়া অধিকারের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণী কেবলমাত্র ভারতকে নয়, ইউরোপকেও নিজস্ব স্ার্থসিদ্ধির যন্ত্র 
হিসাবে ব্যবহার করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ভারতীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় বা গুদামজাত করার কাজে লিগ 
ব্যক্তিদের উপর কঠোর জরিমানা ধার্ধ করার ফলে এসব জিনিসপত্র অনেক সময় 
ব্রিটেনে না এলে সরাসরি ইউরোপীয় বাজারে মুনাফা লুটতে চলে যেত ।৪ 


ব্রিটিশ শিল্পবিবের গতিবেগ সৃষ্টিতে ভারত 


শিল্পবিপ্রবের স্থচনাকাল অগ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযৃক্তিবিষ্ভাগত আবিষ্কারগুলির উদ্ভাবনের সময় থেকে ধরা হলেও, এ বিপ্লব 
গতিবেগ লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে। ছুই 
দশকের কিছু বেশী সময় ধরে নেপোলিয়নের গোলার তাগুব ও জ্যাকোবিন- 
বিরোধী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলার পর ১৮১৫ সালে ইউরোপে শাস্তি প্রতিঠিত 
ছস্। তাণ্ডব ও সংগ্রামের বছরগুলিতে, বিশেষ করে নেপোলিরনের 
নৌবাহিনীর ব্রিটেন অবরোধের সময়, ব্রিটেনের কাছে রেশম, পাট ও অন্তান্ত 
কাচামালের আমদানি-হুয়ারগুলি বন্ধ হয়ে যায়। শাস্তি প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
ভারত, মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ থেকে কীচামাল সরবরাহ নিশ্চিত হলে 
১৮১৫-পরবর্তা দশকগুলিতে বাণ্পচালিত শিল্পগুলির পণ্যসভ্ভার সারা পৃথিবীতে 
সরবরাহ করে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী লাভবান ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে এবং ফ্রান্স, 
স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি উপনিবেশিক বাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ 
করে। 

১৮১৫ থেকে ১৮৬*-৭ সাল পর্ধস্ত ব্রিটেনে শিল্পনির্ভর ধনতঙ্ত্রের পুর্ণ 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ১৬৪ 


বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ ধনতন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে শক্তিশালী 
হয়ে উঠতে পারেনি । কাজেই ভারতসহ সব ব্রিটিশ উপনিবেশে ধনতঙ্কের 
উষালগ্নে অনুন্থত শাসন-শোষণের নীতি ও পদ্ধতি শিল্পনির্ভর ধনতগ্ত্রের যুগেও 
নয়া রীতিপদ্ধতির পাশাপাশি দীর্ঘকাল অবস্থান করেছে । ভারতে অন্ত এ 
নীতি ও পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে পরিবতিত হয়েছে এবং পরম্পর বিরোধী 
নানারূপ ফলাফল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! হৃষ্টি করে ভারতীয় অর্থনীতির স্বাধীন 
বিকাশের অস্তরায় ঘটিয়েছে। 

ভারতের ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন ব্রিটিশ শাসনের অন্ততম ফল । এই ধনতম্্ের 
বিকাশ ও ব্যাপ্তিতে ভারতীয় জনগণ যত ক্লেশ হ্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, 
তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টভোগ করেছে দেশীয় উতপাদনব্যবস্থার নির্মম ধ্বংস 
এবং বিদেশী ধনতত্ত্রেরে অসংলগ্র, অপর্যাপ্ত, প্রতিক্রিয়াশীল কারধক্রমের 
ফলশ্রুতিতে । 


ত্রিটেনের শিল্পবিপ্লব, শিল্পায়ন ও ভারতের শহরে হস্তশিল্প 


ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব চরিব্রগত দিক থেকে শিল্পোগুপাদনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিল; প্রযুক্তিবিদ্ার ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের প্রতাব অত্যন্ত সীমিত ছিল। স্বদেশে 
থাছ্চশন্ত বা কাচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ বিপ্লবের অগ্রগতি মোটেই দর্শনীয় 
ছিল না। কাজেই ব্রিটেনের পক্ষে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার 
দেশগুলি থেকে স্থুলভে কাচামাল সংগ্রহ করার জন্ত নিরন্তর ব্যস্ত থাকা ছাড়া 
গত্যস্তর ছিল না। সুবিধা! দরে কাচামাল সরবরাহে এসব দেশগুলিকে বাধ্য 
করার জন্য ব্রিটেন আর্থশীতিক চাপ ছাড়াও অন্য ধরনের অতিরিক্ত নানা ব্যবস্থা 
(যেমনঃ বলপ্রয়োগ ) গ্রহণ করেছিল। কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে, 
উপনিবেশগুলিকে বলপূর্বক অসম শর্তের জোম়্ালে বদ্ধ করে বিশ্ববাণিজ্যের জন্ম 
হয়েছিল, আবার এ বিশ্ববাণিজ্যই বৃহদায়তন শিল্পের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রচারিত 
হয়েছিল। রোজা লৃক্সেমবার্গ সঠিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন,ওপনিবেশিক বাই 
বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উপনিবেশগুলির স্বয়স্তরতা ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বব্যাপী 
ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে এগুলিকে অধস্তন ভূমিকায় যুক্ত করে দেয়।ঃ 
ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণী শহুরে হন্তশিল্পগুলির উপর আঘাত হানার দ্ুযোগ ব্রিটিশ 
পালিয়ামেণ্টে ১৮১৩ সালের সনদ পাশ হবার পর থেক্ছে বিশেষভাবে ব্যবহার 
করতে থাকে । এ শিল্পগুলির পণ্যসন্ভার ব্রিটেনের আমদানি বাজারে শুক্কের 


১১৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ্বরূপ 


মাধ্যমে দুমূল্য করে ও ব্রিটিশ ধনিকরের শিল্পজাত ত্রব্য ভারতের আমদানি 
বাজারে নামমাত্র শুক্ধে আপেক্ষিকভাবে ন্মুলভ করে তুলে ভারতীয় শিল্পায়নের 
দেশীয় পদ্ধতির মৃত্যু-পরোয়ান! জারি করা হয়। হোরেস উইলসনের উক্তি 
উদ্ধত করে বলা যায় যে, ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের অভ্যন্তরে শুক্কবিহীন- 
ভাবে বলপূর্বক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল) “বিদেশী উৎপাদক সমান শর্তে 
মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে প্রতিদ্বন্বীকে অবদমিত রাখতে ও শেষ পর্যস্ত শ্বাসরুদ্ধ 
করতে রাজনৈতিক অন্যায়ের বাছু ব্যবহার করোছিলেন 1১£ 

শ্রী বি, ডি. বানু তীর 'ক্যইন অফ ইওিয়ান ট্রেড আগ ইনড্রাস্টিজ,১ গ্রন্থে 
দেখিয়েছেন, কেমন করে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বঞ্থানি বাণিজ্যকে হীনবল 
করে ম্বদেশের শিল্প্বোর জন্য দেশীয় ও ভারতীয় বাজার গড়ে তুলেছিল। 
ভারতীয় বাজার ব্রিটিশ শিল্পগুলির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়েছিল । 
ভারতীয় শহুরে হস্তশিল্পগুলি ব্রিটেনের শিল্পবিপ্রব শুরুর কিছুকাল পরেই “হঠাৎ 
ও সম্পূর্ণ” অবলৃষ্তির পথধাত্রী হয়। 


ভারতীয় শহরশিল্পের অবলুপ্তির কারণ 


ভারতীয় শহরশিল্পগুলির কারিগরের ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির আমলেই 
হোক আর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আমলেই হোক, আর্থনীতিক 
ও রাজনৈতিক চাঁপের শিকার হয়ে বংশাহুক্রমিক বৃত্তি থেকে উৎখাত হতে 
থাকে। এই কারিগরদের শিল্পবস্তর প্রধান ক্রেতা ছিল দেশীয় রাজপরিবার- 
গুলি, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারিবৃন্দ ও বিদেশী সন্্রান্ত ব্যক্তিগণ। ইস্ট 
ইত্ডিয়! কোম্পানির শাসনকালে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের 
অস্ততূক্ত করা! হতে থাকে ছলে-বলে-কৌশলে। লর্ড ডালহৌসির আমলে 
একের পর এক রাজ্য (সাতারা, নাগপুর, বসি, কর্নাটঃ তাগ্রোর, অযোধ্যা ও 
অন্তান্ বহু ক্ষুদ্র অঞ্চল) ব্রিটিশ ভারতের কলেবর বৃদ্ধি করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির 
রাজ! বা নবাবের] সিংহাসনচ্যত হন, শহরশিল্পগুলির বাজার ধ্বংস হয়ে 
যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানি এ শিল্পগুলি রক্কার কোন চেষ্টা করেনি । ব্রিটেনের 
ধনিকশ্রেণীর পক্ষে ব্রিটিশ উৎপাদনের স্বার্থরক্ষা না করে তারতীয় কারিগরদের 
্বার্থরক্ষা করা চিতাবাঘের কাছে চামড়ার উপর কালে ছোপ ত্যাগ করতে 
বলার সামিল ছিল। 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি বণিকের মানদণ্ড নিয়ে ভারতে এসেছিল--সন্তান 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ১১১ 


জিনিস কিনে চড়া দ্রামে বেচা ছিল এই কোম্পানির উদ্দেপ্ত । তারতীয় পণ্যের 
উপর ব্রিটেনে অতিরিক্ত মাত্রায় গুক্ক আরোপিত হুলে কোম্পানি মুনাফার 
মাত্র। বজায় রাখতে বায়সংক্ষেপের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই নীতি 
ভারতের কারিগরদের শোষণ ও লাঞ্ছনার ষোল কলা পূর্ণ করে তাদের 
জীবনযাত্রায় মৌল পরিবর্তন ঘটায়। ত্াতী ও কারিগরদের একচেটিয়া 
কর্তৃত্বের ফাসে বদ্ধ করে নির্দিষ্ট মূল্যে কোম্পানির ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের 
তৈরী শিল্পপ্রব্য বিক্রয় করতে বাধ্য কর! হয়। দেশী বা বিদেশী অন্থান্ত 
বশিকদের কাছে বন্ধিত মুল্যেও তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রির স্বাধীনতা 
হরণ কর] হয়েছিল। ঢাকা, মুশিদীবাদ, বেনারস, লক্ষৌ প্রভৃতি শহরে 
রেশমশিল্পে নিযুক্ত তাতী ও কারিগরদের উপর শোধণমুলক নানা রকম ব্যবস্থা 
চাপিয়ে তার্দের ভিধারী ও দাসের পর্যায়ের অধেগমনে বাধ্য করা হয়। 
রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারে শহুরশিল্পগুলির উপর অক্টোপাস-সদূশ শোষণ 
কায়েম করে কোম্পানির বণিকদের মুনাফার থলি স্বীতোদর করা হয়েছিল। 
ঢাকার মস্লিন শিল্পে নিযৃক্ত নিঃস্ব কারিগর-তাতীর1 বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যেতে 
বাধ্য হয়। ব্রিটিশ বণিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহে এক্প 
বহু কারিগর-তাতীর অংশগ্রহণ ঘটেছিল ।5 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঢাকায় তাতী, সুতো! কাটা ও বয়নশিল্পের 
অন্যান্ত কারিগরের! ৩* লক্ষ টাকার নূতন অর্থসম্পদদ হি করত; আর 
উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অন্ুব্বপ খাতে অর্থসম্পদ স্থষ্টির পরিমাণ কমে 
গিয়ে দ্রাড়িয়েছিল এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-বষ্টাংশের কাছে। শুধু তাই নয়, 
ঢাকা তখন বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার স্থৃতো ও ১২ লক্ষ টাকার বস্ত্র ব্রিটেন থেকে 
আমদানি করতে গুরু করে দিয়েছিল ।৪ বয্বনশিল্পের এই অবনত অবস্থার 
অগোৌরব অবশ্ব বেশমশিল্পের উন্নতির ফলে কিছুটা লাঘব হয়েছিল। কিন্তু 
রেশমশিল্প ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালিকানায় বড় কারখানার অভ্যন্তরে 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল । উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের মাঝামাঝি 
এঁ শিল্পকারখানাগুলি ব্রিটিশ ধনিকদের হস্তগত হয়। 

কোম্পানির সনদ ৯৮৩৩ সালে নবীকরণ হলে বিটিশ মূলধন ভারতে 
আসতে শুরু করে। তখন ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্পগুলি ধ্বংসন্তুপের উপর 
দাঁড়িয়েছিল মাত্র। জমি থেকে উৎখাত হয়ে কর্ঠহীন রুষক জীবিকার 
অন্বেষণে দিশাহার] ছিল । বাহতঃ দেখতে গেলে ব্রিটিশ পরিচালনায় দেশীয় ও 


১১২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূণ 


ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর যৌথ সম্পদের লগ্মীতে শিল্পবিপ্লব সম্পর় করার পক্ষে সময়টা 
ছিল যধার্থ; এব্দপ বিপ্লব “মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির জন্ত চাকুরির ক্ষেত্র উনক্ত 
করতে পারত, জমি থেকে শিল্পে মূলধন স্থানাস্তরিত করতে পারত এবং জমি 
থেকে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ দূর করতে পারত। আবার, সংরক্ষণ- 
শলতার নীতি গ্রহণের পক্ষেও সময়টা ছিল অন্কুল; এরূপ নীতি 
“শিল্পবিপ্লবের স্বার্থকে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে এবং কৃষকসমাজের স্বার্থকে 
নীলকর, খাজনাদার ও মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারত 1? 
ওপনিবেশিক শাসন এ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে স্বদেশের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ধংস 
করে দিয়েছিল, ভারতীয় মধ্যবিত্ব মানুষের হতাশ! বাড়িয়েছিল এবং রুষকদের 
অবস্থার অরনতি ঘটিয়েছিল। 

১৮৯৪ সালের পর থেকে, বিশেষ করে ১৮৩৩ সালের পরে, বৈষম্যমূলক 
শুক্ষের গুরুভার চাপিয়ে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য ব্রিটেনের বাজারে দুমু'ল্য 
করে তোলা হয়। ভারতের শহরশিল্পগুলিকে রক্ষার জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা 
গৃহীত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যারাঠা আক্রমণ ও 
অভ্তান্তরীণ বিশৃঙ্খল], কোম্পানির দালালদের অত্যাচার, অভিজাতবর্গের 
ক্রম্াপমান চাহিদা, ফরাঁমী বিপ্রব ও নেপোলিয়নের হৃদ্ধবিগ্রহ, ইউরোপীয় 
বাজারে ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা ভারতীয় শিল্পগুলির দুর্শীকে 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশক পর্যস্ত টেনে আনে । ছূর্দশাগ্রন্ত শহর- 
শিল্পগুলি সর্বশেষে ব্রিটিশ শিল্পগুলির প্রতিযোগিতা ভারতের মাটিতেই অন্থতব 
করতে শুরু করে। 'আমদানি-বপ্তানি শুক্কের বৈষম্যমূলক ব্যবহার, বট্ক্ষমতা 
ও রাজনৈতিক শক্তির অভিসন্ধিমূলক প্রয়োগ, সামরিক বলের সমর্থন এবং 
বিচারবিভাগের পক্ষপাতমূলক আচরণে ভারতের শহরশিল্পগুলি গ্রতিছন্দীর 
প্রবল প্রতাপের প্রচগ্ডতায্ন ভূপাতিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
তারত ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর শর্তে ব্রিটেনের শিল্পগুলির জন্য কাচামাল 
সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। রেলওয়ে, যানবাহন, সংযোগ, বন্দর, 
বন্দরনগর ইত্যাদির উন্নয্পন প্রয়াদ ভারতের কাচামাল ব্রিটেনের দুয়ারে এবং 
ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের গ্রামে, গঞ্জে, নগরে ও বাজারে পৌছে 
দেওয়ার গ্রচেষ্টার সাথে গাটছড়া বাধে । 

ব্রিটিশ শাসন ভারতে ত্ুতন ধরনের বিত্তবান ভারতীয় স্থষ্টি বরে চলেছিল? 
আধুনিক ব্যবসায়ী, ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন সরকারী কর্মচারী এবং সফল 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ১১৩. 


মহাজনের! সামস্তয্গীক্ক, ব্যয়সাপেক্ষ, অনুপম দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে 
সুলভ, শৌখীন, ব্যবহারযোগ্য ব্রিটিশ শিল্পক্জাত দ্রব্যের অস্থ্রাগী ক্রেতা হয়ে 
উঠেছিলেন। পশ্চিমী শিক্ষার শিক্ষিত “বাবৃ* সম্প্রদায়ের লোকজন 
“ইউরোপীয় ফ্যাশনের অনুবর্তী হওয়াকে আলোকলাভের বিশুদ্ধ প্রমাণ 
ছিসাবে গণ্য করতেন ।* ভি. আর, গাভগিল মন্তব্য করেছেন যে, 'যেভাবে এই 
শ্রেণী আচরণ করেছিল তা বোধহয় শ্বাভাবিক ছিল কেনন! এই শ্রেণী নিজেই 
ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতি ।+8 

একদিকে যেমন বিদেশী শাসনের স্বাভাবিক ফল হিসাবে ব্রিটিশ শিল্পজাত 
দ্রব্যের চাহিদ। ভারতে স্থষ্টি হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমন জবরদস্তিমূলক কতকগুলি 
সরকারী সিদ্ধাস্ত ভারতীয় শহরশিল্পগুলির জিনিসপত্রের চাহিদা কমিয়ে 
দিচ্ছিল £ 

১. ভারতীয় কাগজশিল্প ওপনিবেশিক বৈষম্যমূলক নীতির আঘাতে 
জর্জরিত হয়। স্তর চার্লস উড লগ্ন থেকে ফতোয়া জারি করে কেন্দ্র ও 
প্রেপিডেন্সির সরকারগুলির কাজকর্মে ব্রিটিশ মিলে প্রস্তত কাগক্স ব্যবহার 
বাধ্যতামূলক করে দেন। বৃহত্তম ক্রেতার চাহি] প্রত্যাহত হলে ভারতীয় 
কাগজশিল্প হীনবল হয়ে পড়ে । 

২. ভারতীয় জাহাজশিল্প অনুরূপ বৈষম্যের শিকার হয়। ইস্ট ইওিয়া 
কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেকটার্স বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ জাহাজের ব্যবহার 
আবশ্তিক ঘোষণা করে । ভারতীয় জাহাজ ব্যবহার নিষিদ্ধ কর! হয়। 

৩. ঢাল, তরবারি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করা ও সেগুলিকে অলঙ্করণে 
স্থসজ্জিত করার শিল্পট সরকায়ী অন্ুৎসাহে ও নিষেধাজ্ঞায় ধ্বংস হয়ে যায়। 
কচ্ছ, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বর্ণাঢ্য 
রাজকীয় শোভাধাত্র। সমকালীন ভারতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে, নগর 
পরিক্রমায় বহির্গত হত। অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত শোভাধাত্রা সরকারী আদেশে 
নিষিদ্ধ হয়। এ ধরনের সাবেকী আমলের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও অলঙ্করণের 
প্রয়োজনও ফুরিয়ে যেতে থাকে । অচিরেই ভারতীয় কারিগরশিল্পীদের 
দীধকালের অনুপম হ্জনশ্মীলতাধন্য শিল্পটি অস্তিম লগ্নের প্রহর গুণতে 
খাকে। 

৪, ভারতীয় দেশীয় .রাজ্যগুলির অবলৃপ্চি বা গুরুত্ব হ্রাসের ফলে 

ভা..”৮ 


১১৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


লৌহের চাহিদা হঠাৎ বিপুলভাবে হ্াস পেতে থাকে; ভারতীয় লৌহ- 
নিমিত ভ্্রব্য ব্রিটেনের বাজারে ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত শুক্কের বোঝা 
বহন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ব্রিটিশ লৌহুজাত দ্রব্য অনায়াসে লব 
শুক্কভারের নিশ্চয়তা পেয়ে ও গুঁপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের পছন্দের সমাদর 
লাভ করে ভারতের বাজার জ'াকিয়ে বলে । ভারতীয় লৌহশিল্প সংকুচিত 
চাহিদার পঙ্কে নিমঞ্জিত হয়ে বিপদ থেকে মুক্তির পথ হারিয়ে ফেলে। বন 
সংরক্ষণ ও বেলওয়ে বিস্তারের নীতিতে কাঠকয়লার স্বচ্ছন্দ সরববাহ বিস্কিত 
হলে ধাতু গলানোর চুল্লীগুলি অকেজে! হয়ে পড়তে থাকে । শোরা শিল্পও, 
নান। ধরনের ক্ষার আবিষ্কারের ফলে প্রচণ্ড আঘাত লাভ করে। ব্রিটেন থেকে৷ 
লৌহ্দণ্ডের ব্যাপক আমদানি ভারতীয় লৌহশিল্পের কাছে মৃত্যুদণ্ডের সমতুল 
বলে প্রতিভাত হয়েছিল । | 


ভারতীয় হস্তশিল্প ধ্বংসের সামাজিক ফলাফল 


ব্রিটিশ বণিক মুলধন ভারতী ুষি ও হস্তশিল্পের স্বাভাবিক এঁক্যের 
নিবিড়তাকে আর্থনীতিক বাজারের মুক্ত ক্রিয়াকলাপে দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও 
ভাঙতে পারেনি; তখন শুরু হয় সরকারী আয় সংগ্রহ নীতির প্রবল প্রতাপ 
যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধামে এ এক্যের বিনাশ সাধন করে ভারতকে ব্রিটেনের 
একটি রৃষিক্ষেত্রের স্বরূপে প্রতিঠিত কর! । ভূমিরাজঘ আদায়ের নীতি এ 
ধরনের কাজে বিশেষভাবে নিয়োঙ্জিত ছিল। হস্তশিল্পের কারিগরদের রাষ্থীয় 
নিয়ন্ত্রণের অধীন কর! হয় এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিফসলের চাঁধীর উপর শুল্ক 
আরোপ করা হয়। ব্রিটিশ বণিক মূলধন অর্থনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
স্বাভাবিক নিয়মকান্ননের প্রতি বৃদ্ধা প্রদর্শন করে জবরদস্তিমূলক রাজন্ব নীতি 
এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শক্তিপ্রয়োগের নানা ফন্দি-ফিকিরের কারসাজিতে প্রাচীন 
সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ ও শুধৃমাত্র ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনে সমর্থ 
ভারতীয় স্থবির অর্থনীতির অনড় কাঠামোটি ধ্বংস করে। 


একথ। অবশ্ব হ্বীকার্ধ যে, ভারতবিজেতা জাতিগুলির মধ্যে ব্রিটিশরা! 
নিঃসন্দেহে *শ্রেষ্ঠতর বিজয়ী, আখ্যা লাভের যোগ্য । আর্থ-সামাজিক ও 
এ&ঁতিহাসিক নানা বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান এই জতির প্রভাব ভারতীয় জনজীবনের 
বহু ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছিল ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ চরমতম নিষ্ুরতায় ভারতকে 
শোষণ করতে কম্ুর করেনি, ওপনিবেশিক যুদ্ধগুলি রকতক্ষয় ও বর্ববতাক্ক 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ১১৫ 


কলঙ্কিত হয়নি এমন নয়? কিন্তু এই শোষণ ও রক্তক্ষয়ের অপরাধ বিচারের 
পরমৃহূর্তেই যা লক্ষণীয় তা হুল, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থনীতিতে 
আধুনিক প্রযুক্তি ও আর্থনীতিক প্রগতির ধারণায় সমৃদ্ধ ব্রিটিশ দৃট্টিতঙ্গীর সাথে 
ভারতীয় আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার জোড় লড়াই ।9 ভারতীয় সমাজ শুধুমাত্র 
ভরণপোধণের ্বয়ংসম্পূর্ণতার আর্থনীতিক আদর্শের উপর সংস্থাপিত ছিল 
বলেই ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, বণ্টন ও সামাজিক 
সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের স্থুযোগ মিলেছিল। ভারতের প্রাচীন অর্থনীতির 
ধ্বংস সাধন করার পরেও ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনকে শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক 
ভূমিকার অপরাধে দোষী করা যায় না। গ্রামীণ ও শহরশিল্পগুলিকে হঠিকে 
ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের বুহ্ত্তম বাজারে পরিণত করলেও, বঞ্চনা ও 
বেদনার পাত্র পৃ করে শেষ পর্যস্ত তা আধুনিক শিল্পায়নের ভিত্তি রচন1 করে । 
ব্যাঙ্ক, বীমা, ট্রাস্ট, রেল, বন্দর, ডাক, তার, রাস্তা ইত্যাদি আধুনিক আর্থ- 
নীতিক সংগঠন ও সংযোগমাধ্যম ভাবী শিল্পায়নের পথ রচনা করতে থাকে । 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সেবাদাস হয়েও ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন ভারতে 
আধুনিক শিল্পায়নের অসচেতন পথিকৎ হিসাবে আবির্ভূত হয়। 


শহরশিল্লের দুর্দশা ও কোন কোন ক্ষেত্রে এ শিল্পগুলির অবলুপ্তির পর 
বিদেশ শিল্পগুলির সন্তা জিনিসপত্র ভারতীয় শহরগুলির বাজার দখল করতে 
থাকে। গ্রামীণ কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্রের সরবরাহ একই সময় কমে 
আসতে থাকে । পনিবেশিক নীতি ভারতের কারিগরদের বংশাহুক্রমিক বৃত্তি 
থেকে উৎখাত করতে তৎপর ছিল বলেই এমন হচ্ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে 
বিদেশী শিল্পজাত িনিসপত্র গ্রামের মানুষের ঘরেও সমাদূত হতে থাকে । 
কালক্রমে ভারতীয় আধুনিক শিল্পও বিদেশী শিল্পের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের 
মাষের অত্যাবশ্ক* আরামপ্র ও বিলাসের ভ্্রব্যা্দি সরবরাহে লিখ হয় । 
গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির বিচ্ছিন্নতা ঘৃচতে থাকে ; একই রকম শিল্পজাত ভ্্ব্য 
ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বজনীন অভ্যাস গড়ে উঠতে থাকে । গ্রাম ও গ্রামের, 
নগর ও নগরের, নগর ও গ্রামের এবং বন্দর ও নগরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত 
হতে থাকে । আধুনিক শিল্পজাত জিনিনপত্রের লেনদেনের মাধ্যমে ভারত ও, 
বিশ্বের বাজারের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে । ৪ 


&পনিবেশিক শাসন ভারতে বু অপরাধ সংঘটিত করেছিল নিঃসন্দেছে 


১১৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত ও স্বরূপ 


বহু শহ্রশিল্পের ধ্বংস সাধন সেগুলির মধ্যে অন্ততম। ভারতীয় লৌহ, জাহাজ 
নির্মাণ ও ঢাকাই মস্লিন শিল্পকে যেভাবে বিনষ্ট করা হয়েছিল তা যেকোন 
সভ্য জাতির পক্ষে কলক্কজনক কার্য বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।:০ কিন্তু স্মরণ 
ষাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় শহরশিল্পগুলির বেশ কয়েকটি সামস্তবা্দী 
শাসকদের পছন্দ, মর্জি ও শোষণের উপর নির্ভরশীল ছিল। একটি উদাহরণ 
হিসাবে চান্দেরী বস্ত্রশিল্পের (চান্দেরী জেলায় তৈরী হত বলে বস্ত্রের নাম 
চান্দেরী ) নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলমান তাতীরা স্বল্লালোকিত, মাটির 
তলায় ভেজ। প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে (ধুলাবালি থেকে রৌপ্যতুল্য মূল্যের, 
ান্দেরী স্থতোকে বাচাতে ) গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের রাজদরবারের। 
প্রয়োজনে চান্দেরী বন্ত্র বুন্ত। কিন্তু তাতীদের এ বস্ত্র বাজারে বিক্রির 
স্বাধীনতা ছিল না, অগ্রিম দ্বাদনের ভিত্তিতে তারা কাজ করত এবং দাদন 
দানের মালিকর্দের দালালর1 তাদের কাজকর্ম দেখাশোনা করত । উচ্চমান 
চান্দেরী বস্ত্রের ব্যবহার সামস্তবাদী শাসকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল; 
সাধারণ মানের চান্দেরী বস্ত্র শাসকদের আরোপিত শুক্কে দামী হয়ে বাজারে 
বিক্রি হত। শোধিত মুনলমান তাতীদের ঘর্য ও রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠ 
চান্দেরী বস্ত্রশিল্পের মৃতুতে দুঃখপ্রকাশ করা উচিত কিন] বা কোন্‌ দিক থেকে 
কতটুকু করা উচিত ভেবেচিস্তে দেখার প্রয়োজন আছে। সঠিক কারণে মার্কদ 
মস্তব্য করেছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতের পশ্চাৎপদ 
গংশগুলিতে রাজস্ব সংগ্রাহক ও কারিগরদের মধ্যে প্রাচীন ঘুণে-ধরা, 
সামস্তবাদী সম্পর্ক বজায় ছিল। কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন আত্ম (প্রধানত উদ্ তত) 
শখাজন। বা রাজন্ব ভোগের মালিকর্দের ভোগের স্বার্থে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত 
হৃত। মার্কসের রাজনৈতিক-আর্থনীতিক এই ছকুটি থেকে রাজস্ব সংগ্রাহক, 
চাষী ও কারিগরদের সম্পর্কের চরিত্রটি অন্গমান করে নেওয়া যায় |£॥ 

ধনতস্ত্রের আবির্ভাবের আগেকার ভারতীয় শিল্পগুলি গ্রামীণ ও শহুরে 
কারিগরদের শোষণের সামস্তবাদদী রূপে আবদ্ধ রেখেছিল। ওপনিবেশিক 
ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন তাদের জীবিকার হয় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলঃ না-হয় বেকার 
জীবনের লাঞ্ছনায় ও দারিক্র্যে তাদের অবস্থা ছুধিষহ করে তুলেছিল। কিন্তু 
ধনতান্ত্রিক এই শিল্পায়ন ( ওপনিবেশিকতার চরিত্রবৈ শিষ্ট্য সত্বেও ) ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য ভারতের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ন্ুষম আর্থনীতিক সম্পর্কে 
গ্রথিত করে। গ্রাম বা নগর-ভিত্ডিক অর্থনীতির দ্রুত ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পথ 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ১১% 


চলে আঞ্চলিক আদান-প্রধানের আর্থনীতিক সংগঠনের ভিত্তি রচনা করে 
ভারতীয় আধুনিক শিল্পাপ়ন ও ব্যবল!-বাণিঞ্য একটি অথণ্ড আর্থনীতিক ভার ও 
গড়ে তোলে ।£৪ গ্রামীণ, শহুরে ব৷ প্রাদেশিক সত্তার বিলোপে ভারতীয় জনগণ 
আর্থনীতিক দিক থেকে সংবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জাতির আর্থনীতিক বনিয়া্ 
সৃষ্টি করে। 


ভারতীয় শহুরশিল্পগুলির ধ্বংসের ফলে সংশ্লিষ্ট সব কারিগরের অবস্থা যে 
খারাপ হয়েছিল এমন নয় । কারিগরদের একাংশ আধুনিক শিল্পগুলিতে 
নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয় এবং উন্ত তর 
কাজের পরিবেশ ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের স্বাদ পায়। ওঁপনিবেশিক 
ভারতের মন্দগতি শিল্পায়ন খুব কম সংখ্যক কারিগরকে এভাবে নিয়োগের 
ব্যবস্থা করতে পারত । বিপুল সংখ্যক কারিগর গ্রামে গিয়ে জমির উপর ভীড় 
বাড়ায়। মুলধনবিহীন কারিগরদের জমি মালিক র্ুষকের জীবন গণ্ডে তোল" 
সম্ভব ছিল ন"ঃ কেউ কেউ ভাগচাষী, কেউ কেউ কৃষিজমিতে কর্মরত শ্রমিক, 
আবার কেউ কেউ আধুনিক সর্বহারার দলের অন্ততুক্ত হয়। এরা ক্রমে ক্রমে 
শোধিত জনগণেন্র দলে যুক্ত হতে থাকে, আর্থনীতিক স্বার্থে গ্রধিত হয়ে সর্বহারা- 
শ্রেণীর দল ভারী করতে থাকে। অনুরূপভাবে উৎপাদনেব পক্ষে প্রয়োজনীয় 
মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর প্রতুত্ব কায়েম করে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর 
পাশাপাশি ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর বিলপ্িত জন্ম হয়। আবার, কৃষিনির্ভর 
ভারতে আধুনিক শিল্পের 'অপ্রতুলতায় ধনিক ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় 
সমাজ শুধুমাত্র বিভক্ত না হয়ে'পাতি-বৃর্জোয়া' শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটায়। এক 
কথায়, ভারতীয় সমাজ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণীদ্বন্ের লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে উঠতে 
থাকে; চাষী, ভাগচাষী, জমিমালিক, জর্মিহীন সর্বহারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে 
কর্মরত লোকঙ্জনঃ মধ্যবিত্ত মান্ষের দল, বুর্জোয়। এ শ্রমিকশ্রেণীর ছন্বসংঘাত 
পশ্চাৎপদ ধনতাঙ্ত্রিক দেশের অবস্থা মূর্ত করে তোলে । 


ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ চর্িতার্থতার মধ্য দিয়ে যেভাবে ও যে ধরনের 
ধনতান্ত্রিক বিকাশ ভারতে ঘটছিল তা কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে কাম্য হতে 
পারে না। ইউরোপীয় মহাদেশের দেশগুলিতে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, 
আধুনিক শিল্পগুলি কম শ্রমব্যয়ী উৎপাদনের রীত্ত্রিন্ধতি অনুসরণ করে 
ব্যয়সংক্ষেপ ঘটায়; মুলত শিল্পজাত দ্রব্যগুলি দেশীয় কারিগরদের হস্তশিল্পের 


১১৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়ে দেয়। প্রতিহবন্থিত৷ প্রবল হলে এ হস্তশিল্পগুলি 
আর্থনীতিক বাজার থেকে হঠতে শুরু করে। কিন্তু এ শিল্পগুলির কারিগরের! 
ক্রমবর্ধমান আধুনিক শিল্পের অধীনে নিযুক্ত হয়ে সন্তাব্য দারিদ্র্য ও বেকারির 
হাত থেকে রক্ষা পাক়। ভাতে একপ ঘটেনি। বিদেশী শিল্পের প্রাতি- 
দ্বন্দিতায় ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্পের কারিগরের কর্মচ্যুত হয়ে শেষ পর্যস্ত 
আধুনিক শিল্পে সবাই নিযুক্ত হয়েছিল এমন নয়। 


গ্রামীণ শ্রমশিল্পের অবনতি £ একটি অসমতল প্রক্রিয়া 


উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সামাজিক* আর্থনীতিক ও.' 
স্থানীয় পরিস্থিতিগত কারণে ভারতের হস্তশিল্পগুলি ক্রমাবনতির সার্বজনীন 
রূপকে প্রকট করে তোলে; কিন্তু অবনতির প্রক্রিয়াটি ভারতের সব অঞ্চলে 
একই সময়ে, একই স্বরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল এমন নয়। ব্রিটিশ 
শিল্পসভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ক্রমে ক্রমে ভারতের অনুন্নত গ্রামীণ শিল্পপ্রয়াসের 
টুটি চেপে ধরে; গ্রামীণ শিল্পগুলি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং সস্তা 
দাম ও উন্নত মানের ব্রিটিশ শিল্পজাত ভ্রব্যগুলির সাথে অসম প্রতিযোগিতায় 
তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র ভারতের বাজারেই অনাদর লাভ করে পিছু 
হঠতে থাকে । কিন্তু লক্ষ্য করার মত ঘটনা এই যে, সব হস্তশিল্পই একই 
সময়ে অন্তিম যাত্রায় সামিল হয়নি । যেসকল শিল্প ভারতীয় কৃষির প্রাচীন 
অনুন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির চাহিদা মেটাত সেগুলি দীর্ঘকাল অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পেরেছিল ।:১ ওপশিবেশিক আমলে ভারতীয় কৃষিতে প্ররযুক্তিবিদ্যা 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত বিশেষ কোন পরিবর্তন, সাধিত হয়নি । তাই 
গ্রামীণ শিল্পগুলির কাষসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির চাহিদা! থাকাম্ম সংশ্গিষ্ট শিল্পগুলি 
অনাবশ্তক হয়ে ওঠেনি । 

স্থানীয় যেসব গ্রামীণ শিল্প ভোগ্যপণ্যের যোগানে নিযুক্ত ছিল সেগুলিও 
দ্বীর্কাল টিকে ছিল গ্রামীণ জনদাধারণের পুরোন রুচি ও পছন্দকে সন্তুষ্ট 
করতে । পোশাক-পরিচ্ছ্দঃ বাসনপত্র, অলঙ্কার ও মন্তকাবরণের ব্যবহারে 
ভারতীম্ব গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য থাকায় ব্রিটিশ শিল্প- 
গুলির পক্ষে তাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের চাহিদা মেটানে| ধনতান্ত্রিক 
শিল্পায়নের প্রথম যুগে সম্ভব ছিল না। ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্প শতাব্দীর 
পর শতাব্দী এ চাহিদা মিটকে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করায় ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্যের 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ৯১৯ 


প্রতিষেগিতাকে বেশ কিছুকাল প্রতিহত করতে পেরেছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর বিতীয়ার্ধ গুরু হওয়ার কিছু পর থেকে অবশ্ত পূর্ণ বিকশিত '্রিটিশ 
শিল্পায়ন ভারতীয় জনগণের পছন্দ ও রুচিকে খণিকট! সমরূপ করে, বৈচিত্রময় 
ভারতীয় ভোগ্যপণ্য চাহিদাকে আমল দিয়ে, ভারতীয় ভোগ্যপণ্যের বাজারকে 
শিল্পজাত ব্রিটিশ ভোগাপণোর বন্যায় ভাসিয়ে, সন্তা দামের প্রলোভন স্থ্টি করে 
ভারতীয় ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। 

ভারতের হস্তচালিত গ্রামীণ তাতশিল্প ১৮৫* সালের পর থেকে ব্রিটেনের 
যন্ত্রচালিত বন্ত্রশিল্লের জন্ত। দামের কাপডের প্রতিযোগিতায় হীনবল হয়ে 
পড়তে থাকে । গোদ্দের উপর বিষফোডার মত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি স্থষ্ট 
করে ব্রিটিশ সরকাবের বৈষ্মামুলক বাণিজ্যপুক্ক নীতি) ভারতীয় বস্ত্র ব্রিটেনের 
বাজারে শতকরা ৭৫ হারে আরোপিত করের সন্থখীন হত। ত্রিশের দশকে 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিম্নলিখিত হারে ভারতীয় বদ্মনশিল্লের উপর করের 
বোনা চাপিয়েছিল £ ব্যবস্থত কাচামালের উপর শতকরা ৫ ভাগ, স্থতোর 
উপর ৭'৫ ভাগ, তৈরী কাপড়ের উপর শতকর ২*৫ ভাগ, এবং কাপড় তৈরীর 
স্থান থেকে বাইরে অন্য কোথাও রঙ ছাপানোর উপর ২'৫ ভাগ ।££ ভারতে 
তৈরী কাপড়ের খরচ এভাবে ১৫ থেকে ১৭'৫ ভাগ বেড়ে যেত। অন্প্দিকে 
ব্রিটিশ মিলগুলির বগ্রসস্তার মূল্যের শতকর। ২*৫ ভাগ বাণিজ্যশুস্ক গুণে ভারতের 
বাজারে অনুপ্রবেশের স্বযোগ পেত। ভারতীয় তাঁতী তার উত্তাবনী মনের 
স্থজনশীল কল্পন। ও নিপুণ হাতের কর্মকুশলত। সত্বেও ল্যাঙ্কাশায়ার, লিভারপুল, 
ম্যানচেষ্টারের ব্রিটিশ বুর্জোদ্ধার মিলগুলির সাথে বাণিজ্যযুদ্ধে পরুদস্ত হয়। 
প্রধানত ছুটি কারণে এই পগাজয় অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল-_- ৯. ব্রিটেনের বাষ্- 
শক্তি বৃর্জোর] শ্রেণীর কুক্ষিগত থাকায় শ্রেণীশ্বার্থে ভারতীয় তাঁতী ও বস্ত্রশিল্পের 
উপর বৈষম্যমূলক বাধানিষেধ ও শুদ্ধ আরোপ করা সম্ভব হয়েছিল; ২, ব্রিটেনে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্কিবিদ্ভার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটায্র ভারতীয় শ্রমিক 
ও কারিগরের তুলনায় ব্রিটিশ শ্রমিক-কারিগরদের উত্পাদন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছিল । একই পরিমাণ জিনিস উত্পার্দনে ব্রিটেনের সামাজিক দিক থেকে 
প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ শ্রমের আবশ্তকতা ছিল, ভারতে তার চেয়ে 
অনেক বেশী পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয়ের প্রয়োজন হত। অর্থাৎ আধুনিক 
যন্ত্রপাতির স্ুবিধাপ্রা্ড অধিক উৎপাদনশীল ব্রিটিশ এশ্রমিক-কারিগরদের তৈরী 
জিনিসপত্র উৎপাদনে ব্রিটিশ বুর্জোয়। শ্রেণী ব্যয়সংকোচের স্থুযোগন্থবিধা ভোগ 
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করার অবকাশ পেত। অনুরূপ স্ুধোগন্থবিধার দরজা ভারতীয় বত 
উৎপাদকদের কাছে খোলা ছিল না। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শক্তির সহায়তা 
না পেয়ে মাপ্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভারতীয় শ্রণিক- 
কারিগরের উৎপাদনশীলত। স্থিতাবস্থায় থেকে ব্রিটিশ শ্রমিক-কারিগরদের তুলনায় 
হতাশাব্যগ্ুকভাবে পিছিয়ে পড়ে । ১৭৬৪ সালে ঘুর্ণমান মাকু আবিষ্কারের 
ফলে ব্রিটিশ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা! বেড়ে যায় ২** গুণ, ১৭৮৫ সালের 
আবিষ্কৃত তাঁত উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে অনেক উন্নত হয়ে উৎপার্দন- 
শীলতাকে বাড়িয়ে দেয় আরও চষ্লিশ গুণ । ১৮২৯-১৮৩১ থেকে ১৮৫৯-৬১ 
সময়পীমায় ঘণ্টা পিছু ্থতো৷ তৈরীর হার শতকর1 ১৭* ভাগ বেড়ে যায়, আর 
৭ গুণ বেড়েযায় বস্ত্র তৈরীর হার। সাথে সাথে বন্ত্রমূল্যও হাস পেতে : 
থাকে 1£5 ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের ভারতে পোশাক তৈরীর উত্তম 
শ্রেণীর তৃলাজ্ঞাত ব্রিটিশ কাপড়ের গজ প্রতি মুল্য ছিল দশ আন! ( এখনকার 
পয়সায় ৬২), শয্যাভরণের মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাপড় গঞ্জ প্রতি তিন থেকে 
পাচ আনা, অথচ স্ুলভে ক্রীত বিদেশী স্থতোয় তৈরী ভারতীয় কাপড়ের দাম 
অনুরূপ ব্রিটিশ কাপড়ের দামের দ্বিগুণ ছিল । 


উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ ও ভারতীয় তুলোর 
তোর দামে বিপুল পার্থকা দৃশ্বগোচর হয়ে উঠতে থাকে ; ইংল্যাণ্ডের স্থতোর 
দাম অর্ধেক হু।স পায়, আর ভারতীয় স্থতোর দাম অপরিবত্তিত থাকে । বলা 
বাহুলা, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি 
ইংলাগ্ডের স্থতোর দাম দর্শনীয়গ্জাবে কমাতে সহায়তা করেছিল। অনুরূপ 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের স্ুযোগ-বঞ্চিত ভারতীয় তাতীরা স্ৃতো উৎপাদনের 
বারসঙ্কোচ ঘটাতে ন] পেরে ইংল্যাণ্ের সুতো ব্যবহার করাই লাভজনক মনে 
করতে থাকে। নিম্নোক্ত তিনটি তালিকা:০ থেকে ভারত ও ইংল্যা্ডের তুলো, 
হতে? শ্রমের খরচ, বস্ত্রসম্ভার আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ইত্যাদির 
পরিসংখ্যান অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা! করলে ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রচালিত 
ঙাতশিল্পে তুলনায় হস্তচালিত ভারতীয় তাতশিল্পের শোচনীয় ক্রমাবনতি 
গ্রকট হয়ে পড়ে £ 
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২. জুতোর দাম 
(মাইল প্রতি হুতোর, পেন্সের ছিসাবে ) 





মান নির্ণায়ক ইংল্যাণ্ডের সুতোর দাম ভারতীয় সুতোর দাম 


সংখয। ১৮৬২ ১৮১২ ১৮৩৩ ৮১২৩, 
৮ ১২ রর. & 

রং ১ ্ঁ 
১৯, ট স 
১২৭ ১3 ১ 
রি রী টি ৪5 
২৯০ ২ ১ ৫ 
১৫৩ ৩৮ ২ ৮ 





৩. সূতী বস্ত্র ও ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য 
( টাকার হিসাবে) 





জৃতাবস্তর 
বগসর রণ্তানি আমদানি সুতো আমদানি 
১৮১৩-১৪ ৫১২৮১১৭৫৮ ৯২১০৭০ 
১৮১৫-১৬ ৮ ৫৪০5৭৬৩ ২১৫?৯১৬০৪২ 
১৮১৫-২৬ ৫১৮৩৪,৬৩৮ ৪১১২৪১১৫৯ ৯২৩১১৪৬ 
১৮৩২-৩৩ ৮২,৮০১ ৪8৪১২৬৪১৭০৭ ৪১২৮৫০৫৯৭ 


১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে বস্ত্র আমদানি-রগচানির ক্ষেত্রে ভারতের 
বৈদেশিক বাণিজ্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়ঃ রপ্তানি লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস 
পায়, আমদানি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় ; স্থতো আমদানিও ঘটতে থাকে । 

শিল্পসৌন্দর্ধে অনুপম বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে উপনিবেশিক শাসকশক্তি ভারতীয় শ্রেষ্টত 

খর্ব করে স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটাতে অন্থায় ও 
গ্ঁ এ 

অপরাধের পথ পরিক্রমায় কখনে অনীহ। প্রদর্শন করেনি । মস্লিন, চান্দেরী 
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প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্র উৎপাদনে ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতা ব্রিটিশ আর্থনীতিক 
বাজারে উচ্চমূল্যে পুরস্কৃত হতে থাকলে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির উচ্চতন 
কতৃপক্ষ এরূপ তাতশিল্পকে হীনবল করতে সবতোতভাবে প্রয়াসী হয় । 
জেমূল টেলরের মতে ১৭৮৫ সাল থেকে ঢাকাই মস্লিন বহির্বাণিজ্যে পিছু 
হঠতে থাকে, আর এ সময় থেকেই ব্রিটিশ মস্লিন সাধারণ ভারতীয় 
মসলিনের মানের সমতুল হয়ে উঠছিল। ১৮২১ জালে বিপুল পরিমাণ 
তুলোর স্থতো ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানি করা হয়? প্রকৃতপক্ষে ১৮২৮ 
'সাল থেকে ঢাকা জেলার তাতীদের স্বার্থ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে £ 
১৮৩১ সালে ৬,৬২৪,*০* পাউগু ব্রিটিশ স্থতো আমদানি কর হয়। শ্রীযুক্ত 
কে. এন. চৌধুরীর হিসাব থেকে জানা যায় ষে, ১৭৮৩ সালে ঢাকা শহরে 
তাতীদের সংখ্যা ছিল ২৫১২**; তুলো সরবরাহকারী ৩৩১৩০ কৃষক, স্থৃতো। 
প্রস্তুতকারী ৮০১০০ রমণী, নকৃশা রচনায় পটিয়সী ৫০০* মহিলা এবং রঙ, 
করার কাজে দক্ষ ৩০০ কারিগদের সমষ্িগত উদ্যোগ ও কর্মে ঢাকার তাতশিল্প 
মংগঠিত ছিল। এপ শিল্পটর কাজকর্ষের বিভিন্ন পর্যাঞ্জের উপর করের বোবা 
চাঁপিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দ্শকগুলিতে ঢাকাক 
উৎপার্দিত তাতবস্ত্রের পর্মাণের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে 
উতৎপার্দন এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-বষ্ঠাংশ হ্রাস পায়। ঢাকার বস্ত্র রপ্তানির মোট 
মূল্য ১৮১৭-১৮ সালে ছিল ১,৫২৪, টাকা, ১৮২১-২২ সালে ৯,২১৬১*** 
টাকা, ১৮২৫-২৬ সালে ৬২৯,০** টাকা এবং ১৮৩১-৩২ সালে ৩৬*১**০ 
টাকা । বছর দশেক বাদে ঢাকার হাল এরূপ দাড়িয়েছিল £ ফিব্ছর ব্রিটেন 
থেকে ঢাকা আমদানি কত ৩০০৯*০* টাকা মূল্যের স্থতো ও ১৫০১০০* টাক! 
মূল্যের মিলজাত বস্ত্রার্দি। আলিবদ্দী খার সমকালীন বাংলায় ঢাকার কোন 
তাতীর পক্ষে একদিন বাজারে ৮** মস্লিন বস্ত্রখণ্ড নিয়ে উপস্থিত হুওয়! 
অসম্ভব ছিল না।1?€ কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এরূপ তাঁতীর 
দর্শনলাভ অসম্ভব ছিল। 
ব্রিটিশ ওপনিবেশিকতা ভারতের আর্থনীতিক জীবনে যে কটি অপরাধ 
সংঘটিত করেছে তার মধ্যে মসলিন শিল্পের ধ্বংস অন্থতম প্রধান । উৎপাদনের 
ব্যয়, চাহিদা, যোগান, মূল্য ইত্যার্দি কোন কারণেই এই শিল্পের ধংস অনিবাধ 
ছিল না। একমাজ্জ ব্রিটেনের পনিবেশিক বাণিজ্যিক স্বার্থেই এই শিল্পের 
.খ্বংস সাধন কর] হয়। রর 
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সার! ভারতের বস্ত্রস্তার ব্রিটেনের বাজারে বৈষমামূলক, উচ্চহার করের 
শিকার হয়ে উচ্চমূল্য হয়ে উঠে ব্রিটিশ ক্রেতাসাধারণের আম্কুল্য হারায়, অথচ 
ব্রিটিশ মিলজাত বস্াদি নামমাত্র করের ম্মবিধ1 পেয়ে আপেক্ষিকভাবে ্বপ্নমূল্য 
হয়ে উঠে ভারতীয় ক্রেতার্দের আকর্ষণ করে । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময় থেকে ভারত ব্রিটিশ মিলগুলির বিপুল পরিমাণ বস্ত্রসস্ভারের বাজারে 
রূপান্তরিত হতে থাকে । আর এঁ মিলগুলির কাচামাল তুলো উৎপাদনে 
নিজেকে নিয়োগ করতে বাধা হয় । শতাব্দীর পর শতাব্দী বৈদেশিক বাণিজ্যে 
বস্থদ্রবা রপ্তানির ক্ষেত্রে অপ্রতিবন্বী ভূমিক! পালনে অত্যন্ত ভারত উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ত্রিটেনের বস্্রকজগুলির সেবাদাসে পরিণত 
হয় । পরাধীনতাঃ ওপনিবেশিক শাসন-শোধণ, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি বহু 
কারণের যৌথ ক্রিয্ায় এরূপ অবমাননাকর, ক্ষতিকারক ও ভয়াবহ রূপটি 
ভারতে প্রকট হয়ে উঠেছিল । 

তাতশিল্পের এই দুর্গতির দিনে অদ্ধকারাচ্ছন্প দিকচক্রবালে রূপালী আলোর 
একটি বেখা অবশ্থ দৃশ্মান হয়ে উঠেছিল । ভারতীয় বাজার যখন ব্রিটেনের 
বসত্রসস্ভারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় বস্ত্রাদি যখন ব্রিটেন ও ইউরোপের 
বাঙ্জগারে অসম প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে ঠাই লাভে বঞ্চিত হচ্ছিল, তখন 
নীল ও জাফ রানী ফুলের মত বাণিজ্যিক কষিপণোর মূল্য তিন গণ থেকে চার 
গুণ বেড়ে তাতবস্ত্রের খাতে উদ্ভূত 'লাকলানের কিছুটা সুরাহা করেছিল। কিন্ত 
সমস্যার সমাধান তাতে হয়নি, কেননা আসস্তর্জাতিক বাজার?রের ওঠাপড়ার 
সঙ্গে রঙ. করার এপব দ্রব্যের নিবিড় যোগাযোগ থাকায় ভারতীয় আর্থনীতিক 
স্বার্থ চরিতার্থতা লাভে কখনে। স্ুস্থির হতে পারেনি ।18 তাছাড়া, চাষের 
পর্যায়ে এগুলির মূল্য এত নিয়ে ধার্য কর! হয়েছিল যে, ভারতীয় চাষীর পক্ষে 
অন্ান্ত দ্রব্য ( যেমন, ধান) চাষের তুলনায় এগুলির চাষ বেশী লাভজনক ছিল 
না। নীল প্রভৃতি কৃষিপণ্যের শিল্পপণ্যে রূপাস্তর ও বস্ত্রাদি রঙ করার রঞ্জক 
পদ্দার্থের আস্তর্জাতিক বিপণন প্র্ধম থেকেই ব্রিটিশ মুলধনের মির উপর 
নির্ভরশীল ছিল। ভারতীয় বংশোডূতদের আস্তর্জাতিক ব্যবদা-বাণিজ্যে 
অংশগ্রহণের পথে দুস্তর বাধাবিদ্ত স্ষ্টি কর! হয়েছিল। এমন কি স্থানীয় গ্রীক 
ও আর্মেনীয় বণিকর্দের পক্ষেও অন্থৃবিধা গুলি এমন মারাত্মক হয়ে উঠেছিল যে, 
অটোমান সাআজা ও ইরঙনে ভারতের বস্ত্র রঞ্চ।শি ধারাবাহিকভাবে হাস 
প্রাপ্ত হয়! 


ভারতীয় শ্রমশিল্পলের অবনতি ১২৫ 


ভাতশিল্পের মত অন্তান্য বহু গ্রামীণ ও কারিগরী শিল্প ওুপনিবেশিক আর্থ- 
মীতিক নীতির ফাস এড়াতে ন। পেরে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় হীনবল হয়ে পড়ে, 
আবার কিছু কিছু শিল্প অস্তিমধাজ্রার প্রহর গোনে। 

শিল্পবিপ্রবোতর হংল্যাণ্ডের যন্ত্রপাতি ও পরবঙীকালে ভারতন্থ কারখানা- 
গুলির উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় পড়ে ভারতীয় গ্রামীণ স্বত্রধর বা 
কাঠমিশ্বীদের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠতে থাকে । লৌহনিয়িত লাঙল, 
ইক্ষুপেষণ যন্ত্র ইত্যার্দি ব্যবহারের ত্রুত বিস্তার স্ুত্রধরদের কোণঠাসা অবস্থায় 
ফেলে । তাদের অনেকে শহরের আসবাব তৈরীর কাজে লিপ্ত হয়ে 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেও বেশীর ভাগই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
সন্মধীন হয় । 

গ্রামীণ চর্মশিল্পীদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল আরও ভয়াবহ। ভারতীস়্ 
গ্রামীণ আর্থনীতিক জীবনের দরিদ্র স্বয্ংসম্পূর্ণত৷ ও স্বাতন্ত্র বিনষ্ট হলে 
তাদের কাছে জীবজ্কর চামড়া দুপ্াপায হয়ে ওঠে । ভারত বিশ্ববাজারের সঙ্গে 
সংযুক্ত হয়ে উঠলে ভারতীয় চর্মদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদ1 মেটাতে বন্ধ 
শহুরকেন্দ্রিক চর্মশিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে । তাছাড়া, ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
জুতো, কোমরবন্ধ, ইত্যাদির চাহিদ1 মেটাতে সামরিক ছাউনি-শহরগুলিতে 
(কানপুরঃ বেরিলিঃ মীরাট প্রভৃতি ) বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হয় |? মৃত 
জীবজন্তর মালিক বা পাইকারদের পক্ষে গ্রামীণ চর্মশিল্পীদের কাছে এগুলি 
বিক্রয় না করে শহ্রগুলির কারখানায় চড়া দামে বিক্রয় করে বেশী মুনাফা 
লোট। সম্ভব হয়েছিল। কাচামালের অভাবে গ্রামীণ চর্মশিল্পীরা জীবিকাত্বষণে 
কেউ কেউ শহরের চামড়ার কারখানাগুলিতে শ্রমিক বনে যায়, আবার কেউ 
কেউ জ্রমিহীন কষক হয়ে দরিদ্রতর জীবনযাপনে অভ্যন্ত হয়। 

ভারতের গ্রামগুলিতে বন্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছর্দে রঙের বাহার হ্ট্টি করার 
কাজে লিগ হাজার-হাজার গ্রামবসীর অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। 
শহবের কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কৃত্রিম রঙ, গ্রামীণ রঞক শিল্পকে প্রচণ্ড আঘাত 
হানে ; উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেধি এই শিল্প সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ধ হয়ে যায়। 

কেরোসিন তেলের বহুল ব্যবহার গ্রামের কলৃদের উৎপন্ন ভ্রব্যের চাহিদাতে 
বিপুল হ্রাস ঘটায়। গৃহ, পথঘাট ইত্যাদি আলোকিত করার কাজে কলৃদের 
গুরুত্ব কমেযায়। এমন কি রম্ধনকার্ধে ব্যবহ্ধত তেল সরবরাহের ক্ষেত্রেও 
অর্থনীতির অমোধ নিয়মে শহরগুলিতে বিলম্বে স্থাপিত তেলকলগুলির প্রাধান্ 


১২৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ্ঠ 


স্বাপিত হয়। গ্রামীণ কলু চোখঢাকা বলদের মত নামমাত্র লাতের ঘানির- 
চারপাশে উদয়াস্ত ঘুরপাক ধেতে থাকে। 

বিদেশ থেকে আমদানি কর! কলায়ের বাঁসনপত্র সন্ত! ও টেকসই হওয়ায় 
দরিদ্র ভারতবাঁসীর কাছে অনায়ামে সমাদর লাভ করে। শ্বচ্ছল গ্রাম- 
বাসীদের মধ্যে অবশ্ত তামা ও পিতলের ধাতুনিমিত বাসনপত্রই আকাঙ্খিত 
বস্ত ছিসাবে বিবেচিত হতে থাকে । এরূপ পরিস্থিতিতে কুস্তকারেরা চাহিদার 
মন্দায় পক্ষাধাতগ্রস্ত ব্যবপার সম্বথীন হয়। কিন্ত কুস্তকারদের পেশা 
ওপনিবেশিক ভারতে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা লাভ করেনি । দারিদ্র্য- 
সীমার নিয়ে অবস্থানরত ক্রেতামাধারণ ধাতুমিমিত ও কলায়ের বাপনপত্রের 
আপেক্ষিক উচ্চমূল্যের জন্ প্রলোভন দমনে বাধ্য হয়ে চিরাচরিত মৃৎপাত্রের 
অত্তিকাবন্ধনে দংবদ্ধ থাকে । এরূপ ক্রেতাসাধারণের অভাব ওপনিবেশিক 
ভারতের মত আজিকার ভারতেও ঘটেনি বলে কুম্তকারেরা পেশাগত গোঠী 
হিসাবে কখনো বিলীন হয়নি । 

ওঁপনিবেশিক ভারতে কামারদের গুরুত্ব খুব একটা হাপ পায়নি । নগর- 
গুলির শিল্প, কারখানা, ধাতুশালা ইত্যাদির মভুরিতে প্রলুব্ধ হয়ে কামারদের 
একটি অংশ গ্রাম ত্যাগ করে শহরের শ্রমিকশ্রেণীতে নাম লেখায়। কিন্তু 
গ্রামীণ কামারদের সেবাকর্মের চাহিদ। ব্রিটিশ ভারতে বরাবর বজায় ছিল। 
ওপনিবেশিক তারতে কৃষিকার্ধে যন্ত্রপাতির ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল) 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্ঠার সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার ভারতীয় আর্থ-সামাজিক 
পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। মাদ্ধাতার আমলের, আদিম প্রকৃতির যন্ত্রপাতি 
ভারতীয় কৃষিকে বিড়দ্িত রেখেছিল । এ ধরনের যন্ত্রপাতি গ্রামীণ স্থত্রধর ও 
কামারদের কাছেই লত্য ছিল । মেরামতির কাজও তাদের সাহায্যে ভালভাবে 
চলত। কাজেই উপনিবেশিক ভারতে কামারদের জীবিকা ভয়াবহ বিপদের 
সম্থ্ধীন হয়েছিল এমন নয় । 

প্রাকৃতিক বিপর্ধয় এবং শোধণমূলক ওপনিবেশিক শাসন-শোধণের ফলে 
সর তুর্ভিক্ষগুলি গ্রামীণ শিল্প ও কারিগরদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। স্ুত্রধর বা কামারের! ছুর্ভিক্ষের সময়েও কিছু 
কাজকর্ম খুঁজে পেত, কিন্ত তাতীদের পক্ষে প্রাণ বাচানোর 'তাগিদে সাধারণ” 
শ্রমিকের মত কায়িক পরিশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যস্তর থাকত না।, 
দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটার পরও এদের পক্ষে আর পূর্বতন জীবিকায় ফিরে আসা) 


ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি ১২৭, 


সম্ভব হত না। ১৮৯৬ সালের ফিনাব্স কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, 
তাতীরা ছুতিক্ষের তাড়নায় “নিজেদের জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়' এবং এদের 
মধ্যে অনেকেই 'আর কখনে। এ জীবিকায় ফিরে আসে না” এবং “সাধারণ 
শ্রমিকদের মধ্যে মিশে গিয়ে শ্রমিক জনতার সংখা! বাড়ায় |, 

সামগ্রিক মূল্যায়নে বল! যায়, ব্রিটিশ ভারতে গ্রামীণ কারিগরী শিল্পের 
অবনতি ঘটেছিল । সব শিল্পই কম-বেশী প্রতিকূল শক্তির আঘাতের সম্মুখীন 
হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, এ আঘাত ভারতের সকল অঞ্চলে 
সকল গ্রামীণ শিল্পের কারিগরদের আর্থনীতিক স্থার্থের পরিপন্থী 
হয়েছিল এমন নয়। ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাসের কতিপয় সাম্প্রতিক 
গবেষক প্রমাণ করেছেন যে, কোন কোন অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রামীণ 
শিল্পের কারিগরের! শহরের নৃতন গড়ে-ওঠা শিল্পগুলিতে শ্রমিকের জীবিকা 
গ্রহণ করে আর্থনীতিক দিক থেকে লাভবান হয়। ওপনিবেশিক শিল্পায়ন ও 
নগরীকরণ সর্বাত্মক আর্থনীতিক বিপর্য়ের বন্যায় গ্রামীণ কারিগরদের ভাপিয়ে 
দিয়েছিল এমন নয়, অঞ্চল ও শিল্প বিশেষে কারিগরদের শহরস্থিত শিল্পগুলির 


সফল ভবিষ্যতের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে সীমিত আর্থনীতিক নিরাপত্তার 
বাবস্থা করেছিল । 


€ আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ 


অনাগত শিল্পবিষ্নব প্রসঙ্গে 
উপঞ্জাত ভ্রব্যের মত কারখানা-ভিত্তিক বৃহৎ শিল্প ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 


ফলশ্রুতি ছিসাবে আবিভূতি হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্বীর ষাটের দ্রশকের , 


পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় হস্তশিল্প ও দেশীয় উৎপাদনের চিরাচরিত শিল্লোৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বৃহৎ কারখানার কোন স্থান ছিল না। এসময়ে অবশ্ঠ ইস্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানি ও ব্রিটিশ বণিকেরা নূতন শিল্পন্্ব্য ও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি 
প্রবর্তন করার ব্যাপারে প্রয়াসী হয়েছিল। এই প্রয়াসের অন্ততম একটি ফল 
হিসাবে «বাণিজ্যিক বিপ্লবের” উদ্ভব ঘটেছিল । এই বিপ্লব পঞ্চাশ-ষাট বছর 
বাদে শিল্পবিপ্রবের স্থচনা কঃতে পারত, কিন্তু করেনি। সম্ভাবনার মুকুল 
পুষ্পিও পরিণতির আগামী প্রহর গুণে গুণে বৃধাই স্বপ্নের জাল বৃনেছে। ব্রিটিশ 
যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রজাত শিল্পদ্বব্য ভারতের আমদানিকে ক্রমশ স্ফীত করতে থাকে । 
ভারতীয় কারিগরদের শিল্পগ্রয়।দ আঘাতের পর আঘাতে বিনষ্ট হতে থাকে । 
বিংশ শতাব্ধীতে ভারতীয় শিল্পপতিরা কয়েকটি শিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও, 
সেগুলি সরকারী নির্দেশে সীমিত ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে) জাতীয় 
অর্থনীতিক বনিয়াদ স্থির ব্যাপারে এ শিল্পগুলির মৌল গুরুত্ব ছিল না। 

অনাগত শিক্পবিপ্রব নিয়ে ভাবনাচিস্তা আগেও চলেছিল, আজক।লও 
চলছে। ফ্রিয়েডরিশ লিস্টের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে রমেশচন্্র দত্ত সহ 
ভারতীয় এঁতিহাপিকদের অনেকে শিশ্পবিপ্লবের সম্ভাবনার মৃত্যুর জন্থ ব্রিটিশ 
সরকারকে দায়ী করে থাকেন।! তাদের বক্তব্য এই, সম্ভাবনার টু'টি চেপে 
ধরে গলায় ফাস লাগান হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার স্বদেশের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে 
অবাধ বাঁণিজ্যনীতি অনুসরণ করেছে, আবার আস্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার 
গ্রথম লক্ষণ দেখেই সংরক্ষণের পথে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু সর্বদাই ব্রিটিশ 
্বার্থের বেদীমুলে তারতীয় স্বার্থকে বলি দিয়েছে। 

মার্কসবাদী বুদ্ধিপীবীর1 (রজনীপাম দত্ত, ব্যারান প্রমুখ ব্যক্তির) মনে 
করেন যে, ত্রিটিশ ধন্তত্ত্রেরে অভিভাবকত্বের জন্তই ভারতের শিল্পায়ন শখ 


পা সপা্িপিগ 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১২৯ 


অসমতল ও পঙ্্ অবস্থায় দীর্ঘদিন কালযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার, 
সমাজতত্ববিদদ্দের একাংশের ধারণ! যে, প্রতিকূল আর্থনীতিক কারণ ছাড়াও 
আরও বছবিধ কারণ ভারতে শিল্পবিপীবের পথে বাধ। হিসাবে ক্রিয়াশীল 
ছিল। এ কারণগুলি প্রধানত সামাজিক ও মনন্তাত্বিক বলে তারা অভিহিত 
করেছেন ।2 ভূমিরাজন্বের বে-পরিমাঁণ দাবি ভারতীয় কৃষকের ক্রয়ক্ষমতাকে বা 
সঞ্চয়ের সামর্থকে ধ্বংস করে এবং অলস ধনীর জ'কজমক ও ভোগবিলাসে 
পুজি ব্যয়ে উৎসাহ দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতে শিল্পবিপ্রবের স্থচনাকে দৃরাগত 
করে রাখতে প্রয়াসী ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে কারণগুলি 
এঁ বিপ্রবের সম্ভাবনাকে বিলদ্বিত করেছিল সেগুলি হল: গ্রামীণ ব্যবস্থার 
স্থবিরতা, বর্ণব্যবস্থার অনড়তা,, অদৃষ্টবার্দের প্রতি ভারতীয় মনের আকর্ষণ । 
এই কারণগুলির মিলিত প্রভাবে ভারতীয় মহাজন বা বণিকের পক্ষে 
উৎপাদনের নায়ক হয়ে ধনিক বনে যাওয়া সম্ভব হয়নি বা স্বল্লকালীন ফাট্কার 
চেয়ে দীর্ঘমেয়াী লক্ষ্যে অর্থলপ্রী করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পথপ্রদর্শক 
হওয়। ভাগ্যে ঘটেনি । 

সংরক্ষণবাদশিঃ মার্কসবাদী ও প্রথিতযশা সমাজতত্ববিদদের সাধে সুর 
মিলিয়ে আর্থনীতিক এঁতিহাসিক ও তাত্বিক অর্থনীতিবিদের। সাম্প্রতিককালে 
অনুরূত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত 
হয়েছেন। তাদের গবেষণ। ও বক্তব্য থেকে ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিল্পায়নে 
বিপ্রবাত্মক কর্মকাণ্ডের অভাব সম্পর্কে কিছুটা অস্তূ্টি লাভ করা সম্ভব। ডি, 
সি. কোলম্যান শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রযুক্তিবিদ্ঠার উন্নতি ছাডাও আরও তিনটি 
অত্যাবশ্যক উপাদানের উল্লেখ করেছেন : “জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পে ব্যাপক ও 
বিস্তৃত বিনিয়োগ এবং শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগজনিত উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি ।,3 
অধ্যাপক লুইস্‌, রোস্ট! ও এস. পোলার্ডের বক্তব্য অনুধাবন করে ও্পনিবেশিক 
ভারতে বৃহৎ শিল্পের অন্পস্থিতি ও শিল্পবিপ্ব সম্ভাবনার অপমৃত্যু সম্পর্কে একটি 
যৃক্তিগ্রাহ ধারণা কর? চলে । এস. পোলার্ড মনে করেন যে, শিল্লোন্নত দেশগুলি 
'পরিবারগত সাদৃশ্টে ধন্য : এসব দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রথমে গড়ে 
উঠেছিল; এ শিল্প আবার লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্ধ 
করে তোলে ।£ উভদ় শিল্প একযোগে কয়ল1, পেট্রল, বিদ্যুৎ» জলবিদ্যুৎ প্রভাতি 
শক্তির উৎস অন্বেষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি কন্ঠে। তাছাড়াঃ রাস্তা, 
খাল, জাহাজ, রেল ইত্যাদি খাতে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ, গৃহনির্নাণ ও 

ভা.---৯ 


১০. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরণ 


জনকল্যাণমুলক কার্ধে বর্ধিত ব্যরঃ কারিগরী শিক্ষার ব্যপক প্রসার, সামাজিক 
ধ্যানধারণার বিপুল পরিবর্তন, জলসেচঃ নিষ্কাশন ও কৃষিতে যস্ত্রিকরণের ব্যবস্থা 
গ্রহণ শিল্পবিপ্রবের পুর্বশর্তের অস্ততুক্তি। আর্থনীতিক উরয়ুনের জয়যাত্রার 
পথে প্রথম উৎক্ষেপ” বিভিন্ন স্তরে উন্নয়নের সশ্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতিতেই 
একমাত্র সম্ভব বলে অধ্যাপক রোস্টো৷ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন । তার মতে 
এরূপ উৎক্ষেপের জন্য আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্ররুতিগত 
পরিবর্তনের প্রয়োজন ।5 অধ্যাপক লৃইস্‌ মনে করেন যে, জাতীয় আয়ের 
অস্তত শতকরা ১২ ভাগ শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট ন! হলে বিপ্রবাত্মক ফল লাভ 
কর! অসস্ভব। 

উপরে উল্লিখিত অবস্থা ওপনিবেশিক শাসন-শোষণের পরিস্থিতিতে 
বর্তমান ছিল ন1। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ভারতীয় সবহারার শ্রমে উদ্ত্ত মুল্য 
স্ষ্টি করে ত্বদেশে মুনা! পাচারে ব্যাপৃত ছিল বলে মূলধনের অভাব ভারতীয় 
শিল্পায়নের মেরুদণ্ড খাড়া করতে দেয়নি । যেসব ভাগ্যবান ভারতীয় শিল্প 
ব্রিটিশ মূলধন লাভ করেছিল সেগুলি রপ্তানির জন্য প্রধানত উৎপাদনে লিপ্ত 
ছিল। মৌল শিল্প স্থাপনের ভাবতীয় প্রয়াস কখনো বিদেশী মূলধন বা 
সরকারী মুলধনের আনুকুল্য লাভ করেনি। ভারতীয় রেলব্যবস্থা ব্রিটিশ 
ধনিকদের বাণিজ্যিক মুনাফা লাভের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল । ব্রিটিশ 
আমলে ভারতীয় অর্থনীতির দিগন্তে শিল্পবিপ্রবের অস্ফুট সম্ভাবনা উদ্দিত হয়ে 
সাআজ্যবাদদী শোষণের প্রহরে বিলীন হয়ে যায়। 

ভারতীয় পশ্চাৎপদ কষি, সরকারী সাহায্যের অভাব এবং আধুনিকীকর্ণে 
নিবেদিতপ্রাণ প্রভাবশালী ভারতীয় গোষ্ঠীর বিলম্বিত আবির্ভাব শিল্পক্ষে্ে 
ভান্তের দ্রুত অগ্রগতির পথ অবরোধ করেছিল। ব্রিটিশ মূলধনের উচ্যোশ্য 
যাই হোক ন! কেন, বিপুল পরিমাঁছে এ মূলধন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে লগ্মী হতে 
পারেনি। সমকালীন যুগে ব্রিটিশ মূলধন কানাডা ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে 
বাবহৃত হচ্ছিল, সামান্য পরিমাণে এ মূলধন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কনে! 
কখনো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লগ্নী হয়েছিল মাত্র ।6 ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য 
যখন বিদেশী গ্রতিত্বন্বিতার ন্তণীন হচ্ছিল তখন সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে সঞ্জীবিত 
করে তোলার বিকল্প কয়েকটি পথ খোল। ছিল । কিন্তু পরাধীন দেশের পক্ষে 
কোন পথ ধরেই অগ্রসক্ক হওয়া সম্ভব ছিল না। জার্মানীর মত সংরক্ষণের 
নীতি অন্ুলরণ করা যেত; ফরাসী দেশের মত সারা দেশের ক্ষুত্রতম সঞ্চয় 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৩১ 


একত্র করে জনকল্যাণের বড় বড় প্রকল্পের সার্ক বূপায়ণ ঘটান চলত) আবার 
সোবিয়েত ইউনিয়নের শৈশব অবস্থায় ভোগ্যপণ্যের চেয়ে মূলধন দ্রব্যের 
উৎপাদনে যেমন মনোনিবেশ করে বিপুল শিল্পোৎপাদনের ভিত্তি রচন। করা 
হয়েছিল, তেমনটিও কর] চলত । 

ভারতে শিল্পবিপ্নব সমাধা করার কোন কার্যক্রম ব্রিটেনের ছিল না৷ 
ছিল ন। এই কারণে ষে, ব্রিটেনের শিল্পজাত ভ্রব্যের সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ বাজার ছিল 
ভারত। শিল্লোন্নত প্রতিছন্দী ভারত স্ষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ স্বার্থের 
মূলে কুঠারাধাত করা ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর কাম্য ছিল না। 


$পনিবেণিক ভারতের শিল্পায়ন ঃ প্রকৃতি নির্ণয় 

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন বিজয়ী জাতির নজির নেই যা শুধুমাত্র 
বিজিত জাতির মঙ্গলার্থে শাসনকার্ধ পরিচালনা করেছে । বিশেষ করে বিজিত 
দেশে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্য না থাকলে এ বিজয্বী জাতি বিজিত অর্থনীতির 
উপর শোষণ কায়েম করতে ষে প্রলুব্ধ হবে বলাই বাছুল্য। ব্রিটেনের ধনিক- 
শ্রেণী এ প্রলোভন জয় করার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পায়নি । কিন্ত 
বিজিত জাতিকে শোষণ করার ব্যাপারে ওলন্দাজ, দিনেমার, স্পেনীয় ব1 
ফরাদী ধনিকশ্রেণীর তুলনায় ব্রিটিখ ধনিকশ্রেণীর ভূমিকা কৃষ্ণতর বর্ণে অস্কণ করা 
ঠিক নয়।? ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ও শিল্পগুলির মূলধন যুখবদ্ধ হয়ে “ফিনান্স 
ক্যাপিটাল+-এর বূপধারণ করে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার স্ফীত করার মধ্য দিয়ে 
মুনাফার পাহাড় গড়তে ভারতে এসেছিল। গড়েওছিল তাই। 

কিন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্পবিপ্রবের স্ুত্রপাতের সময় থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর মানামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ ও 
ধ্যানধারণার ছাচে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে থাকে। ফলে, ভারতে ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণীর শাসন-শোষণে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ কার্করী থেকেছে । একশ্রেণীর 

টিণ উদ্দারনৈতিক ভন্রলোকের সদ্ধান প্রায় সর্বদা পাওয়। গিয়েছে ধাবা 

সারতে তাদের শ্বদেশবাসীদের কুশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করতে কুন্তিত হননি । 


অন্থান্য ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশসমূহে বসঝঁসকারী জাতিগুলির 
তুলনায় ভারতীয়দের সত্যতা-সংস্কৃতি উন্নততর থাকান্ন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে 


১৩৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বন্বপ 


গ্রামীণ এলাকায় কৃষিজমির উপর ভীড় জমায়। কুষিজমির উপর বিপৃল 
জনসংখ্যার চাপ.জমির খণ্ডিকরণ ডেকে আনে, কৃষকের আয় কমায়, ট্রাক্টর 
ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবহার অসম্ভব করে তোলে । পম্চাৎপদ কৃষি ও দরিজ 
কষক্সমাজ শিল্পবিপ্রব সম্ভাবনার সামান্য মেঘসঞ্চারকে অচিরে নির্ষে 
আকাশের শুন্ততায় পর্যবসিত করে। 


শিল্পায়নের উষাকালে ভারতীয় শিল্পগুলির উপর ব্রিটিশ মূলধনের নিয়ন্ত্রণ 
অস্তুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনুরূপ প্রভাব একচেটিয়া কারবানের 
সত্বেও বিস্তৃত হয়েছিল। তাছাড়া, হহিন্দ্র নৈতিকতার প্রভাব শিল্পায়নে 
ভারতীয় উদ্যোগ স্থিত খুব কার্ধকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে মনে 
হয় না। 


ওপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের জন্ম ও বিকাশ 


সম্ভাব্য শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা বিচারে স্বাধীনতা লাভের পূর্বাহ্নে ভারত 
অন্যান্য আফ্রো-এশয় দেশগুলির তুলনায় অগ্রসর ছিল। শিল্প-প্রতিষ্টান ও 
শ্রমিকের সংখ্যা, শিল্পপণ্যের পরিমাণ, শিল্পপণ্যের মোট মুল্য এবং বিভিন্ন পথে 
শিল্পপ্রয়াসের বিস্তারের নিরিখে ভারত সমকালীন উন্নয়নশীল অর্থনীতির 
দাবিদার রাষ্ট্রগুলির তুলনায় উন্নততর মর্যাদায় প্রতিঠিত ছিল। কিন্তু এই 
অগ্রসরতা বা উন্নততর মর্যাদ1! ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসরতাঁর উৎকর্ষের 
ফ্োোতক না হয়ে অন্যান্ত আফ্রো-এশীয় দেশগুলির শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতারই 
স্থচনা করে। ধনতান্ত্রিক শিল্পবিকাশে সফল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় 
ভারতের শিল্প দুর্বল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল-_কাষ্িক শ্রমকে হঠিয়ে 
যন্ত্রশক্তি ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের সর্বশেষ পর্যায়েও তথাকধিত ভারতী 
“শিল্পবিপ্রবকে” ধন্য কবেনি। 


ভারতের ওপনিবেশিক আর্থনীতিক সংগঠনের প্রধানতম ছূর্বলত ছিল 
পশ্চাৎ্পদদ কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সন্বীর্ণ, অপর্যাপ্ত ক্ষেত্রে বিস্তৃত 
শিল্পপ্রয়াস। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রেট ব্রিটেনের হস্তচ্যুত হবার 
অব্যবহিত পরেও, ১৯৪৮-৪৯ সালে বাৎসরিক জ্বাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিঙ্গ 
মাত্র ৮ কোটি ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, আর এঁ আয়ের শতকর] ১৭"১ ভাগ ৰা 
১ কোটি ৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা মাত্র শিল্প থেকে উদ্ভৃত হয়েছিল। কর্মে 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৩৫ 


নিযুক্ত ভারতবাসীর মাত্র শতকরা ৯৬ ভাগ (১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫ হাজার) 
শিল্পে নিযুক্ত ছিল।৪ 

ভারতের শিল্পপ্রয়াস বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের 
শিল্পগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় আয্নের শিল্পোভূত অংশের শতকরা 
৫৮ ৮ ভাগ এই ধরনের শিল্পগুলি থেকে আসত। খনি ও যন্ত্রশিল্লের মত 
সংগঠিত ক্ষেত্রে শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র কর্মীদের শতকরা মাত্র ২৫১৯ ভাগ 
(৩৫ লক্ষ ) ব্যাপৃত ছিল । বাদবাকি ৭৪*১ ভাগ (৯৯ লক্ষ) হ্ষুত্রায়তন 
শিল্পগুলিতে নিবুক্ত ছিল ।? 


কোম্প।নি আমলে ভারতীয় শিল্পায়ন 


ওপনিবেশিক ভারতে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ 
পর্যায়ক্রমিক কতগুলি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি পর্যায় 
ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের নীতি, বিদেশী ও দেশী মূলধনের পরিমাণ ও প্ররুতি, 
উৎপাদনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং শিল্পের পণ্যসস্তার আর্থনীতিক বাজারের 
চাঁছিদ। 'ঙ্গযায়ী উৎপাদন ও কাট্তির সত্ভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে অন্যান্ত 
পর্যায়গুলি থেকে পৃথকীকৃত। প্রথম পর্যায়টিকে কোম্পানি আমলের প্যান 
নামকরণ করা যেতে পারে । এই পর্যায়ে কোম্পানির মুনাক আমদানি- 
রঞ্থানির অন্ুকূল বাণিজ্যিক আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। ম্বভাবতই ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানি নিজন্ব চাহিদা ও রপ্তানির প্রয়োজন মেটাতে ভারতের 
মাটিতে শিল্লোৎ্পাদন ঘটাতে অনাগ্রহী ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষাশেষি কোম্পানি সরাসরি বা ব্রিটিশ উৎপাঁদকদের মাধ্যমে কয়লা, ধাতু, 
বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু গ্রায় 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রয়াম বিভিন্ন কারণে শ্বল্পনকাল স্থায়ী হয়েছিল মাত্র । 

উনবিংশ শতাব্ীর মাঝামাঝি বেলওয়ে ব্যবস্থা পত্তনের পর থেকে ভারতে 
আধৃনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকুল পরিবেশ স্থটি হয়। কোম্পানি আমলের ক্ষুদ্র 
বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদানের নীতি পরিত্যক্ত হয়; ভারীশিল্ 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে অনুভূত হতে থাকে। সিপাহী 
বিক্বোহের সময়কাল্পীন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
কর্তৃপক্ষ উত্তমাশা অস্তরীপ ঘুরে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, স্টরঞ্াম ইত্যাদি ভারতে 
পাঠানোর খরচ এবং সময়ের অপচয় বিশেষ করে উপলদ্ধি করেছিল । এই 


১৩৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ: 


উপলন্ধির ফলশ্রুতিতে কয়লা, অস্ত্রশস্ত্র, ধাতুনিগ্িত জিনিসপত্রের কারধানা' 
ইত্যাদির মত ভারীশিল্প সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে 
থাকে এবং বৃহত্তর ভাবী শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে সাময়িকভাবে মূর্ত করে 
তোলে । 79 


সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী ভারতে শিল্পায়ন 

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম দিকে সুয়েজ খালের মধ্য দিদ্ধে 
ব্রিটেন থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতে পণ্যন্্ব্য ও অস্ত্রশস্ত্র পৌছে দেওয়া 
সম্ভব হলে ওঁপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতের শিল্পায়নে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের 
নীতি পরিত্যাগ করে । সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যে শিল্পনীতি 
অনুগত হতে থাকে তাকে বলা যায় “না! উত্সাহ দ্রান, না বৈষম্যকরণের 
নীতি'। ব্যক্তি-মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে “মুক্ত বাণিজ্য” নীতির 
মূল ভাবটি অনুস্থত হতে থাকে । এ সময় পর্যস্ত শিল্পায়ন নিয়ন্ত্রণের কোন 
আইনকান্থন ভারতে রচিত হয়নি । সম্ভবত দুর্বলঃ অধস্তন ভারতীয় বুর্জোয়া 
শ্রেণীর কাছ থেকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভীত ছিল ন' 
বলেই এরূপ সম্ভব হয়েছিল । 

ওপনিবেশিক ভরতে শিল্পায়নের ইতিহাসের মূল দিকৃচিহ্িগুলি বা কাল- 
বিভাগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সচনাকালকেই 
ভারতের আধুনিক ভারী শিল্প বিকাশের উাকাল বিবেচন! কর যেতে পারে । 
প্রধানতম কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন ভারতে 
ওঁপনিবেশিক ধাচে শিল্পায়ন সম্ভব করে তোলে ৷ লর্ড ড্যালহৌসি রেলওয়ে 
ব্যবস্থার পত্তন সম্পর্কে ওকালতি করে যে বয়ান রচনা করেছিলেন তাতে স্পষ্ট 
বোবা! যায় যে, গপনিবেশিক আর্থনীতিক শোষণ কায়েম করার অভিপ্রায় 
ভাবতে রেলপথ সৃষ্টি কর! হয়েছিল । নদীজপমালাধৃত প্রাস্তরের দেশ ভারতে 
স্বল্প বায়ে জলপথ ও জলযান স্থষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সারা দেশব্যাপী 
অবাধ অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশ ন1 ঘটিয়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন 
ওপনিবেশিক শোষণের স্বার্থরক্ষার অনুসারী হয়েছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারঃ 
মানচেষ্টার প্রভৃতি উত্তর ইংল্যাণ্ডের শহরগুলির বন্ত্রকলগুলিতে ভারতের 
দবরদূরাস্তম থেকে যথেষ্ট প্ররিমাণ তুল সরবরাহ করা, ক্রমোন্ূত ব্রিটিশ 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজাত ভ্রব্যসম্ভার ভারতের নগরে ও গ্রামে পৌঁছে দেওয়া! এবং 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৩৭ 


ব্রিটিশ বৃর্জোক্া শ্রেণীর অর্থলগ্নীর ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার প্রয়োজনে 
ভারতে রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন ঘটেছিল । রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতে 
আধুনিক শিল্পের জনকক্পে প্রতিভাত হুবে বলে কার্ল মার্কস যে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। প্রথমে ধেলেওয়ের দৈনন্দিন 
চাহি! মেটাতে ও পরে রেলওয়ের চাহি! ছাড়াও অন্যান্য চাহিদা! মেটাতে 
নান। ধরনের শিল্প ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত ব্রিটেনের শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় 
কাচামাল সরবরাহকারী ও ব্রিটিশ মূলধনের অস্বাভাবিক মৃনাফালাভের 
উপযোগী বিনিয়োগের দেশ হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে । এই সময়ে যে-সকল 
শিল্প ভারতে গডে উঠতে থাকে সেগুলি প্রধানত কীাচামাল প্রক্রিয়াগত 
পদ্ধতিতে বিন্স্ত করে রগ্তানিযোগ্য করে তুলবার কাজে নিয়োজিত হয়। 
তুল! তৈরী, তুলা ধোনা, কলের সাহায্যে কাপণাস বীজশৃন্ঠ করা, এবং পাটের 
হতো তেল ও চা তৈরী করার মত শিল্পগুলির শিল্পপ্রয়াম এই সময়ে মুখ্য হয়ে 
উঠেছিল । পাটশিল্প ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিল্পগুলি 
বিদেশী রাষ্ট্রে দ্রব্যসম্ভাব্র বগ্তানির জন্য প্রধানত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। 
ধাতুশিল্প, কয়লা শিল্প বা রেলওয়ের মত বৃহৎ শিল্পগুলি কাচামাল বগ্ডানির দেশ 
তারতের মূল চরিত্রকে কোনক্রমেই পরিবতিত করতে পারেনি, কেননা এই 
শিল্পগুলিও কাচামাল সৃষ্টি বা রখানিতে সক্রিয় ছিল। 

চর্মশিল্প, ভূতা তৈরীর শিল্প ও পশমশিল্প ওপনিবেশিক সেনাবাহিশীর 
প্রয়োজন মেটাতে প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হয়৷ 

রপ্তানির প্রয়োজনে শিল্পপ্রতিষ্ঠার নীতি ভারতে শিল্পায়নের ভৌগোলিক 
চরিত্রটি নির্ধারণ করে দেয়। খনিশিল্লের অবস্থান ও সাম্রিকবাহিনীর সাজ- 
সরগ্রাম সরবরাহের কানপুর-তভিত্তিক শিল্পগুলির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলা যায় যে, 
বিদেশে রপ্তানির কাজে লিপ্ত দ্রব্যগুলির প্ররস্ততকাণী শিল্পগুলি স্বাভাবিক 
কারণেই বন্দরনগর কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রীজে গড়ে উঠেছিল। 

নীল, চা, কফি, পাট, কয়লা, খনি, পশম, জুতা, ধাতুনিমিত জিনিদপত্ঞ 
তৈরী করার শিল্পপ্রয়াসে ব্রিটিশ মূলধন প্রধানত নিযুক্ত ছিল ; ভারতীয় মুলধন 
প্রধানত বস্ত্র উৎপাদন, কার্পাস স্থতো৷ তৈরী, কার্পাসের বীজ অপসারণ, ময়দা, 
চাল এবং বনম্পতি তেল তৈরীর কাঁজে নিযুক্ত ছিল। ভারতীয় প্রয়াসের 
পাশাপাশি ব্রিটিশ কোন শিক্পপ্রতিষ্ঠান অবস্থান করেনি এমন নয়, আবার 


১৩৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ব্রিটিশ মুলধনের প্রাধান্যের পাশাপাশি সীমিত ক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধন 
নিয়োজিত হয়নি এমন নয় | 

১৮৫০ থেকে 7৫৫ সালের মধ্যে প্রথম বস্ত্রশিল্পের কারখানা, গুটিকন্বেক 
পাটশিল্লের কল এবং কয়লা খনি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯ সালের শেষাশেষি 
ভারতে বস্ত্র তৈরীর কারখানার সংখ্যা দাড়ায় ৫৬। ১৮৮০ সালে ভারতে 
৫৬টি করল! খনি ক্রিয়াশীল ছিল ; ১৮৮২ সালে পাটশিল্লের ২টি কারখান। 
চালু ছিল। 

১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নূতন কোন শিল্পের উত্তব 
ভারত প্রত্যক্ষ করেনি । বস্ত্র, পাট ও কয়লাশিলে অবশ্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
ঘটে। বস্ত্র তৈরীর কারখানার সংখ্যা ১৮৯৪-০৫ সালে ১৪৪-এ গিয়ে পৌছস্ ; 
এ বৎসর পাটশিল্পের কারখানার সংখা। এবং কয়ল। খনির সংখ্যা যথাক্রমে 
ঈাড়ায় ২৯ ও ১২৫। 

ভারতের শিল্পায়ন প্রয়াসের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে মহাগোবিন্দ রানাকে 
সন্তোষ গ্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন, "ভারত উত্তমরূপে এমন পথে পদক্ষেপ 
করেছে যে, তার ধনিকেরা এতকাল যেরূপ ভাবোন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হয়ে অগ্রসর 
হয়েছে সেরূপ একইভাবে এ নীতি অনুস্থত হলে ভারতের শিল্পমুক্তির লক্ষ্য 
সার্ক না হয়েই পারে না11) 

বিংশ শতাব্ধীর আরম্তকালের কিছু আগে-পরের কয়েক বৎসরে 
(১৮৯৫-১৯*৫) ভারতে শিল্পায়নের গতিবেগ, বিশেষ করে বস্শিল্পের 
ক্রমোক্নতি, কিছুটা রুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণের যৌথ 
চাপে। ভয়াবহ ছুটি দুভিক্ষ ভারতের রূষকসমাজকে হৃতসর্স্ব করে তোলে । 
১৯*২ সালে শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকসমাজের তুল। 
নিয়ে ফাটকাবাজির ফলে তুলার বাজার-দাম হু হু করে বেড়ে যায়। ভারতীয় 
বস্তরলগুলি প্রতিকূল শক্তির মোকাবিলা করতে গিয়ে মন্দীভূত গতিবেগে 
উৎপাদন বুদ্ধির প্র্নাসে রত থাকে । 


স্বদেশী আন্দোলন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় আধুনিক শিল্প 


১৯*৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উত্তাল দিনগুলিতে ভারতীয় জাতীস্ 
কংগ্রেস ্বদেশী শিল্পাধ্ধনের আওয়াজ তোলে। এই আওয়াজ সর্বভারতীক্ব 
ক্ষেত্রে বিশেষ কার্করী হয়েছিল এমন নয়। প্রায় এক দশক পরে, প্রথষ 
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বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্ছে, বস্ত্র ও পাটশিল্প অবশ্ত বেশ কিছুট! উন্নতি ঘটিয়েছিল__ 
মিলের সংখ্যা বেড়ে গিয্বে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ২৬৪ ও পাটশিল্পের ক্ষেত্রে ৬৪ 
পধস্ত পৌছয়। তাছাড়া, পরিবহন ও *ণজ্ঞাপন ব্যবস্থার বিস্তার এবং 
মিলগুলির কাঁচামাল সরবরাহ ও শিল্পজাত দ্রব্য চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় 
তাপশক্তির যোগান দিতে কয়লাশিল্প ক্রমোন্নতির দিকদর্শন বজায় রাখতে সক্ষম 
হয়। ১৯১৪ সালে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দাড়ায় ১৫১,৩৭৬ । 

ডি. এইচ. বুচানন বলেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ পর্যস্ত সকল ক্ষেত্রে শিল্লোক্গতি সম্তোষজনকভাৰে 
স্থিতিশীল ছিল। “কার্পাস তুলার মাকুর সংখ্য। ছিগুণ বেড়ে যায়, শক্তিচালিস্ত 
তাতের সংখ্যা চতুগ্ডণ হয়ে যায়; পাটের তাত সংখ্যা সাড়ে চার গুণ বাড়ে, 
আর কয়ল। উত্তোলন সামর্থ বুদ্ধি পায় ছয় গুণ।” উক্ত সময়সীমার মধ্যে 
পেট্রোলিয়াম, স্বর্ণ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ, প্রাকৃতিক রবার, শোর প্রভৃতি শিল্প 
আত্মপ্রকাশ করে। কিছু নৃতন চালের কল ও কাঠের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। 
লোহা, পিতলের জিনিসপন্ত্র তৈরীর কারখানাও গুণগত ও সংখ্যাগত দিক থেকে 
হ্ুত উন্নতিলাভ করে। প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের প্রাক্কালে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প জন্মলাড 
করে পর্থ সন্তান হিসাবে, কেননা প্রধানত রেলওয়ের মেরামতির প্রয়োজনে 
এই শিল্পের কাজকর্ম নিয়োজিত ছিল । লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের কুণ্ঠিত, সন্কুচিন্ 
আত্মপ্রকাশ এই সময়ে ঘটলেও যন্ত্রপাতি উতৎ্পাপনে এই শিল্প সক্ষম হয়নি। 

অভত্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে নৃতন নুতন শিল্লোগ্যোগ চিনি, 
কাগজ, দেশলাই, কাচ, সাবানঃ সিমেপ্টঃ ধাতুনিমিত জিনিসপত্র এবং বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদনে পথ খুজে পায়। আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রমবর্ধমান 
প্রতিযোগিতার চাপে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প দেশীয় বাজারের চাহিদার যোগান 
দিতে উঠে পড়ে লেগে যায়; শেষ পর্যন্ত ফল এরূপ দীড়ায় যে, রগানির 
পরিমাণ অপেক্ষা দেশীয় বাজারে বিক্রীত বন্ত্রসস্তারের পরিমাণ বেশী হয়ে ষায়। 
দেশলাই ও শক্তি উত্পাদন ছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে নিযুক্ত 
শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় মুলধন প্রাধান্য অর্জনে সমর্থ হয়। মুলধনের 
পরিমাণ বাড়তে বাড়তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষাশেধি ভারতে লগ্ীরুত ব্রিটিশ 
স্বলধনকে ছাড়িয়ে যায়। 

ভারতীয় শিল্পগুলির অভ্যন্তরীণ বাজারমুখীনতার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় নূতন 
শিক্পকারখানাগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের মৌলনীতির পরিবর্তন ঘটতে 
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থাকে । বন্দরনগরগুলিতে অবস্থানের স্থযোগ না খুঁজে এ কারখানাগুলি 
দেশের অভ্যন্তরে দূরদূরাস্ত্ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । 

স্বদেশ আন্দোলনের যুগে স্বদেশী শিল্পায়ন ও বিদেশী ভ্রব্য বর্জনের সপক্ষে 
যে জীবনদর্শন ও কার্যক্রম প্রচারিত হয়েছিল ত1 সর্বাংশে ক্রটিমুক্ত ছিল না। 
নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের কেউ কেউ ভারতের প্রাচীন কুটির ও 
হস্তশিল্পের প্রতি সঙ্রদ্ধ-সপ্রেম, ইতিহাস-রোমস্থনের মাধূর্ণ্ডিত আবেশ 
অনুভব করলেও, প্রায় সব নরমপস্থী নেতাই ভারীশিল্পের ভিভিতে শিল্পায়নের 
আধুনিক পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন । চরমপন্থী নেতারা পশ্চিমী শিল্পায়নের ছক্‌ 
বৰ! নমুনাটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে কুটিরশিল্প ও হৃন্তশিল্লের মাধ্যমে স্বদেশী 
শিল্পায়নের নৃতন একটি ছক রচনাক্ক উদ্ছোগী হয়েছিলেন । নরমপন্থী ও চরম- 
পন্থীদের আর্থনীতিক তত্বগত বিরোধ পশ্চিমী ছকের আংশিক পরিবর্তন এবং 
হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাত ও চরকার উপর ভারতীয় শিল্পায়নের অন্তম প্রধান 
দাত্রিত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে এক্যমত খু'জে পায়। পশ্চিমী শিল্পায়নের ছকৃটি 
স্বদেশীযুগে জনপ্রিয়তা হারায় সামাজিক ও আদর্শগত নান। কারণের ক্রিয়া” 
প্রতিক্রিয়ায় । উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাবীর 
গোড়ার দিক পর্ধস্ত ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীর। পশ্চিমী সভ্যতার ধনী-দরিদ্র তুই 
মেরুপ্রাস্ত স্থির প্রবণতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পাধিব ধনসম্পদ- 
লাতের তাড়নায় উন্মত্ত প্রয়াস সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে এশীয় বা ভারতীয়, 
শিল্পপভ্যতার একটি বূপরেখ। রচনায় ব্রতী হন। আযানি বেসাস্ত, নিবেদিতা 
হ্যাভেল প্রমুখ ইউরোপীয়দের প্রাচ্যসভ্যতার সমর্থনে নান! বক্তব্য এ রূপরেখা 
রচনায় উত্সাহ যোগায় । 

“যন্ত্রপাতি সাধারণ মানুষের ছুর্দশা বাড়ায়, আর মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির 
কেবলমাত্র উপকার করে। "হস্তশিল্প প্রত্যেকের জন্য খাগ্ঠসংগ্রহ করে, 
সকলের জন্য সাধীনতা সংরক্ষণ করে এবং হৃধোগ্য ও ধর্মভাবাপর মানুষ স্যাটি 
করে 1:12 নরমপন্থ্-চরমপস্থী নিধিশেষে এরূপ একটি মনোভাব যস্ত্রচালিত 
ভাতের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে হস্তচালিত তাতের সপক্ষে প্রচার 
অভিযানে আত্মনিয়োগকরে । অর্থানীতিক বিচারে যন্ত্রচালিত-হস্তচালিত তাত- 
কেন্দ্রিক তর্কবিতর্কের কোন সদর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতীম্ব পরিবেশে 
উভয় প্রকার তাতেরই প্রয়োজনীয়তা ছিল। ১৯৬ সালে হম্তচালিত তাতে 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল শক্তিচালিত তাতে উৎপন্নের ছিগুণ । মোটা ও 
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মাঝারি কাপড়চোপড়ের ক্ষেত্রে শক্তিচালিত তাত যেমন অগ্রগতি সম্ভব করে 
তুলছিল, মিহি ও একেবারে মোটা ধরনের বন্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে হম্তচালিত 
তাত তেমনই পূর্বাবস্থা প্রায় বজায় রেখেছিল। তাছাড়া, ভারতীয় হন্তচালিত 
তাতগুলি বোগ্বের বস্ত্রকলগুলির তৈরী স্থতোর প্রাক্ম এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার 
করত। আশ্চর্যের কিছু নেই ষে, ১৯০৫ সালের ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে 
বোস্বের প্রখ্যাত মিলমালিক ভি. ডি. থ্যাকার্সে হ্যাভেল-প্রবতিত উন্নততর 
হস্তচালিত তাতের বহুল ব্যবহার সমর্থন করেছিলেন ।;3 তিনি সঠিকভাবে 
বুঝেছিলেন যে, হস্তচালিত তাত আসলে শক্তিচালিত তাতের প্রতিদবন্বী নয়, 
পরিপূরক। চীনদেশে ভারতীয় স্থতোর বাজার অনিশ্চিত হয়ে উঠলে 
হস্তচালিত তাতে মিলগুলির তৈরী স্থতোর বহুল ব্যবহার ঘটিয়ে মৃনাফ। 
লোট। মিলমালিকদের কাছে একমাত্র পন্থা হয়ে দাড়ায় । হস্তচালিত তাত এ 
স্থতো ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় বস্ত্রকলগুলির “শ্বেচ্ছাসম্মত দালাল'রূপে 
প্রতিভাত হতে থাকে । 

বোগ্বের মিলগুলি আবার মিহি কাপড় তৈরী করার জন্য ল্যাঙ্কাশা্ারের 
বস্তকলগুলির দীঘ আঁশযুক্ত তুলাজাত ্থতো ব্যবহার করত। কাজেই স্বদেশী 
আন্দোলনেরযৃগে বিদেশীবস্ত্র ও স্থৃতো এবং শক্তিচালিত তাতের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণ। করে দেশীয় হস্তচালিত তাতশিল্পকে ডজ্জীবিত করার প্রয়াস প্রায় 
অলজ্বনীয় বাধার দুয়ারে মাথা কুট্‌ৃতে বাধ্য হয়েছে। বঙ্গদেশে বাঙালী 
মূলধনে গড়ে ওঠ বঙ্গলক্ষ্ী কটন মিলের শেয়ার বিক্রী করতে স্বদেশী 
আন্দোলনের অনেক নেতা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, আবার তারাই ডচ্চক 
হয়ে হস্তচাশত তাতের পক্ষে সওয়াল করে আকাশ-বাতাস মুখরিত 
কখেছিলেন। কিছু পরবর্তীকালে গান্ধী এই অদ্ভুত, বিচিত্র অবস্থা থেকে 
ভারতীয় রজনৈতিক নেতৃত্বকে মুক্তি দেন ; চরকা জনপ্রিয় করে তিনি বিদেশ 
বস্ত্রকলগুলির স্বার্থ ও দেশীয় হন্তচালিত তাতগুলির বস্ত্রকল-শির্ভরতার মূলে 
কুঠারঘাত করতে সমর্থ হন। মিলমালিক শিল্পপতিদেরও চরকা বিরে1ধিতার 
বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, কেনন। ইতিমধ্যে মিলগুলি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল । 

বেশী যুগের নেতৃবৃন্দ বৃহৎ মৃলধনের বিরোধিতা করে স্বল্প মুলধনে 
পারচালিত কুটির ও হস্তশিল্পের ভাবী স্থবর্ণময় যুগের স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন। সোবিয়েত এঁতিহাসিক রিস্লীর ও গোল্ডবার্গ এ 
খরনের স্বদেশী আর্থনীতিক চিন্তাকে *পেটি-বুর্জোয়া” আখ্যা দিয়েছেন। তাদের 
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শ্রেণী নির্ণায়ক চিন্তা সঠিক হয়ত নয়; ধনতক্ত্রের বিকাশে স্বদেশী আর্থনীতিক 
চিন্তা যে সহায়ক ছিল না! তাতে সন্দেহ নেই । 

ক্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রতিঠিত কৃত ক্ষুদ্র শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি- 
যোগিতার ধাক্কায় বাঁ সাংগঠনিক অনভিজ্ঞতায় বা মূলধনের অভাবে ধনতঙ্ত্ে 
যাত্রাপথের পারে নিক্ষিপ্ত হন্বে ভবলীলা সাঙ্গ করে। বঙ্গলক্্মী কটন মিল, 
বেঙ্গল কেমিক্যালের মত ছু*একটি প্রতিষ্ঠান শ্বদেশী স্বৃতি জাগরূক রাখতে 
বেঁচে থাকে । 

আর্থনীতিক চিন্ত।র দিক থেকে দেখতে গেলে দ্ঘদেশী আন্দোলন 
ভারতীয় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। 
কিন্ত রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে এ আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে 
ক্ৃফলপ্রস্থ হয়েছিল । জাতীয় স্বাবলহ্বন, বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যসস্তার বর্জন, 
ষন্ত্রনির্তর শিল্পায়নের পরিবর্তে অনবহুল ভারতে শ্রমনিবিড় শিল্পায়ন ইত্যাদি 
ধারণগুলি স্বদেশী যুগে জাতীয় চৈতন্যের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল । এই 
ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে গান্ধী পশ্চিমী ধনতন্ত্রবিরোধী স্বস্বংসম্পূর্ 
গ্রামীণ অর্থনীতিএ ভারতীয় বূপরেখাটি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন । এ 
রূপরেখা অপ্রতিরোধ্য ধনতন্ত্র রুখতে বা ভাবী ভারতীয় আর্ধনীতিক 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অন্থুহ্থত হয়েছে কিনা বলা শক্ত । 

চূডান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, পণ্য-অর্থের সম্পর্ক ও ধনতান্ত্রক আর্থশীতিক 
ব্যবস্থার জন্ম ও বিস্তার সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে শিক্পপ্রতিষ্ঠা্ মধ্য দিয়ে 
গ্রামাণ্য হয়ে ওঠে। ভারতে দেশীয় মূলধনের সামর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
ক্রমহাসমান শক্তির ছ্যোতিক হয়ে উঠতে থাকে । সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, 
জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি রা্টগুলি স্থুযোগ বৃঝে দুর্বল ত্রিটেনেন 
আর্থনীতিক কবজ! শিখিল করে ভারতীয় বাজার দখল করতে উদ্যোগ গ্রহণ 
করে। ব্রিটশ ধনিকশ্রেণী উপলব্ধি করে যে, বিদেশী প্রতিযোগিতার তাদের 
গাড়ি, ধাতুনিমিত জিনিসপত্র ও বস্ত্রসম্ভারের ভারতীয় বাজার হাতছাড়া হয়ে 
ঘাবার সম্ভাবনা আসন্ন । ভাবতীয় শিল্পপতিদের অবস্থাও তখন সঙ্গীণ হয়ে 
উঠেছিল । বিদেশী গ্রতিযোগীদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের সাথে 
প্রতিযোগিতা করবার জন্ত নৃতন শিল্প প্রতিষ্টা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
এমন কি প্রতিঠিত ভারভীয্ব বস্ত্রশিল্পের মত শিল্পগুলিও প্রতিযোগিতার পাল্লায় 


পড়ে ক্ষতির অঙ্ক গুণতে থাকে । 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৪৩ 


ভারতীয় শিল্পগুলির প্রয়োজন ছিল সরকারী সাহাষ্য ও অন্ুদ্দান এবং 
রক্ষণ নীতির স্থরক্ষা । যতদিন সম্ভব হয়েছে ভারতীয় শিল্পগুলির দাবিকে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নস্যাৎ করে দিয়েছে। যখন ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী 
নিজেদের স্বার্থে সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ কাম্য মনে করেছে তখনই কেবলমান্ত্ 
স্তারতে ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এঁ নীতি ম্থার্থান্ধ প্রবৃত্বিতে বূপায়ণ 
করেছে। স্যার ভ্যালেনটাইন কিরলের মত লেখকও স্বীকারোক্তি করেছেন যেঃ 
অতীতে ভারতীয় শিল্পায়নের বিকাশে ব্রিটেনের ভূমিকা খুব একটা প্রশংসা- 
জনক ছিল না এবং কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির চাঁপেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
ভারতীয় শিল্পগ্রতিষ্ঠানের প্রতি ওদাসীন্ত (ঈর্যার মনোভাব যদি না-ও বলা 
হয়) ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯২১ সালের সরকারী বাৎসরিক রিপোর্টে 
স্বীকারোক্তি প্রকাশ পায় যে, ব্রিটিশ আর্থনীতিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদ অন্ততম 
কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে ভারতীয় শিল্পগুলিকে সাহায্য করবার 
প্রশাসনিক উদ্যোগ স্তব্ধ করে দিয়েছে । “ভারতের নৈতিক ও পাধিব উন্নতি 
( ১৯২১)" শীর্ষক দলিলে বলা হয় যে, “দ্ধের কিছু পূর্ববর্তী সময়ে পথিকৃৎ 
শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সরকারী অর্থসাহায্যের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পগুলিকে 
উৎসাহদানের কয়েকটি প্রয়াদ হোয়াইটহলের কার্করী বিঝোধিতায় বানচাল 
হয়ে যায়।, 
প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের সময় ভারতে বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রচণ্ডভাবে হাস 
পেলে ভারতীয় শিল্পগুলি অভ্যন্তরীণ বাজারে একাঁধিপত্যের সুযোগ পায়; 
আবার যুদ্ধের চাহিদ1 যোগান দিয়েও ভারতীয় শিল্পপতিরা নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠা 
ও বধিত কলেবর মুনাফা লাভের সুযোগ লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের 
অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী উপলব্ধি করেছিল যে উপনিবেশ হিসাবে 
ভারতকে কুক্ষিগত করে রাখতে হলে শিল্পবিকাশের একটি স্থায়ী ভিত্তি গডে 
তোল। একান্ত প্রয়োজন । ১৯১৫ সালে লর্ড হাডিগ ভারত সচিবকে একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন যে, ভারতে শিল্পায়নের ভিত্তি রচনা! না করতে পারলে 
অদূর ভবিষ্যতে এ দেশ বিদেশী শিল্লোন্নত জাতিগুলির “দ্রব্যসস্তারে আকীর্ণ; 
হয়ে উঠবে । ১৯১৬ সালে শিল্প কমিশন ভারতীয় শিল্পায়নের চিস্তাভাবন। 
ক্থপারিশের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। ১৯১৮ সালের মণ্টাগু-চেমৃসফোর্ড 
রিপোর্টে বলা হয় যে, “আর্থনীতিক, সামরিক ও রাজকী্ম স্বার্থের নিরিখে 
এখন থেকে ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নততর ব্যবহার জরুরী মনে হয় ॥ 


১৪৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


সাম্রাজ্যের শক্তিতে শিল্পসমুদ্ধ ভারত কতখানি যে শক্তি সংযোজন ঘটাবে ভা 
আমর] পরিমাপ করতে পারি না।” 


বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতি ও ভারতীয় আধুনিক শিল্প 


বিদেশী শিকল্পদ্রব্যের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করে নির্বাচিত ভারতীয় 
শিল্পগুলিকে ম্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়োজনে ১৯২৩ সালে সংরক্ষণ নীতি 
চালু কর] হয়। একটি কেন্দ্রীয় বাণিজ্াশ্ুক্ক পরিষদ গঠিত হয়। লৌহ, 
ইস্পাত, চিনি, দেশ লাই, বস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি শিল্পকে এই নীতির 
আওতায় এনে অন্রন্ূপ শিল্পে উৎপন্ন বিদেশী জিনিসপত্রের উপর এমন চড়া 
হারে আমদানি শুল্ক চাপান হয় যে, দেশীয় শিল্পজাত দ্রব)সামগ্রী ক্রয় কর! 
তুলনামূলকভাবে অনেক সুবিধাজনক হয়ে পড়ে । 

লক্ষণীয় যে, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের প্রতিছন্্ীদ্ের কার্ধকরীভাবে 
ভারতের বাজারে দুর্বল করে দিতে সক্ষম হয়ঃ অথচ ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর 
আর্থনীতিক স্বার্থে & নীতি একটি আচড়ও কাটেনি । যে-সকল শিল্পজ।ত 
দ্রবোর উপর শুল্ক ধার্ধ কর? হয়েছিল সেগুলি প্রধানত ভ্রাপানী, ইন্দোনেশিয়ার 
ওলন্দাজ, স্ুইভিশ, বেলজিয়ান ও ফরাসী ধনিকশ্রেণীর শিল্পকারখানায় উৎপন্ন 
ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এক টিলে ছু"পাঁধী মারে--ভারতীয় জনমতের, 
বিশেষ করে শিল্পপতিদের, অভিলাষ চরিতার্থ করার আংশিক ওদা প্রকাশে : 
স্যোগ লাভ করে এবং নিজের সাত্রাজ্যবাধী প্রতিদ্বন্বীদের ভারতীয় বাজার 
থেকে হুঠিয়ে দেওয়ার কৌশল বাস্তবায়িত করে। 

তাছাডা, সংরক্ষণ নীতি শুধৃমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত থেকে ভারতের 
আর্থনীতিক স্বার্থ ক্ষুপ্ন করেছিল এমন নয়) এই নীতি এমনভাবে পরিচালিত 
হয়েছিল যে, সংরক্ষিত শিল্পগুলির সাথে যুক্ত অন্তাশ্ত শিল্পগুলি অরক্ষিত থেকে 
পন হয়ে পড়েছিল। উদ্দাহরণম্বরূস বল যায়, বন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সংরম্ষ-ন 
নীতির আচ্ছাদন মিলেছিল, অথচ বস্ত্রশিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, 
ক্যালসিয়াম-ক্লোরিন-অক্সিজেন যৌগিক এবং বুডীন করার রাসায়নিক 
মালমস্ল। বা বস্ত্র শক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় মাড় বা কলপ তৈরী করার 
সাথে যূক্ত শিল্পগুলি সংরক্ষণ নীতির সাহাষ্য লাভ না করে কর্মমুখর হয়ে 
উঠবার সুযোগ লাভ করেনি । ফলে, বস্ত্র উৎপাদন বিশেষ করে বিশ্বের 
বাজারের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ভারীশ্ল্পগুলির ক্ষেত্রে 


"আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৪৫ 


সংরক্ষণ নীতি এমন কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা ছার! নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, এগুলি 
প্রধানত রগ্চানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণে তৎপর হয়েছিল । 

অধিকন্ত, দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী দশকগুলিতে পূর্বতন বৈষম্যমূলক খণদান, 
মুদ্রাজনিত ও আধিক নান৷ ধরনের পক্ষপাত ভারতের শিল্পায়নের গতিবেগ 
রু্ধ করে দিতে সক্রিয় ছিল। এরূপ নীতি ঘ্রাজকীয় অগ্রাধিকার” নামীয় 
গালভরা নীতির হাত ধরে একদিকে যেমন ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ 
ধনিকদের শিল্পজাত পণ্যদ্্রব্য আমদানিতে উদ্দার হস্তে সুবিধা যৃগিয়েছিল, 
অন্তরকে তেমন ভারতীয় কাচামাল ও অর্ধ-শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর ব্রিটেনে 
স্বচ্ছন্দ প্রবেশ সুনিশ্চিত করেছিল । 

সর্বশেষে, উল্লেখ করা ধায় যে, স্বাধীন, শ্বয়স্তর ভারতীয় শিল্পায়নের প্রয়াস 
ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদী স্বার্থে শুধুমাত্র আর্থনীতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই আঘধাত- 
প্রাপ্ত হয়েছিল এমন নয় । রাজনৈতিক ক্ষমত। ব্যবহার করেও ওপনিবেশিক 
প্রশসনিক কতৃপক্ষ এই আঘাত জোরদার করেছিল। ১৯২৪ সালে 
প্রতিষ্ঠিত ভারতেব প্রথম রেল কারখানার উৎপাদিত সরঞ্জাম কর্তৃপক্ষ ক্রয় করতে 
অশ্বীকার করেছিল, মালিকের কাছ থেকে কারখানার মালিকান। হস্তগত করে 
এ কারখানার বিলুপ্তি ঘটিরেছিল । তিরিশের দশকের শেষের দিকে বোদ্বের 
কয়েকজন শিল্পপতি মাঞ্চিন ক্রাইসলারু কোম্পানির সাথে যৌথ কর্তৃত্বে একটি 
মোটরগাড়ির কারখানা স্থাপন করার আবেদন জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন । 


ছুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালীন শিল্পায়ন 


দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্ণ সময়ে ৪পনিবেশিক শিল্পনীতি ভারতের শিল্পগুলির 
অসম বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সংরক্ষণ নীতির অনুসরণে ভোগপণ্য 
শিল্প ও হান্কা শিল্প বেশ কিছুটা দ্রুততায় বিকাশ লাভ করে, কিন্তু ভারী শিল্পগুলি 
ঈথগতিতে অগ্রদর হতে থাকে । আস্তশিল্প অসমানুপাতিক অগ্রগতি ক্রমে 
ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে । ভারতীয় বুর্জো য়! শ্রেণী মূলধন সঞ্চয়ে লক্ষণীয় 
সাফল্য অর্জন করে; কিন্তু প্রচণ্ড ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগের 
স্থযোগ হ্যটি না হওয়াতে ব্রিটিশ বুর্জোয়। শ্রেণীর সাথে আর্থনীতিক বাজারের 
পুনর্বন্টন ছাড়া ভারতীয় শিল্পায়নের স্বাধীন বিকাশ অসম্ভব ছিল। ভারতীয় 
ও ব্রিটিশ বৃর্জোয়! শ্রেণীর অস্তদ্বন্থ ক্রমে ক্রেমে তীব্রতা লাভ্ভকরতে থাকে ।1£ 

ছুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সমক্ষে চিনি, সিমেন্ট, শক্তি, ধাতু ও রাসায়নিক 

ভা,._-১* 


১৪৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


শিল্পগুলি ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রাখতে পেরেছিল। এই শিল্পগুলি 
গ্রধানত ভারতীয় বাজারের জন্য উৎপাদনে লিপ্ত ছিল। শক্তি উৎপানের 
ক্ষেত্র ছাড় অন্ত সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় মৃলধন প্রাধান্য অর্জনে সামর্থ লাভ 
করেছিল। ত্রিশের দশকের বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক সঙ্কটের বছরগুলিতে 
ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয় এবং বেশ কিছু কারখানা- 
ভিত্তিক শিল্পের বিস্তারে প্রধান রূপকার হয়ে ওঠে । 

দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা] যোগানে বত শিল্পগুলির উদ্ভবের 
ফলশ্রুতিতে শিল্প অবস্থানের ভৌগোলিক চিত্রটি পরিবন্তিত হতে থাকে । নৃতন 
নৃতন উৎপাদনকেন্দ্র ভারতের নানা স্থানে প্রতিঠিত হতে থাকে__বিহার 
€ সিমেন্ট, চিনি ও ধাতুশিল্প ), উত্তরপ্রদেশ €( চিনি, বস্ত্র ও কাচশিল্প ), 
মধ্যপ্রদেশ ( বন্ত্রশিল্প ) এবং কতকগুলি প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যে। 
বিকেন্দ্রিকরণের প্রক্রিয়াটি কয়লা, বস্ত্র প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিতেও 
গ্রতাব ফেলতে থাকে। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব€সরগুলিতে শিল্পায়ন 

ভারতীয় ফ্যাক্টরি শিল্পের বিকাশেয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অভূতপূর্ব গতিবেগ 
সঞ্চার করেছিল। যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন 
হলে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর পরিমাণে বিপুল হাস ঘটে--১৯৩৮-৩৯-এর 
জুলনায় এরূপ আমদানি ১৯৪১-৪২ আলে শতকরা ৭৪২ ভাগে দাড়ায়, 
১৯৪২-৪৩-এ ৩৭৬১ ১৯৪৩-৪৪-এ ৩৯৬ এবং ১৯৪৪-৪৫-এ ৭১ ভাগে 
পৌছয়। আমদানির খরচ জিনিসপিছু দ্বিগুণ হয়। বিদেশী জিনিসপত্রের 
প্রতিযোগিতার হাস ঘটলে ভারতীয় শিল্পায়নের স্থযোগ বরধিত হয়। মুনাফার 
হার হঠাৎ বাড়ে। 

সমরাস্ত্রের প্রয়োজনে যুদ্ধের সময় অসংখ্য অর্ডন্তান্স ফ্যাক্টরি স্থাপিত 
হয়েছিল। সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৯ থেকে ৭*৩-এ দাড়ায় । 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব গোলার্ধের সদস্য) দেশগুলির ১৯৪* সালের সম্মেলনে 
যদ্ধপ্রয়াস সংহত করার জন্য একই রকম জিনিদপত্র একাধিক দেশে উৎপাদনের 
বিরুদ্ধে দিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারত সাধারণ ধরনের শিল্পঙ্জাত দ্রব্যৎ আর 
অস্ট্রেলিয়া বিজ্ঞান ও. প্রযুক্তিবিদ্ভার সমন্বয়ে জটিলতর শিল্পক্জ ব্রব্যসামগ্রী 
উৎপাদনের দায়িত্ব লাভ করে। কিছু ভারতীয় ভারীশিল্প এই সময় গড়ে 


আঁহ্‌নিক তারতীন্ন শিল্পের উৎপদ্ভি ও বিকাশ 


১৪৭ 


ওঠে। যুদ্ধের গতি মিত্রশক্তির অনুকূল হলে এ ধরনের শিল্পবিস্তারে ব্রিটেনের 


আগ্রহ কমে যায়। 


ঘদ্ধকালীন সময়ে কয়েকটি শিল্পে উৎপাদন দর্শনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়: £ 








শিল্প ১৯৩৮- ১৯৩৯- ১৯৪০- ১৯৪১ ১৯৪২- গড় 
৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ 
(ভিত্তি সর ) 
লৌহ-ইম্পাত চিত ১১৪ ১২৫ ১৫৩ ২০০ ১৪৬ 
বয়ন শিল্প ১০৬ ৯৪ ১০০ ১৫৩ ৯২ ১১৩ 
পাটশিল ১০৬ ১০৬৩ ৯১ ১০৩ ৮৫ ৯৬ 
চিনিশিল্প ১৯০ ১৯১ ১৬৮ ১২৭ ১৬৩ ১৬, 
কাগজ ১০৪ ১১৮ ১৪৯ ১৫৯ ১১২ ১৩৪ 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ১০৩ ১০৪ ১১৫ ১৩৫ ১৩৫ ১২৩ 


নৃতন ধরনের শিল্পপ্রয়াসের কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি 





পায়ঃ€ £ 

১৯৩৮ ১৯৪৫ 
মেসিন-টুল্স (হাজার হিপাবে ) **১ ১২৭৪ 
ডিজেল ইঞ্জিন (সংখ্যার এককে ) টি ৬৫ 
বিছ্বাৎ মোটর (হাজারের এককে ) ৮. **২ ১২০০ 
রেলওয়ে ওয়াগন (হাজারের এককে ) ২৫ ৪-৮ 
সিমেন্ট (দশ লক্ষ টনের হিসাবে ) ১৫ ২০০ 
সোডা এ্রাশ (হাজার টনের হিসাবে ) সপ ১২০৯ 
সালফিউরিক আসিড (হাজার টনের হিসাবে) ২৫৬ ৫৯৯ 
আমোনিয়াম সালফেট (হাজার টনের হিসাবে) ১১০৯ ২২*৪ 
স্থপার ফসফেট (হাজার টনের হিসাবে) ২৬ ৪*৫ 
প্রাইউড (দশ লক্ষ স্কোয়ার মিটার হিপাবে ) ১১১ ৪৬৪ 





যুদ্ধের সময় আযালুমিনিয়াম, ফের্যো-আযালয় প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং ইম্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ভারতের সরকারের প্রথম আর্থ- 


১৪৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তিতি ও স্বরূপ 


নীতিক উপদেষ্টা পি. জে, টমাস মন্তব্য করেছিলেন যে, যৃদ্ধের সময় 'পুরোম 
শিল্পগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, নৃতন যঙ্্রপাতির কারখানা 
স্থাপিত হয় এবং নৃতন কারিগরী নৈপুণ্য অজিত হয়।” মস্তব্যটির মধ্যে 
'অবিমিশ্র সত্য নিহিত আছে এমন নয় । 

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ওপনিবেশিক ভারতে পরম্পর বিরোধী 
ফলাফলের উৎপত্তি ঘটিয়েছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু নৃতন ধরনের শিল্প 
প্রতিষিত হয়েছিল। পুরোন শিল্পগুলির উৎপাদন নীতি পরিবতিত হুয়। 
বিদেশী গ্রতিযোগিতা হাস ও কয়েকটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা ভারতীয় শিল্পায়নের 
বনিয়াদে মৌল পরিবর্তন আনে | কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে বহু শিল্পজাত দ্রব্যের 
চাহিদ। রাতারাতি প্রত্যাহহত হুয়। বিদেশী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বহু 
ভারতীয় ফ্যা্ুরি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে সরকার পরিচালিত ফ্যাক্টরির 
সংখ্যা ৫৫৬-তে নামে । ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যস্ত বয়নশিল্পে পূর্বের 
তুলনায় মুনাফার হার শতকরা ৩৬ ভাগ হাস পায়। হাক্কা শিল্পগুলিতেও 
উৎপাদন যুদ্ধের পরবতাঁ সময়ে কমে। বয়নশিল্প ও হাক শিল্পগুলিতে নিযুক্ত 
শ্রমিকের সংখ্যা ৩৩৫,০০০ হ্থাসপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধকালীন ওপনিবেশিক ভারতীয় 
শিল্পপ্রয়াস 'কুত্রিম ও অস্থায়ী” ধরনের ছিল বলে শ্রী এল. সি. জৈনের অতিমত 
সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়? 


একচেটিয়৷ কারবার ও ভারতীয় শিল্প 


পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতন্ত্র অবাধ প্রতিযোগিতার পথ দীর্ঘ পবিক্রমার 

পর অন্তগ্রিছিত শক্তিগুলির ধোগসাজসে একচেটিয়া কারবার-প্রধান ধনতঙে 
রূপাস্তরিত হয়ে যায় । ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলি 
এরূপ ধনতন্ত্রের অধীনে উত্পাদনের শক্তিগুলি গড়ে তুলে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে 

উন্নত হয়ে €ঠে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ধনত্ত্রের জন্মলগ্নে একচেটিয়া 
কারবারের আবির্ভাব নবজাতকের ভাবী জীবনের উপর অশুভ প্রভাব 
বিস্তার করে। অনুন্নত ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়৷ কারবার ক্ষতিকর 
ফলাফল ডেকে এনেছিল । উৎপাদনের শক্তিগুলি কুক্ষিগত করে একচেটিয়! কার- 
বারের প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণে সহায়ক 
না! হয়ে জনগণের আণাআকাহ্থার বিরুদ্ধাচরণে লিগ ক্ষমতাশালী একটি কেন্র 
সি করেছিল। সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের তাগিদে উৎপাদনব্যবসন্থা পরিচালিত 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৪৯ 


হয়ে জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় দিকগুলিতে শিল্পায়নের বিস্তারে প্রায়শ বাধ 
দিয়েছিল। অবাধ প্রতিযোগিতার অভাবে জিনিসপত্রের উত্পাদনের মান ও 
মূল্য ভোগকারী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল। পশ্চিমী দেশগুলিতে 
উৎপাদনের শক্তিগুলি বিকশিত হয়ে অর্থনীতিকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করার 
পরে অবাধ প্রতিযোগিতা একচেটিয়া কারবারের পথ সুগম করেছিল ॥ 
বিদেশী ধনিকশ্রেণীর অভিভাবকত্বে গড়ে-ওঠ1 ভারতীয় ধনতন্ত্রের অনুন্নত 
অবস্থায় একচেটিয়া কারবার উৎপাদ্দনশক্তির পূর্ণ বিকাশে বাধা স্থষ্টি করেছিল । 

পশ্চিমী ছুনিয়ার একচেটিয়া গ্রতিষ্ঠানগুলি স্বদেশীয় সরকারগুলির জাতীয় 
ও আস্তর্জাতিক আর্থনীতিক নীতি রচন1 ও নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছিল । রাষ্্রশক্তি 
ও একচেটিয়! কারবারী প্রতিষ্টানগুলির নিয়ামক শক্তি একই শ্রেণীস্থত্রে গ্রথিত 
ছিল। ভারতে এরূপ স্বৃত্রগ্রন্থি ছিল না । ভারতীয় একচেটিয়া! কারবারগুলি 
খপনিবেশিক ব্রিটিশ কতৃপক্ষের আর্থনীতিক নীতি রচনা] ও নিয়ন্তরবে 
প্রভাবশালী ছিল না। ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণী এরূপ প্রভাব বিস্তারে 
সক্ষম ছিল। 

ভারতীয় শিল্পায়নের মন্দ ভাগ্য আরও একটি দিকে পরিস্ফুট হয়েছিল । 
রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত একচেটিয়া! কারবারী সংস্থাগুলি (রেলওয়ের 
মেরামতি কাজে লিপ্ত শিল্পগ্রতিষ্ঠান ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীতে নিয়োজিত 
কারধান। ) ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির সহায়ক না হয়ে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর 
সেবাঁদাসের তৃূমিকায় রত ছিল বলা যায়। রেলওয়ে সংক্রান্ত বিষয় ব! 
সামরিক বিষয় কেন্দ্রীয় আইনসতার আলোচন্নার বহিভূত রাখা হয়েছিল ॥ 
রেলওয়ে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর মুনাফার ক্ষুধা চরিতার্থ করে শেষ প্স্ত 
ক্রমে ক্রমে সরকার পরিচালিত সংস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্বেও 
ভারতীয় জনগণের ইচ্ছায় বা প্রতিনিধিত্বম্লক আইনসভার আলোচনায় জ 
কখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি । ব্রিটিশ ভারতের রেলওয়ে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ- 
বক্ষার প্রহরী হিসাবে কর্মরত ছিল না। রেলওয়ে পরিচালনায় এ শ্রেণীর 
নিয়ন্ধণ ছিল না। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র 
জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ রেলওয়ে পরিচালনায় ক্রিয়াশীল ছিল। 

ভারতে শিল্পায়নের আরম্ভ ও একচেটিয়া কারবারী সংগঠনের জন্ম প্রায় একই 

সম্ব থেকে; আধুনিক শিল্পের স্থচনাকালের ছু'দশকষ্পর থেকেই একচেটিয়া 
কারবারী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে বল যায়। ব্যবসা? শিল্প, ব্যাক্কিং সর্বত্রই 


১৫5 ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


এ ধরনের সংগঠনের প্রভাব বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে উঠতে থাকে। 
অন্গভূমিক ও উল্লম্ব উভন্ন প্রকার রীতিতে সংঘবদ্ধ ব্যবসায্িক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলি ক্রমশ ভারতীয় আর্থনীতিক জীবনের নিয়ামক হয়ে উঠতে থাকে। 
১৯৪* জাল নাগাদ ৪০টি ট্রাস্টের অধীনে ৪৫০টি প্রতিষ্ঠান ১১* কোটি টাকা 
লগ্নীতে নিয়োজিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা 
ইত্যার্দি সকল প্রকার ব্যবসায়িক কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। ভারতীয় একচেটিয়' 
কারবার সংগঠন হিসাবে টাটা, বিড়লা, ভালমিয়! ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল 
এবং ব্রিটিশ ট্রাস্টগুলির মধ্যে কিলিক্‌ নিঝ্মন্স স্যান্থন্স, আযাগ্ড, ইউল, 
ব্রাডিস, জাডিন আযাগড স্বীনার অপ্রতিছন্দ্বী ছিল। টাটা এসময় ২২টি 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করত-_-৪টি স্কতোকল, ৪টি বিদ্যুৎ ও ৪টি শক্তি উত্পাদনের 
কেন্্র, ১টি বিমান সংস্থা, ১টি লৌহ ও ইম্পাত কারখানা, ১টি তৈল কারখানা, 
১টি বীমা কোম্পানি এবং একটি হোটেল। আবার, আযাণ্ড ইউল আ্যাগ্ 
কোম্পানি পূর্ব ভারতে ১১টি পাটকল, ১১টি কয়লাখনি, ১৫টি চাও ২টি ববার 
বাগান, ১টি কাগজ ও ১টি তৈল কোম্পানি এবং একটি ভূসম্পত্তির মালিকানা 
ভোগ করত।:৪ বিস্তৃত ক্ষেত্রে টাটা বা আ্যাণ্ড ইউল কোম্পানিগুলির 
আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবারের ধরন ও 
ব্যাপ্তির পরিচয় বহন করে। 

১৯৪৭ সালের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান অনুধাবন করলে দেখা যায় ষে, 
ভারতীয় ধনিকশ্রেণী বিদেশী একচেটিয়া কারবারগুলিকে শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা পিচ 
হুঠিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এই শ্রেণী শিল্পসংস্থাগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের 
উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল, অভ্যস্তবীণ বাজারের বুহুত্তর অংশ নিজের দখলে 
এনেছিল এবং বহু স্থানীয় শিলে নিজেদের প্রভূত্ব কায়েম করেছিল । উৎপাদন 
ও মূলধনের ঘনীভবনের ক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটিয়া কারবারী প্রত্ষ্ঠানগুলি 
অনুরূপ ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় অগ্রবর্তী ছিল। গগোঠীভুক্ত ৬৯টি 
ভারতীয় গুতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করত ২১* কোটি, ২টি ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান 
২০ কোটি, ৩৩টি বিদেশী গোঠী-প্রতিষ্ঠান ৯০৭ কোটি, বিদেশী এবচেটিয়। 
কারবারের ১৪টি শাখা-প্রতিষ্টান ২* কোটি এবং তিনটি দেশীয় গাজ্যের সরকার 
১* কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণ করত 1১£9 টাটা গোঠীর জঅম্পত্তি ও দায়দায়িত্ের 
পরিমাণ দীড়িয়েছিল +৩** কোটি, ডালমিয়া-জৈন গোষ্ঠীর ২** কোটি, বিড়লা 
১** কৌটি টাকা এবং মার্টিন-বার্ন, বার্ড-হেইলগার্স এবং আযাণ্্‌_ইউল এই 


আধুনিক ভারভীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৫১ 


তিনটি বৃহত্তম বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থার অনুরূপ সম্পত্তি ও দ্বাস্নিত্বের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ কোটি ৪* লক্ষ, ২৪ কোটি ৬* লক্ষ ও ২১ কোটি ৫, 
লক্ষ টাকা ।2০ বৃহত্তম ভারতীয় একচেটিয়া কারবারগুলির মূলধনের ঘনীভবন 
ভারতে কাধরত ব্রিটিশ অন্ুব্ূপ কারবারগুলির তুলনায় অনেক বেশী ছিল। 

স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বিদ্বেশী মূলধন পরিমাণের দিক থেকে 
ভারতীয় মূলধনের তুলনায় হীনবল ছিল। কিন্তু পরিলংখ্যানগত এই পরাভব 
প্রকৃত ক্ষমতার নির্দেশক ছিল না। কেননা ব্রিটিশ মূলধন ভারতীয় রাজনৈতিক 
ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে (খণ, অর্থ যোগানঃ ঠবদেশিক বাণিজ্য, যানবাহন ) 
জীবনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুষ্ট হয়ে বিশেষ স্থযোগস্থবিধা লাভের 
অধিকারী ছিল। ব্রিটিণ একচেটিয়া মূলধন নুতন শিল্প স্থাপনে বিলঘ্ ঘটাতে 
সক্ষম ছিল, সর্বোচ্চ মুনাফা! লাভের সম্ভাবনাযুক্ত শিল্প উৎপাদনে প্রৃতিৎন্থ্ী 
হঠিয়ে স্বকীয় প্রতৃত্ব স্থাপন করতে ও অভ্যস্তরীণ বাজারে শিল্পদ্রব্যের গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণে প্রধান শক্তি হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত এবং ভারতীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা! নিজন্ব স্বার্থের অনুকূলে পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণে 
ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত । বিদেশী একচেটিয়া! কারবারগুলি ভারতের 
অভ্যন্তরীণ বাজারের শতকরা ২৭ বা ২৮ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। 


ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা ও ভারতীয় শিল্পায়ন 


নৃতন শিল্প গড় ও শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচারে ম্যানেজিং 
এজেন্সী ব্যবস্থার ভূমিকা গঠনমূলক হয়েছিল । এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ 
ওপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকে ভারতে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক উদ্যোগে অর্থ 
সরবরাহে লিপ্ত দেশী দালাল প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি করে 
গঠিত হয়েছিল ।৪: আশ্চর্যের কিছু নেই, এই ব্যবস্থা পূর্বতন দালাল প্রতিষ্টান- 
গুলির কিছু কিছু লক্ষণে বিধূত হয়ে পড়ে । 

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা প্রথমে পারিবারিক সংগঠনের রূপ ধারণ করে 
আঁবভূ্তি হয়েছিল ( যেমনঃ টাটা অথবা করিমভাই ইব্রাহিম আযাও সন্স ), 
পরে সীমিত ব্যক্তিগত অংশীদারত্বের রূপ ধারণ করে; কিন্তু প্রায়শ সরাসরি 
'জংশীদার হিসাবেও ম্যানেজিং এজেন্সীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে ( যেমন, 
মার্টিন আও কোম্পানি )। পারিবারিক সংস্থা হিসাবে ম্যানেজিং এজেন্সী 
আমেদাবা? অঞ্চলে গড়ে ওঠে, কোলকাতা ও বোদ্ধেতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠা 


১৫২ ভারতীক্ন জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


হিলাবে। যৌধ মুলধনী কারবার হিসাবেও ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থা গড়ে 
ওঠে (মাপ্রাজের বিনী আও কোম্পানি ) কিন্তু এই ধরনের সংস্থা অংশীদারী 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষণাক্রাস্ত ছিল, কেননা ম্যানেজিং এজেপ্টগণ তাদের 
বন্ধুবান্ধবর্দের পরিচালক সংস্থায় নিয়োগ করতে পারতেন । 

ভারতের প্রথম যুগের ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্পক্ষেত্রে কলাকৌশলের 
বিশেষজ্ঞ হিসাবে কার্ভার গ্রহণ করেননি, করেছিলেন বাণিজ্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞত 
সরবরাহের যোগ্যতার ভিত্তিতে । তাদের দায়িত্ব বাম্পশক্তি পরিচালিত 
যানবাহন থেকে চাশিল্প এবং পাটশিল্প থেকে কয়লা! খনি পরিচালনার ব্যাপারে 
পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্থলগ্মীর অপ্রতুলতায় বিগুফ ভারতীয় অর্থনীতিতে 
তার! প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থ বিনিয়োগ ঘটিয়ে কিছুটা জল সরবরাহ করতে 
পেরেছিলেন। 

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা ক্রটিতে ও সমালোচনায় আবিল হয়েছে । বলা 
হয়ে থাকে যে, ভারতে শিল্পবিপ্রবের সম্ভাবনাকে বিলপ্ষিত করে দিতে এই 
ব্যবস্থা তৎপর থেকেছে ; বপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করে 
অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদ] স্িতে এই ব্যবস্থা সহায়ক হয়নি । এই ব্যবস্থা 
একচেটিয়! কারবারের ফাস অর্থনীতির গলায় পরিয়ে দিয়েছে। 

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থায় ব্রুটির সীম। নেই, কিন্তু একথ। অনস্বীকার্য 
যে,এই ব্যবচ্ছ। বেশ কর্মক্ষম ছিল । শু বোর্ডের সামনে উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও 
তথ্যাির ভিত্তিতে বল! চলে ষে, “এই ব্যবস্থা ছাড়া ভারতীয় শিল্পায়নের গতি 
ঈধতর হত এবং ব্রিটিশ মূলধন ও উদ্যোগের পক্ষে ভারতে ক্রিয়াশীল থাকার 
ন্থুযোগ সীমিত হয়ে পড়ত।” ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে যৌথ 
হূলধনী কারবারের সংখ্যা ১৩*৯ থেকে বেড়ে ২৭৮৯, অন্থমোদিত মূলধন 
৪১ কোটি ৬* লক্ষের কিছু বেশী থেকে বেড়ে ২২ শত কোটি টাকা এবং 
আদারীীকৃত মুলধন ২৯ কোটি ১০ লক্ষের কিছু বেণী থেকে একশত কোটি 
টাকার কিছু বেশীতে গিয়ে পৌছেছিল।22 

স্যর জর্জ প্যইস্‌ হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, ভারত ও পিংহলে ১৯০৯-১* 
সালে ৩৬৫১৩৯৯,* পাউগ আর্থনীতিক কাজকর্মে বিনিয়োগ কর। হয়েছিল। 
এইচ, পি. হাওয়ার্ড শুধুমাত্র ভারতের অর্থনীতিতে একপ অর্থের পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করেছিলেন ৪৫০১**১*** পাউওড।29 ব্রিটিশ মূলধন ম্যানেজিং 
এজেন্দী ব্যবস্থার সুর ধরে ভারতীয় অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 পালন, 


আধৃনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৫৩ 


করেছিল তার একটি মোটামুটি ধারণ! এ অর্থের পরিমাণ থেকে অঙ্মান কর! 
ধেতে পারে। 


ব্রিটিশ মূলধন £ স্বাধীন শিল্পায়নের গতিরোধ 


ব্রিটিশ ওপনিবেশিক আমলে ভারতীয় শিল্পায়নের অন্ততম প্রধান তিনটি 
ক্রটি ছিল আর্থনীতিক পশ্চাৎপদ্দ তাঁর সঙ্গী হিসাবে শিল্পপ্রয়াসের অগ্রতুলতা, 
মূলধনের ঘনীভবন এবং ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ভারতীয় শিল্পগুলির জন্ম, 
বৃদ্ধি ও বিকাশে হরেকরকম বাধাবি্ন আরোপ । 

এই ক্রটিগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ মূলধনের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। 
এই মুলধন ভারতে কলকারখানা, মেসিন তৈরী ইত্যারিতে বিশেষভাবে বা 
প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত হয়নি, কেননা ভারতকে শিল্পে স্বয়ভ্তর করে তোলা ওপ- 
নিবেশিক কার্ধক্রমের অস্ততূক্তি ছিল না। ভারীশিল্প বা মেদিন তৈরীর ভারতীয় 
শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বাধা স্থষ্টি কর! ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর কাম্য ছিল। ভারতে 
কর্মরত ব্রিটিশ মূলধনের সাথে ব্রিটিশ মেসিন শিল্পের ঘন্ষি যোগাযোগ ছিল। 
অতএব এই মূলধন মেসিন শিল্প গড়ার কাজে মোটেই উৎসাহী ছিল না । বরং 
ত্রিটিশ মেসিন ও অন্যান্য ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রবা ভারতে বিক্তি ব্রার কাজে লিগ 
ছিল। দেশগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভারীশিল্প ভারতে ব্রিটিশ মূলধনে গড়ে 
ওঠেনি । এ মূলধনের সাথে ব্রিটিশ একচেটিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি ও. 
ব্রিটিশ সরকার তথ ব্রিটিশ-ভারতীয় শাননকতৃপক্ষের নিবিড সংযোগের ফলে 
ভারতীয় শিল্পপ্রয়্াস স্বাধীন ইচ্ছায় অর্থনীতির সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে পারেনি এবং 
খুব বেশী মৃনাফাজনক শিল্পে নিয়োজিত হতে পারেনি । ওপনিবেশিক 
আমলে মন্দগতি শিল্পায়ন, মূলধনের ঘনীভবন এবং ভারীশিল্লের অভাব ব্রিটিশ 
মূলধনের কার্কলাপে ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থায়ী হয়ে দাডায়। 

ভারতীয় ধনিকশরেণী শিল্পের সাবিক উন্নয়ন ও মূলধন সঞ্চয়ের অনুকূল 
পরিবেশ রচনায় ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বিদেশী মূলধন ভারতে 
স্থারিভাবে নিয়োজিত রাখা এবং বিদ্রেশী ব্যবসাক্ী ও শিল্পপতিদের সমান 
মর্যাদায় ও সুযোগ-সুবিধায় কাজকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণে এই শ্রেণী ক্রমশ 
দাবি উত্থাপনের সাহম ও সামর্থ অর্জন করেছিল। প্রতিযোগিতামূলক পরি- 
স্থিতিতে এই শ্রেণী ব্রিটিশ ধনিকর্দের কিছুটা! দুর্বল করতে সক্ষম হয় ; কিছু কিছু 
কারখান। ব্রিটিশ ধনিকর্দের কাছ থেকে কিনে নেয় এবং অনেক কলকারখানা 


১৫৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূণ 


নিজেই প্রতিষ্ঠা করে। ভা সত্বেও ম্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতের 
শিল্পবিনিয়োগে বিদেশী মূলধনের ভূমিক। যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। 

ক্বাধীনতার পর বিদেশী সম্পত্তি, দায়দায়িত্ব ইত্যাদির প্রথম 
আদমন্ুমারিতে (১৯৪৮) দেখা যায় যে, শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী মোট 
বিনিয়োগের শতকরা ১৬২ ভাগ খনি, ৩৪'৩ ভাগ বস্ত্রকল এবং মাত্র ৮১ ভাগ 
লৌহময় ধাতু শিল্পে উৎপাদনরত ছিল। শিল্পবিনিয়োগের ৭১৮ ভাগ বিদেশী 
মূলধন ছিল ব্রিটেনের এবং ৬"৪ ভাগ মান যুক্তরাষ্ট্রের 18৫ 

১৯৪৭ সালের ভারতীয় কাবুখান। সংক্রাস্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, 
বিদেশী বেসরকারী কোম্পানিগুলি ১*০৮টি কারখানার মালিক ছিল এবং 
শ্রমিক নিয়োগ করেছিল ৬৫৪,০০* | অর্থাৎ, ভারতস্থ কারখানাগুলির শতকব। 
৮"৪ ভাগ এবং সংগঠিত শিল্পের শতকরা ২৪৩ ভাগ শ্রমিক বিদেশী নিয়ন্ত্রণের 
অধীন ছিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানাগুলির মালিক ছিলেন বিদেশী 
মালিকের! । এক হাজারের বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানাগুলির ৩৯২ 
ভাগের মালিক ছিলেন তারা । এই কারখানগুলি বৃহত্তম কারখানাগুলিতে 
নিযুক শ্রমিকদের শতকরা ৩৮২ ভাগ অংশের নিয়োগকর্তা ছিল 125 

স্বাধীনতার পূর্বাহ্ন ১৯৪৭ সালে ওপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ৫৫৭টি 
কারখানার মালিক ছিল । এগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮৬,৮৯০ । 
কাঙ্জেই ধিদেশী একচেটিয়া কারবারী সংস্থা ও ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ 
.যৌথতাবে ভারতের মোট কলকারখানার শতকরা ১৩১ ভাগ অংশের মালিক 
ও শ্রমিকপংখ্যার ৩৪" ভাগ অংশের নিয়োগকর্তা ছিল। 


আধুনিক বৃহৎ শিল্প ও ওপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্রিটিশ ওপনিবেশিক ও আধা-সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ভারতীয় অর্থনীতির 
নিয়বর্তা পর্যায়গুলিতে ধনতন্্-পূর্ব সাংগঠনিক রূপ বজায় রেখেছিল। এই 
পর্যায়গুলির পুনরুৎ্পাদন চক্র স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় বিধৃত হয়ে হস্তশিল্পের 
উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে অর্থনীতির উচ্ত 
পর্যায়গুলিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছিল । ৃ্‌ 

ব্রিটিশ শাসনে ভারত শ্রমের আস্তর্জাতিক বিভাজন, পণ্যপ্রব্য-অর্থ সম্পর্কের 
বিকাশ ও ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিস্তারের অস্ততূক্ত হয়ে পড়ে। নিয়তর 
-পর্ধায়গুলির উৎপাদন-পুনরুংপাদনের ভিরতর চক্রটি উচ্চতর পর্যায়গুলির 


“আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৫৫ 


ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির উপস্থিতিতে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 
মান্ধাতার আমলের উৎ্পাদনসম্পর্ক, নিশ্নমান নৈপুণ্য ও সঞ্চয়ের অভাবে 
অর্থশীতির পিম্নতর পর্যাযগুলির আর্থনীতিক্ক ক্রিয়াবর্মে বৃহৎ শিল্পগুলির 
"উৎপাদিত ভ্রব্য ব্যবহার কর] সম্ভব ছিল না। বড় মেসিন, আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি এ ক্রিয়াকর্মের আধৃনিকীকরণে ব্যবহারের সম্ভাবন] ছিল না। 
ভোগাপণ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়েই একমাত্র ধনতন্ত্র-পূর্ব উৎপাদদনব্যবস্থা 
ধনতাক্ত্রি পদ্ধতিতে সংগঠিত ও পরিচালিত আধুনিক শিল্পের সঙ্গে কিছুট। 
সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ, চলতি মূলধনের পুনরু২পা্নের মাধ্যমেই 
একমাত্র নিম্নবর্তী ও উচ্চ পর্যায়গুলির আর্থনীতিক ধনতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। এই কারণেই হস্তশিল্প ও আধুনিক শিল্পের মধ্যে 
বিরোধ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ওপনিবেশিক ভারতে গড়ে উঠেছিল এবং 
স্বাধীনতা লাভের পরও কিছুকাল বজায় ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালের পরিসংখ্যানে 
দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনসাধারণের ব্যবহৃত শতকরা ৪৫ ভাগ ভ্রব্যসামগ্রী 
টাকাকড়ি লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত ছিল। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বা নগদ 
অর্থের বিনিময়ে চাষীর! তাদের ভোগ্যপণ্যের প্রায় অর্ধেক চামিদা মেটাত। 
এই চাহিদার যোগান সরবরাহে আধুনিক শিল্পের ভূমিক! প্রায় ছিল না। 
এরূপ অবস্থায় আধুনিক বৃহৎ শিল্প নিষ্ববর্তণ আর্থনীতিক কাঠামোগুলির স্থায়ী 
মূলধন পুনরুৎপাদনে কোন ভূমিকা পালনে অক্ষম ছিল ; চলতি মুলধনের 
পুনরুৎপাদনেও ভূমিকা গৌণ ছিল 12০ 

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় অর্থনীতির ধনতাস্ত্রিক উৎপাদনের পরির্ি 
সীমাবদ্ধ ছিল বলে আধুনিক শিল্পের পক্ষে নিজন্ব পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থাটি 
্বয়ংসম্পূর্ণ রাখা সম্ভব হতে পারত। মোট শিল্পোৎপাঁদনের শতকর] ৮* ভাগ 
ভোগ্যপণ্য উতৎ্পাদনে রত শিল্পগুলির অবদান ছিল। চলতি মুলধনের 
পুনরুৎ্পাদন এরূপ ক্ষেত্রে সহজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। 
ভোগ্যপণ্যের বিরাট একটি অংশ রগ্চানির জন্য উত্পাদিত হত। কাজেই 
ভারতের ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের 
শিল্পপণ্য ভারতীয় শিল্পগুলি উত্পাদনে অসমর্থ ছিল। এই কারণে বিদ্বেশ 
থেকে বু রকমের ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হত এবং বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকদেরও হস্তশিল্পজাত বহু জিনিসপত্র ব্যবহার করর্তে হত। 

কর্ও একথা অনন্বীকার্ধ যে, স্থানীয় শিল্পগুলি নিয়বর্তা আর্থনীতিক 


১৫৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রের তুলনা ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে সংস্থাপিত শিল্পোগ্যোগের 
ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের পুনরুৎ্পাদনে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ 
করেছিল । 


স্থায়ী মূলধনের পুনরুৎ্পাদন পরাধীন ভারতে নান! জটিলতায় আকীর্ঘ 
ছিল। স্বাধীনতার কয়েক বৎসর পরের (১৯৫১) হিসাবে দেখা যায় যে, 
ধনতান্ত্রি উৎপাদনে জড়িত ৩৭০* কোটি টাক! বিনিয়োগের মধ্যে মাত্র ৩৭* 
থেকে ৩৮* কোটি টাকা ভারীশিক্পে নিযুক্ত ছিল। ৩৭* থেকে ৩৮* কোটি 
টাক! মোটামুটিভাবে মূল্য অবনতি বা অবচয় তহবিলে তখনকার দেয় অর্থের 
পরিমাণের সমান ছিল। এই কারণে ভারীশিল্পের পক্ষে স্থায়ী মূলধনের 
পুনরুৎপাদন সম্ভব করে তোল। অসম্ভব ছিল । 


আধুনিক শিল্প অত্যন্ত শিথিলভাবে ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন কাঠামোর 
সঙ্গে ঈষৎ সংস্পর্শযৃক্ত ছিল। ফলে, স্থ্যম বিকাশে শক্তিশালী শিল্পায়নের 
ভিত্তি পরাধীন ভারতে রচিত হয়নি । বহু কাঠামোযুক্ত ভারতীয় অর্থনীতির 
অন্তিত্ব ও সামাজিক শ্রমবিভাজনের অভাব ধনতান্ত্রিক নীতিতে সংবদ্ধ একটি 
কাঠামোষুক্ত অর্থনীতির আবির্ভাবে গুরুতর বাধা স্থাষ্টি করেছিল |? শিল্পবিপ্রবের 
সস্ভাবনা পৃণিমার প্রতিশ্রুতিকে কাকজ্যোৎন্নায় পর্যবসিত হয়েছিল । ভারী শিল্প 
ও দেশগঠনের অন্ঠান্য অত্যাবশ্যক শিল্পের একাস্ত অভাব ওঁপনিবেশিক আমলে 
ভারতীয় অর্থনীতিকে পশ্চাৎপদ রেখেছিল। ভারতের শিল্প ও ধনতাম্ত্রিক 
ক্ষেত্রটি স্থায়ী ও চলতি মূলধন পুৃনরুংপাদনের জন্য ভারতের অভ্যন্তরীণ 
উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিশ্বের আর্থনীতিক বাজারের (বিশেষ 
করে ব্রিটেনের বাজার) সাথে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। 
'আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতার পরিমাপ এনক্প নির্ভরশীলতা থেকে স্পষ্টই 
অক্মান করাযায়। 


ভারতের রাষ্টরযন্ত্র ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায়, শিল্পে ও অভ্যন্তরীণ 
বাজারে অধিকতর শক্তিশালী হয়েও ভারতীয় ধনিকশ্রেণী আর্থনীতিক 
জগতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায়শ অধস্তন ভূমিকার অধিকারী ছিল। 
স্বভাবতই ভারতীত্ব ধনিকশ্রেণী ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিঘন্থিতায় 
অগ্রসর হয়। নিজন্ব আর্থনীতিক ম্বার্থরক্ষা! ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হয়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হয় এবং 


আধৃনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৫৭ 


সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী .আন্দোলনের চরিত্র নিজের অনুকূলে গড়ে তুলতে 
সক্রিয় হয়। 


“হিন্দু নৈতিকতা; ও শিল্পে অনগ্রসর ভারত 


পশ্চিমী দেশগুলির মত শিল্লোন্নত ধনতন্ত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে গড়ে 
তোলা অসম্ভব ছিল বলে ম্যাক্স ওয়েবার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 
সাধারণভাবে এশিয়া! এবং বিশেষভাবে ভারত ও চীনের ধর্মসংক্রাস্ত বাাপারে 
তার গবেষণা তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়েছিল যে, প্রোটেস্টান্ট 
নৈতিকতার অনুরূপ নৈতিকতার অভাবে প্রাচ্যের দেশগুলিতে আর্থনীতিক 
উন্নয়নের ধনতান্তিক উদ্যোগ স্থষটি হয়নি । হিন্দুধর্মের “অযৌক্তিক প্রকৃতি? 
শিল্পোন্নত ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল বলে তিনি মনে 
করেছিলেন । বর্ণপ্রথা, “কর্ম-সংক্রাস্ত ধর্মতত্বঃ পুনর্জন্মবাদ, কর্তব্য সম্পকে 
দৃষ্টিভঙ্গী, যাছুবিদ্যার উপর নির্ভরশীলতা, ধর্মীয় রীতিপ্রকরণের প্রাচুর্য এবং 
মুক্তির ইহবিমুখ দৃষ্টিভন্গী ভারতে শিল্পায়নের প্রতিকূল শক্তি সঞ্চারে লিপ্ত ছিল 
বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । “সম্পত্তি ও মূলধন বৃদ্ধির যৌক্তিক 
তাগিদ সৃষ্টি না করে হিন্দুধর্ম যাদুকর, ধর্মোপদ্দেশক, অতীন্দ্রিঘতার মোহা- 
সক্তদের পুরোহিত ও বুদ্ধিজীবীদের জন্ত অযৌক্তিক আহরণের সুযোগ হাটি 
করেছিল 192৪ ওয়েবার বলেছিলেন যে, হিন্দুধর্ম ধর্মীয় ব্বীতিপ্রকরণ ও 
বর্ণপ্রথার চিরাচরিত নিয়মকাহ্থনের মাধ্যমে পেশার পরিবর্তন ও প্রযুক্তিবিষ্ঠার 
আধুনিকীকরণের বিরোধিতায় নিয়োজিত ছিল।, ক্যালভিনের মতানুসারী 
প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম যেভাবে “পরপারের জগতের মুক্তভাবনাকে 'ইহুমুখীন মুক্তির" 
বিষয়বস্ত করে তুলেছিল, ওয়েবারের মতে হিন্দধর্ম এ ধংনের কোন 
£ইহুমুখীনতা+ স্থষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের উপযোগী 
'পামাজিক নৈতিকতার' কোন তাগিদ সুটিতে নাকি হিন্দুধর্ম ব্যর্থ হয়েছিল । 

শ্বেতবর্ণের মানুষের কাধে কৃষ্ণবর্ণ বা বাদামী রঙের মানুষের বোঝার তত্ব 
বিশ্বাসী ইউরোপীয়দের কাছে ওয়েবারের তত্ব বেশ কিছুকাল সমাদৃত 
হয়েছিল। ব্রিটিশ কতৃপক্ষ শিশ্চিত প্রত্যয়ে বলবার সুযোগ পেয়েছিল যে, 
শিল্পক্ষেত্রে ভারতের অনগ্রসরতা ব্রিটিশ শাসনের কুফল নয়। শিল্পায়নের 
মাধ্যমে আর্থনীতিক উন্নয়নসাধন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করতে হলে 
হিন্ধর্মের শিক্ষা ও অন্শাসন অনেকাংশে বর্জন কর! ছাড়া গত্যত্তর নেই বলে 


১৫৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বব্বপ, 


প্রচার করে এ কর্তৃপক্ষ সাত্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বু অপকীতি ঢেকে 
রাখবার সুযোগ পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পায়নের মন্দগতির জন্য দায়িত্ব 
অন্বীকার করে ব্রিটিশ শাসকের] হিন্দু তথ! ভারতীয় মানসিকতাকে আসামীর 
কাঠগড়ায় দীড করিয়েছিলেন । 

১৯১৪ সালে সপ্ঠ প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিভাগের ব্রিটিশ পরিচালক মাদ্রাজ 
প্রেসিডেন্সির শিল্পোগ্যোগে আগ্রহী ঝু'কিদারদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, 
শিল্পের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে এদের কারও «অস্পষ্টতম ধারণাও ছিল না 1." 
অন্থবিধার মূল প্রোথিত আছে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে--বর্ণব্যবস্থার 
অভ্যন্তরে 1১29 ম্যাক্স ওয়েবারের মরে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 
র্ণব্যবস্থা শ্রমবিভাজনকে অনড়, অমোধ ঘোষণ। করে পারস্পরিক সহযোগিতা 
নিষিদ্ধ করেছিল, প্রগতিকে শ্লধতর করেছিল, স্বাধীন চিস্তার বিকাশে বাধা 
সৃষ্টি করেছিল? যুক্তিবাদ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্তৃত্বের আদেশ-নির্দেশকে মান্ত করতে 
শিখিয়েছিল এবং চিস্তাভাবনাকে শৃন্তগর্ভ দর্শনচিন্তায় নিয়োজিত করেছিল। 
ার সিদ্ধান্ত ম্যাক্স ওয়েবারের পাঠকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত মনে হবে £ 
«...আধৃনিক শিল্প মূলত পশ্চিমী ধারণাসপ্জাত এবং একে অবশ্যই পশ্চিমী বা 
যাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করতে হবে ।” 

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থশীতির বিকাশের মন্দগতির কারণ 
্যাখায় ওয়েবার হিন্দ্র ব্যক্তিত্বের “আদর্শ প্রতিরপ” থেকে নির্র্শত 
ম্নন্তাত্বিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্ধের বাবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এই 
আদর্শ প্রতিন্ধপ রচনায় তিনি হিন্দু ধর্মশান্ত্র ও ইউরোপীন্ন ভারততত্ববিদদ্দের 
গবেষণার উপর নির্ভর করেছিলেন । কিন্তু তার প্রধানতম ক্রট ছিল এই, 
তিনি অভিজ্ঞতালবধ বাস্তবতার ভিত্তিতে হিন্দু ব্যক্তিত্বের চরিত্রের সঙ্গে 
আদর্শ প্রতিরূপের পার্থক্য নিরূপণে অসতর্ক ছিলেন। ““চিবাচরিত », 
এতিহাবাধী হিন্দু সমাজের পরিবর্তনশীলতা তার বিশ্লেষণে যথেষ্ট গুরুত্ব লাত 
করেনি । অথচ এই পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন এমন নয়। 
ফাক্ষেত্রে, বর্ণব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি হিন্দুদের 
জাগতিক ব্যাপারে পিছুটানে পশ্চাংগামী করেনি । ভারতীয় শিল্পপতিতের 
আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দু নৈতিকতার প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এমন 
ময়। বরং, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হিন্দুরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-খিচার, 
ঘর্বব্যবস্থ', যৌথ পরিবারব্যবস্থ। ইত্যাদির সাথে আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি-ও বিকাশ ১৫৯ 


প্রয়োজন ও দাবির যুগোপযোপী সামগ্রস্ত বিধান করে নৃতন পথের সন্ধানী 
হয়েছেন। সাম্প্রতিককালের সমাজতত্ববিদদদের গবেষণায় লক্ষা কর] যায় যে, 
ভারতীয় সমাজের সর্বত্র সংস্কতায়ন প্রক্রিয়া বজায় ছিল। প্রয়োজনবোধে 
বর্ণব্যবস্থ! সর্বদ। স্থিতিস্থাপকতার গুণে সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল । 

ওয়েবারের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, “মৃক্তিকামনার উৎকঠা” থেকে 
ইহজীবনে পেশ! ও বৃত্তি বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আত্মনিবেদনের মনস্তাত্বিক 
পরিবেশ ক্যালভিন-অনুসারী গ্রীস্টধর্মীয় মতাবাদে গড়ে উঠেছিল। ধনসম্পদ, 
ক্ষমতা, সাফল্য ইত্যদি ব্যক্তিমানসে প্রতীতি জন্মায় যে, সংশ্রিষ্ট ব্যক্তি সঠিক 
পথপরিক্রমায় রত; ওয়েবার মনে করেছিলেন যে, এবপপ একটি বিশ্বাস 
প্রোটেস্টাপ্টদের বর্ধিত উৎসাহে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জাগতিক ক্রিয়াকর্মে 
নিয়োজিত করে ধনতান্ত্রিক কর্মোষ্চোগ বা প্রেরণা স্থষ্টিতে সার্থকতা লাভ 
করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন তোল যায়, হিন্দধর্ম এরূপ প্রেরণা সঞ্চারে ব্যর্থ হবে 
কেন? এই ধর্মের প্রভাব জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক, নেতিবাচক» 
পরোক্ষ, অতীন্দরিক্ববাী এবং ইহবিমুখ হবেই হবে? 

প্রোটেস্টাণ্ট নৈতিকতার অনুরূপ ব! সমতুল নৈতিকতার আদর্শটি সামনে 
রেখে গাস্বী, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক 
কর্মষোগের তত্ব প্রচার করেছিলেন । শ্রীমস্তাগবৎ গীতার নিষ্কাম কর্মের শিক্ষাকে 
ব্যাখ্যা করে তারা হিন্দু সমাজকে বোঝাতে সফল হয়েছিলেন যে, কর্তব্যকর্ম 
অবিচলচিত্তে ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করার মধ্য দিয়েই মোক্ষলাভ কর] সম্ভব । 
ওয়েবার হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল তাৎপর্য শুধুমাত্র খুঁজে পেয়েছিলেন, 
প্রগতিশীল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখতে পাননি ।০০ 

ভারতীয় আর্থনীতিক জীবনের পশ্চাৎপদ্তা ও শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। 
লম্পর্কে ওয়েবারের তব পশ্চিমী দুনিয়ার তাত্বিকের! সবাই গ্রহণ করেছেন এমন 
নয়, তবে তাদের মধ্যেই ভারতীয় তাত্বিকদের তুলনায় এ তত্বের সমর্থক বেশী 
দেখা যায়। অবশ্য বহু ভারতীয় বৃদ্ধিজীবী আজও ওয়েবাবের তত্বের নিবিথে 
ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অনগ্রসরতার ব্যাখায় 
উৎসাহী এবং তারা সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্তে হিন্দু সমাজের প্রাচীন 
মূল্যবোধ, একান্নবর্তা পরিবার ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে আধুনিকীকরণের 
“বৈপ্রবিক" কর্মপন্থা অনুদরণের পরামর্শ দেন। 

মিণ্টন সিঙ্গার মাদ্রাজ শহরের শিল্পপতিদের সম্পর্কে গবেষণায় দেখিয়েছেন 


১৬৭ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


যে, তারা কেউই হিন্দুধর্মের দিক থেকে তাদের কর্মযজ্ঞ বাধাপ্রাপ্ত হননি । 
ছু”তিন প্রজন্মের মধোই তদের পরিবারের সদস্যরা শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে 
সর্বভারতীয় গুরুত্বে বিশিষ্ট হয়েছেন 18. মাড়োয়ারি বা গুজরাটি সম্প্রদায়ের 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা হিন্দুধর্মের তথাকধিত রক্ষণশীল, ইহবিমৃখ+ 
নৈতিকতার শিকার হয়ে ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের তুলনায় আর্থ- 
নীতিক ক্ষেত্রে কম সফল হয়েছিলেন এমন নয় । 

সাআজ্যবার্দী শাসন-শোষণের ফলে নি:ম্বঃ পশ্চাৎপদ ভারতের চিত্রের 
তুলনায় হিন্ৃধর্মের অস্তনিছিত ইহবিমুখ জীবনদর্শনে ক্ষতিগ্রন্ত, পশ্চাৎপদ 
ভারতের চিত্ঞটি ইউরোপীয়, বিশেষ করে ব্রিটিণ, বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য 
বলে বিবেচিত হয়েছিল। স্বজাতির কার্ধকলাপের প্রতি পক্ষপাতমূলক 
মমত্ববোধ থেকে শিল্পক্ষেত্রে ভারতের অনগ্রসর্তার ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীর! 
ওঁপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে হিন্দুধর্মের নৈতিকতাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় 
দাড় করিয়ে ত্বস্তিলাভ করেছিলেন । 


শিল্পপ্রগতির সামাজিক তাৎপর্য 

মন্দগতি, সীমিত প্রয়াস ও সক্বীর্ণ পরিধিতে বিধৃত শিল্পারন ব্রিটিশ 
ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বৈপ্রবিক ভূমিকা 
পালনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ পালিত 
হয়েছিল এমন নয়। তবুও বিনা ছিধায় বল। যায় যে, শিল্পায়ন ভারতীয় 
জনন্রীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছিল । 

শিল্পায়ন ভারতীয় অর্থনীতিকে সমরূপ সংবদ্ধতায় দৃঢ় করেছিল, 
ধনতন্ত্রের জন্মলগ্নকে ত্বরাদ্বিত করেছিল, পরিবহন ও গ্রণজ্ঞাপন ব্যবস্থার দ্রুত 
বিস্তর ও উন্নয়নে সহায়ক হয়েছিল এবং শিল্পোন্ধত পশ্চিমী দেশগুলির 
সাথে ভারতের পরিচয় ঘটিয়েছিল। শিল্পায়ন কৃষিশির্ভর স্থবির ভারতীয় 
অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন করেছিল এবং এঁ অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে 
সংযোগ ও সাযুদ্য রচনা! করে জৈব বদ্ধনে সমগ্র আর্থনীতিক কার্ধকলাপকে 
সংবদ্ধ করেছিল । 

কলকারখানা-ভিত্তিক শিল্পায়ন দু'টি সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়--ধনিক 
ও সর্বহারা । উৎপাপ্রনব্যবস্থার মালিক ধনিকশ্রেণী ও শ্রমের যোগানে নিপ্ত 
সর্বহারাশ্রেণী কালক্রমে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এই ছু'ট 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ৯৬১ 


শ্রেণীর অংশগ্রহণে এ সংগ্রাম জোরদার হয়েছে । পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত “বার্‌, সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থনের 
অভাবে বক্তাল্পতায় ভূগেছে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিক বা সর্বহারাশ্রেণীর 
আবির্ভাবের পর থেকে এ আন্দোলনে রক্তসঞ্চার ঘটেছে। ভারতীয় 
ধনিকশ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশও শ্রেণীন্বার্থের তাগিদে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে অর্থ ও সমর্থন যোগাতে অগ্রপর হয়েছিল । বিংশ শতাব্ধীর দ্বিতীয় 
দশক থেকে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে জঙ্গী সংগ্রামের সম্ভাবন' স্থষ্টি করেছিল। 

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই, ইউরোপে ধনিকশ্রেণী এতিহাপিক দ্দিক থেকে 
বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল। বিপুল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, সামস্ত- 
বাদি জগত্দৃষ্টি ভেঙ্গে-গুড়িয়ে, গ্রাম-নগরের ব্যবধান ঘুচিয়ে, সমগ্র পৃথিবী 
জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে এবং অন্যান্য বছুবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দ্বিয়ে 
ধনিকশ্রেণী নুতন এক সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এধরনের বিপুল 
ও গভীর ভূমিকা গ্রহণে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী নিঃসন্দেহে অপারগ ছিল। 
পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য ভারতীয় ধনিকশ্রেণীকে স্বাধীন 
কর্মোগ্যোগ গ্রহণ করতে দেয়নি । বনু বিলম্বে+ বহু প্রতিবন্ধকতার পর ভারতীম্ব 
ধনিকশ্রেণীর আবির্ভাবের পরেও ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর অতিভাবকত্বে এ নবজাতক 
শ্রেণীর দীর্ঘ পথপরিক্রমা অব্যাহত থাকে । কিন্ধকু দু+টি বিশ্বযুদ্ধে মধ্যবর্তী 
সময়ে পরিস্থিতির আন্কুল্যে ক্ষমতা অর্জন করে এ শ্রেণী বিদেশী অভিভাবক 
শ্রেণীর দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের লক্ষণ প্রদর্শন করতে থাকে; 
উভয়ের স্বার্থ বিপরীতমুখী হয়ে উঠলে দেশীর ধনিকিশ্রেণীর প্রভাবশালী অংশ 
জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘমোদী স্বার্থরক্ষার 
অয়োজন করে ।28 

শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত এই ধনিকশ্রেণী ভারতীয় যুক্তিসংগ্রামের শেষ তিনটি 
দশকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । ভারতীয় শিল্পপতিদের অর্থ 
সাহায্য ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে আধুনিক গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণভিত্তি রচন৷ করা 
আরও দুরূহ হুত। শ্রমিকশ্রেণীর অবদানে এ আন্দোলন ব্যাপকতর এবং 
কিছুটা জঙ্গী ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । 

শিল্পায়নের ফলে ভারতে নূতন নৃতন শিল্পকেন্ত্র গড়ে উঠতে থাকে । এ 

ভা,--+১১ 


১৬২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শিল্পকেন্ত্রগুলি আশপাশ অঞ্চলের জনসাধারণকে চাকুরি ও অন্যান্ত গ্রলোভনের' 
চৌম্বক আকর্ষণে সমবেত করে আধুনিক লগরজীবনের বনিয়াদ রচন। করে । 
পূর্বতন ভারতীয় নগরগুলির সঙ্গে এই নগরগুলির পার্থক্য ছিল মৌল ধরনের । 
প্রশাসনিক কেন্দ্র, ধর্ষকেন্্র বা বাণিজাকেন্্র হিসাবে পূর্বতন শহরগুলি গড়ে 
উঠেছিল । কালক্রমে এ ধরনের অনেক শহর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে পরগাছার 
মত অস্তিত্ব বজায় রাখে । কিন্ত নৃতন নগরগুলি শিল্পনির্ভর ছিল বলে পশ্চাৎ- 
ভূমির কর্মক্ষম জনসাধারণকে উৎপাদনমূলক কর্মে নিযুক্ত করে জাতীয় 
অর্থনীতিতে নূতন প্রাণসঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল। এগুলি নিঃসন্দেহে £পুনরু- 
জ্জীবনমূলক' নগরের আখ্যা লাভের যোগ্য । 

আধুনিক নগরগুলি শ্বাভাবিক কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
সংস্কৃতিক আন্দোলনের গীঠস্থানে পরিণত হয় । জীবিকার প্রয়োজনে 
সম্মিলিত বিভিন্ন প্রদেশ ও শ্রেণীর মানুষ সমবেতভাবে শিক্ষাদদীক্ষা, সাংস্কৃতিক 
ক্রিয়াকর্ম, আমোদপ্রমোদ, খেলাধুল। প্রভৃতির ব্যবস্থা করে শহুরে জীবন গড়ে 
তোলে । পশ্চিমী শিক্ষান়্ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা শহর এলাকাতেই তাদের 
বুদ্ধির ফসল ফলিয়ে জীবিকার সংস্থান করতে প্রবৃত্ত হন। গ্রামীণ জীবনের 
সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতার পরিবর্তে শহুরে সংস্কৃতির জন্ম হয়। কিন্তু এই সংস্কৃতি 
পশ্চিমের দেশগুলির নগরসংস্কৃতির তুলনায় ভিন্নতর হয়ে ওঠে । গ্রাম-এলাকার 
তুলনায় ব্রিটিশ ভারতে শিল্পনগরের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। গ্রামবাসীরা 
অপরিসীম দ্রারিপ্র্যের তাড়নায় জীবিকার অন্বেষণে শহরে উপস্থিত হতেন। 
ওপনিবেশিক শিল্পারনের প্রয়াস বিপুল সংখ্যক নরনারীকে জীবিকার সন্ধান 
দিতে অপারগ ছিল। শহরগুলির দারিপ্রয আসলে গ্রামীণ দ্বারিদ্বোর শহুরে 
প্রতিচ্ছবি ছিল মাত্র । গ্রামীণ সংস্কৃতির বু চিহ্ন ভারতের নগরসংস্কৃতির 
ললাটে সুন্বর-অস্ুন্দর মিশ্র ব্যঞ্রনায় শোভ। পায়। 

শিক্ষিত জনসাধারণের আবাসভূমি শহরগুলিতে জাতীয় চেতনার বিকাশ 
আরস্ত হয়েছিল। ১৮১৫ সালে রামমোহনের কোলকাতা বসবাসের সময় 
থেকে ১৯০ সালে ম্বদেশী আন্দোলনের স্থত্রপাত পর্যস্ত ভারতীয় জাতীয় 
চেতনা শহরগুলিতে সীমিত ছিল। নিম্নবর্গের জনসাধারণ ওপনিবেশিক 
শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এ সময়সীমার আগে বা! অন্তর্ব্তা সময়ে মাঝে মাঝে 
বিদ্রোহে সামিল হন্ছেও, সচেতন রাজনৈতিক বিচারবৃদ্ধিতে পরিশীলিত হয়ে 
এ বিজ্রোছের তাৎপর্য সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিন্যস্ত হয়নি । 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ ১৬৬ 


শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুযোগসুবিধা উপলব্ধি করে ভারতীয় 
জনমত শিল্পায়নের বিস্তার দাবি করতে থাকে । বল বাছুলা, ভারতের 
সামাজিক শ্রেণীগুলি শিল্পের মালিকানা, শিল্পের বিন্যাস ও শিল্পের 
অগ্রাধিকারের প্রশ্নে এক্যমত ছিল না। ব্যক্তিমালিকানা» ধনতান্ত্িক রাস 
মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্রীয় মালিকানা-_শিল্পায়নের এপ সকল রকম 
সামাজিক-সাংগঠনিক পদ্ধতির পক্ষে-বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত হয়েছিল । কিন্তু 
শিল্পায়নের দাবিতে ভারতীয় জনমত এক্যবন্ধ.হয়ে উঠেছিল । ভারতের 
আর্থনীতিক পশ্চাৎপদ্তা দ্বর করতে সর্বাগ্রে শিল্পায়ন প্রয়োজন এরূপ একটি 
বিশ্বাস রাজনৈতিক ও আদর্শগত পার্থক্য সত্বেও সকল ভাঁরতবাসীর মনে দৃঢ়মল 
হয়ে সংস্থাপিত হয়েছিল । 


জাতীয়তা বাদী চিন্তাভাবনায় শিল্পায়ন 


ভারতের জাতী্নতাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সার] উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে 
আর্থনীতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবে শিল্পাস্মনের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি প্রায়- 
এঁক্যমত বিরাজ করেছিল । আধুনিক শিল্পায়নকে তার! আর্থনীতিক সকল 
সমন্য। সমাধানের সর্বরোগহর মহৌষধ বলে বিবেচনা! করেছিলেন। ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতের লৃষ্তপ্রায়্ কুটিরশিল্পের প্রতি 
মমত্ববোধে দীর্ঘনিশ্বীস ফেললেও তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল ভারী শিল্পের 
বনিষ্বাদের উপর সংস্থাপিত আধুনিক ভারতের দিনে । 


বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অবশ্য শিক্ষিত ভারতীয় জনমত ভারতের পক্ষে 
উপযুক্ত শিল্পায়নের সঠিক ধরনটি নিয়ে গভীর চিস্তাভাবনায্ নিযুক্ত হয়। এই 
চিন্তাভাবন। পুথিগত প্রেরণায় সতেজ হয়নি, হয়েছিল সামাজিক ও আদর্শগত 
তগুলি প্রশ্ন সমাধানের একাস্তিক তাগিদে । ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীরা ধনতান্্রিক 
পশ্চিমী দেশগুলির ভারী শিল্প থেকে উদ্ভূত সামাজিক ব্যাধিগুলি সম্পর্কে ক্রমশই 
সজাগ হয়ে উঠেছিলেন $ তাঁরা এসব দেশে সম্পদ ও রিক্ততার দুটি মেরু 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শ্রেণীদ্বন্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন এবং সর্বোপরি 
জাগতিক, বস্তবাদী সাফল্যের লালসার মত্ততায় নৈতিক ও নান্দনিক মুল্য- 
বোধের বিড়ম্বনাতে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কাজেই” তারা এমন একটি 
ভারতীয় তথা এশীয় পথের সন্ধানী হয়েছিলেন যা! আর্থনীতিক সমস্তাগুলির 


১৬৪ ভারতীয় জাতীয়তাবার্দের ভিত্তি ও স্বরূপ 


সমাধানের গন্ভব্যস্থলে পৌছে দেবে এবং সনাতনী সমাজের কালজয়ী 
মূল্যবোধগুলিকে সংরক্ষণ করবে । 

১৯*৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে রমেশচন্দ্র দত্ত 
ঘভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলির চেয়ে শহুরে শিল্প- 
গুলির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ কর! “অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে। এরূপ 
অনিবার্ধত1 জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের জঙ্গী অংশ মেনে নেয়নি । প্রথম 
বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার সময় অবশ্য উদারনৈতিক ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদ 
নেতৃবৃন্দের আর্থশীতিক চিস্তাভাবনায় সাদৃণ্ত লক্ষণীয় হয়ে ওঠে £ উভয় গোষ্ঠী 
স্বদেশী শিল্পোগ্োগ, বিশেষ করে কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, কাম্য মনে 
করতে থাকে বৃহৎ শিপন ও নগরকেন্দ্রিক ইউরোপীয় সভ্যতাঁসংস্কৃতির নমুনা 
বা নকৃশাটিকে বিশ্বস্তভাবে অগ্চলগণের আগ্রহে ভ।টা পড়ে। বেসাস্ত, 
মার্গারেট নোবল ও হ্যাভেল প্রম্থণ ইউবোপীয় ব্যক্তিবর্গের ইউরোপীয় সভ্যতার 
সমালোচন1! এই ভাটার টানকে আরও জোরদার করে। হস্তচালিত তাতি- 
শিল্পের প্রতি হাতেলের ধর্মবিশ্বাসের সমতুল অনুরাগ শিক্ষিত ভারতবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । “ডন” পত্রিকার ৯৯** জালের মার্চ-ভুন সংখ্যায় সতীশচন্ত্ 
মুখাজশর “ভ।রতীয় আর্থনীতিক সমস্ত শিবন্ধটি ফ্রেডারিক এন্সেল্সের “১৮৪৪ 
সালের ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা” শীর্ষক পুস্তকটিকে সাক্ষ্য হিসাবে 
ব্যবহার করে শিল্পবিপ্লবের ভয়াবহত। সপ্রমাণে নিয়োজিত হয়। সতীশচন্দ্রে 
মতে বুহৎ শিল্প দুটি বৃহৎ অপর্দাধে অভিযুক্ত হতে পারে £ সংখ্যালখিষ্ঠ 
ধনিকশ্রেণী ও বিপুলায়তন শ্রমিক ংগঠনগুলির শোষণের মাধ্যমে সামাজিক 
বৈষম্যের স্থষ্টি এবং রাজনৈতিক বিপদের সম্ভাবন। ত্বরাঘিত করা । “মহত্তর 
সস্তৃতির, স্বার্থে তিনি একটি দ্বৈত অর্থনীতির রূপরেখা ব্রচনা করেন। 
০ লওয়ে, খনি, রালায়ুশিক শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাস্ত প্রশ্মোজনের তাগিদে 
ধনতান্ত্রিক সংগঠন গডে তোলা এবং অন্যান্ত সকল ক্ষেত্রে পরিবার-ভিত্তিক 
কুটিরশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন |23 ্‌ 

প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বদেশী শিল্পায়ন প্রয়াস প্রধানত 
গ্রামীণ ও কুটিরশিল্প ঘিরে আবতিত হয়েছে। এই প্রয়াস আবার 
স্ববিরোধিতায় ক্লান্ত হয়েছে । হস্তচালিত তাঁতের উপর মাজ্রাতিরিক্ত গুরুত্ত 
আরোপ ও শক্তিচালিত তাতের উপযোগিতা অন্ুধাবনে সম্যক ব্যর্থতা এই 
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শ্ববিরোধিতাকে প্রকট করে তুলেছিল। আর্থনীতিক দিক থেকে সমকালীন 
ভারতে হন্তচালিত ও শক্তিচালিত উভয় প্রকার তাতের প্রসার ও উন্য়ন কাম্য 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দী ভূড়ে পনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতিতে তাতশিল্পের 
অধোগমন সত্বেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় মিলগুলির মোট 
উৎপাদনের তুলনায় হস্তচালিত তাতশিল্পের উৎপাদন দ্বিগুণ ছিল। মিলগুলি 
মাঝারি ধরনের মিহি ও মোটা! কাপড় তৈরীতে পাবরদণিতা অর্জন করেছিল; 
অতি মিহি ও স্থুলতম জমিনের কাপড়চোপড় হুস্তচালিত তাতে দক্ষতার সাথে 
প্রস্তত হত। শক্তিচালিত ও হস্তচালিত তাতশিল্লের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন 
বিরোধ ছিল নী; উভয়ে বৈরী ছিল না, পরিপুরক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। 
মিলগুলির তৈরী স্থতোর এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় হস্তচালিত ত্াতগুজি 
ব্যবহার করত। 

স্বদেশী যুগে বল্সাহীন আবেগ ও অতিরঞ্জিত আশার কুহুকে দিক- 
ভ্রান্ত ভারতীয় আর্থনীতিক চিন্ত। গ্রামীণ ও কুটিরণিল্পের ভূমিকা ও 
গুরুত্বকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে অতিরিক্ত বিশালতায় অবাস্তব করে তুলে- 
ছিল। এই অবান্তবতা আবার বর্ণপ্রথা ও সমকালীন যুগের সাথে সঙ্গতি- 
বিহীন হিন্দুয়ানির স্পর্শে কলৃষযুক্ত হয়ে উঠেছিল । যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত “্ঘদেশী, পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পায়নের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে ] 
এমন কি বর্ণপ্রথার এঁতিহ্ব ও আচার-বিচার ইত্যার্দিকে দেশীয় ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পের বিকাশের পক্ষে প্রয়েঞ্জনীয় বলে অভিমত ঘোষণ কর] হয়। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ভারতে ক্ষুদ্রায়তম শিল্পমালিকর্দের বাস্তবতা- 
শূন্য, কল্পনারডীন, ভাবীকালের প্রতি মোহাবেশ লক্ষ্য করা যায়। রু্োর সময় 
থেকে শুরু করে জ্যাকোবিন ও নৈরাজ্যবাদীদের আদর্শ পেরিয়ে 'নারদনিকৃদের 
সময়কালীন ইউরোপে অনুরূপ একটি মোহাবেশ স্থায়ী হয়েছিল। বল! বাছল্য, 
এই মোহাবেশ ভারতে বা ইউরোপে বুহং শিল্পের উত্থান ও বুর্জোয়া শ্রেণীর 
আবিতাব রোধ করতে পারেনি । 

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে লুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ 
গ্রহণের কৃতিত্ব গান্ধী ও গান্বী-পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের । এই 
প্রয়াস উনবিংশ শতাববীর শেষদিকে গোপালহুরি দেশমুখ ও'ভোলানাথ চন্দ্রের 
উদ্যোগ বা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থেকে 
গুগগত বিচারে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল । গ্লান্ধী হস্তচালিত ও শক্তিচালিত ভাতের 
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সম্পর্কটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন । খদ্দর শিল্পের গ্রৃতি 
সার একাস্তিক আগ্রহ ও আজীবন এ শিল্পের বিকাশে তৎপরতা প্রদর্শন নানা 
দিক থেকে বৈপ্লবিক তাৎপর্ষের গ্যোতক ছিল । তিনি পশ্চিমী ধণাচের শিল্পায়ন, 
নগরীকরণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকল্প ভারতীয় জনজীবনের নুতন একটি ছক্‌ 
রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তার দরামরাজ্য পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির 
ক্রটিবিচ্যুতিগুলি পরিহার করে শ্রেণীশোষণবিহীন, ব্যক্তির কর্মোছ্যোগে 
বলীয়ান, ব্যক্তির ন্যনতম বস্তবাদী চাহিদা-ভিত্তিক ভাবী ভারত রচনার 
আদর্শে উৎসর্গণকৃত ছিল। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য ও ভারতীয় ধনিক- 
শ্রেণীর যন্ত্রনির্ভর শিল্পায়ন প্রয়াসের অশুভ ফলাফল পরিহার করার অহিংস 
উপায় হিসাবে তার কাছে খদ্দর শিল্পের স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠা ও সারা! ভারতব্যাপী 
গ্রসার একান্ত কাম্য ছিল। স্থতো৷ কাটা, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি কর্মকে একদিকে 
দেশীয় শিল্পায়ন ও অন্যদিকে দেশপ্রেমিক কর্তব্য পালন হিসাবে উপস্থাপিত 
করে তিনি শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ-নারী নিবিশেষে হাজার হাজার ব্যক্তিকে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে সমবেত করতে পেরেছিলেন । 

ক্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী দশকগুলিতে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর 
রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বিচারবুদ্ধি গভীরতর হলে এ শ্রেণী গান্ধীর 
নেতৃত্বের স্বরূপ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর্ধায়, ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর 
ওপনিবেশিক স্বার্থ এবং নিজদ্ব কর্তব্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়। 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ্ুবিধ! লাভের স্বার্থে এ শ্রেণী গান্ধী-পরিচালিত 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গান্ধীর “সম্পত্তির অছি 
তত্ব” এ শ্রেণীকে ভীত করে তোলেনি 134 খাদি জনপ্রিয় করার কার্যক্রমের 
দিক থেকেও ভারতীয় বন্ত্রকল মালিকদের উদ্বেগের কোন কারণ ছিল ন]। 
ভারতীয় জনগণের বন্ত্রের চাহিদ1 এতই পর্যাপ্ত ছিল যে মিল, হস্তচালিত তাত 
ও খাদি একযোগে বস্ত্র উৎপাদনে লিপ্ত হলেও চাহিদার অভাবে কোনটিই 
ক্রি্ট হবার আশঙ্কা ছিল না । তাছাডা, যমুনালাল বাজাজ, জি. ভি. বিড়লা 
্রমখ ব্যক্তির! গান্ধীর খাদি আন্দোলনে অর্থসাহায্য করেছিলেন আবার 
বন্্কলগুলি পরিচালন! করে মুনাফা বাড়িয়েছিলেন। 

খাদি জনপ্রিয় করার পশ্চাতে প্রযুক্তিবিদ্ভার আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধতা 
বি. স্বর উদ্দেশ ছিল এমন নয়। গান্ধী নিজেই চরকার প্রযুক্তিবিদ্যার 
ারোপ ওস্ত সক্রিয় ছিলেন, সাধারণ চরকার পরিবর্তে তিনি অস্বর চরকা 
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গ্রহণ করেছিলেন। খাদি তার কাছে স্বদেশী শিল্পায়নের প্রতীক ছিল মান্র। 
তাছাড়া, সকল ভারতবাসীর কর্মসংস্থান ও বস্ত্রসংস্থান খার্দি উন্নয়নের মাধ্যমে 
সম্ভব বলে তিনি মনে করেছিলেন । শিল্পায়নের পশ্চিমী ছকৃটি তিনি ভারতের 
পক্ষে অগ্রহণযোগ্য ভেবেছিলেন । অন্য কোন ধরনের শিল্পায়নের গ্রয়োজন 
নেই এমন কথা তিনি বলেননি | 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ তিনটি দশকে শিক্ষিত ভারতীয় জনমত 
আর্থনীতিক প্রগতির স্বার্থে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে এক্যমত হয়ে 
উঠেছিল। শিল্পায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্ মতানৈক্য ছিল। সমাজতান্ত্রিক 
পথে শিল্পায়ন থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণবিহীন ধনতাস্ত্রিক শিল্পায়নের 
প্রতি সমর্থন-অসমর্থনে ভারতীয় মতামত বিভক্ত ছিল। ভারীশিল্প বনাম 
কুটিরশিক্সের প্রয়োজনীয়তা সম্পফিত বিতর্কটি প্রাসঙ্গিকত। ক্রমশ 
হারিয়ে ফেলেছিল। উভয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় মতামত 
নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিল। ওপনিবেশিক শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত, অসম 
বিকাশে পন্থ ও পশ্চাৎ্পদ কফিতে দরিদ্র ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন 
আবশ্তক বলে বুদ্ধিজীবী মহলে প্রত্যয় গড়ে উঠছিল। 

এমন কি ভারতীয় শিল্পপতিদের মহলেও শিল্পায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ 
বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। রাজভক্ত শিল্পপতি দালাল, গান্ধীবাদী কংগ্রেসী 
বিড়ল। ও উদ্বারনীতির সমর্থক টাটা সবাই এ ধরনের পরিকল্পনায় উৎসাহী 
হয়ে উঠেছিলেন । টাটা-বিড়ল। পরিকল্পনা, বোষ্বে পরিকল্পনা ইত্যাদি নান। 
ধরনের প্রস্তাব প্রকাশিত হতে থাকে। দদ্ধতীম্ব পরিকল্পনার রচয়িত৷ 
শিল্পপতির! জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠাকে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলে বিবেচন! 
করেছিলেন। 

বল। বাহুলা, শিল্পপতিদের পরিকল্পনাগুলি ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের 
স্বার্থরক্ষার কথ চিন্তা করেনি। বোম্বে পরিকল্পনায় ভূমিসম্পর্কের ক্ষেত্রে 
বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন সাধনের কোনরূপ সুপারিশ ছিল না। ধনিকশ্রেণীর 
্বার্থরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এ পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। এ পরিকল্পনায় 
আর্থনীতিক জীবনকে এমনভাবে সংগঠিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, 
কোন কোন অংশে রাষ্ট্রীয় মালিকান। ও পরিচালনা বিরাজ করবে, কোন কোন 
'অংশে শুধুমাত্র পরিচালনা, আর বাদবাকি অংশেধকেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় 
খাকবে। «বোম্বে পরিকল্পনা--একটি সমালোচনা” পুস্তিকায় ওয়াদিয়া ও 


১৬৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


মার্চেন্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, পরিকল্পনার রচয়িতারা “দ্বৈত বা মিশ্র 
অর্থনীতির প্রস্তাব করেছেন £ একটি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ মুক্ত, অপরটি অংশত নিয়ন্ত্রিত 
এবং/অথবা রাষ্ট্র-পরিচালিত। 

বর্তমান শতাবীর বিশ ও বিশেষত ত্রিশের দশক থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী 
চাকুরি, মজুরি, স্থযোগ-নৃবিধা ইত্যাদি আদায়ের আর্থনীতিক আন্দোলনের 
মধ্যে শুধূমাত্র নিজেকে আবদ্ধ না! রেখে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও অর্থনীতির 
সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপিত করতে থাকে । 

শ্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তী তিনটি দশক জুড়ে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা 
ভারী শিল্পের মুখ্য ভূমিকা, পরিকল্পনার আবশ্যকতা এবং হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্লের 
সাথে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে ভারতায় 
প্রগতিশীল চিস্তাভাবন। মোটামুটি নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে বিধ্বৃত 
হয়েছিল। ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের যৃগে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিল্পগুলির 
দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে পূর্বতন অবাণ্তব 
চিন্তা-ভাবন। দর হয়ে যায়। আর্ধুগের আর্থনীতিক সংগঠন, শুধুমাত্র গ্রামীণ 
শিল্পের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ইত্যাদি আগর্শ 
আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি হারিয়ে জনপ্রিয়তার এজলাসে বাতিল্‌ 
হয়ে যায়। 


(॥ গণজ্ঞাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার ও ফলাফল 


পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার গুরুত্ব 

উৎ্পার্দনব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও গ্রযুক্তিবিষ্ঠার ক্রমোন্নতি দিয়ে যেমন মানুষের 
সভ্যতার ধারাপথটিব ক্রমান্বয় বিস্তৃতি উপলব্ধি করা যায়, শুধুমাত্র পরিবহন ও 
গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার কালাহুক্রমিক উন্নতির মাধ্যমেও তেমন সভ্যতার 
গ্রগমনের দিগন্তপ্রসারী পথটিকে চিনে নেওয়া যায়। 

প্রাচীন কালে সামরিকবাহিনীর অগ্রবর্তী ও পশ্চাত্বর্তা অংশগুলি ধুম বা 
অগ্রিসঙ্কেতের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করত । বানী প্রথম 
এলিজাবেথের সময় স্পেনীয় আর্াভার আক্রমণে অস্তরন্ত ইংল্যা্ডের অধিবাসীরা 
অগ্নিসঙ্কেতের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ঘোর ছুর্দিনের বার্তা বিশ্ব 
করেছিল; আর, আজ বিংশ শতাববীর অষ্টম দশকের দুনিয়ায় মান্তষ ধূঘ ও 
অগ্রিসঙ্কেতের যুগকে বছ পিছনে ফেলে বিজ্ঞান ও গ্রযুক্তিবিদ্ঠার উন্নতির ধারাপথ 
বেয়ে মুদ্রাযনত্র রেডিও, টেলিভিশন) কম্পিউটার ও মহাজাগতিক বার্তা 
সংগ্রহের যুগে প্রবেশ করেছে। পরিবহন ও গণজ্ঞাপন অন্ঠতম প্রধান শক্তি 
হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে মানবসত্যতার অগ্রগতিকে দ্রুততর করেছে, আবার 
সভ্যতার মানোক্তিতে ক্রমোরত হয়ে সভ্যতার ফসল হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 

পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার উন্নতি জনসমষ্টিকে এঁক্যের বন্ধনে 
আবন্ধ করে জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিক। পালন করে থাকে। 
আবদ্ধ শতাব্দী থেকে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের লক্ষণগুলি ইউরোপের স্ব'নে 
স্থানে আত্মপ্রকাশ করলেও অনুন্ূত পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার জন্ু স€ুদশ- 
অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত ইংল্যাঁও ও ফরাসী দেশের মত আধুনিকতার পথিরুৎ 
রাষ্ট্র দুটিকেও জাতীয়তাবাদে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান সততার প্রতীক্ষায় থাকতে 
হয়েছে। গণজ্ঞাপনের বিপুল উন্নতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু*তিনটি 
দশকে সম্ভব হয়ে উঠলে ফান্স.ও ইংল্যাণ্ড জাতীয়তালাদে সংহত, আধুনিক 
জাতি হিসাবে আবির হয়। দু"তিন দশক বাদে ভারতে ওপনিবেশিক 


১৭৩ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও হ্বরূপ 


শসনকর্তৃপক্ষ আর্থনীতিক লাভের অস্ক স্ফীত করে তোলার লালসায় ও 
সামরিক প্রয়োজনে পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার উন্নতি নির্দিষ্ট স্বার্থ- 
নির্দেশিত পথে ঘটাতে শুরু করার সাথে সাথে ভারতে আধুনিক সংযোগ- 
ব্যবস্থার ভিত্তি খাপছাড়া, অসংলগ্ভাবে গডে উঠতে থাকে। ভারতের 
জনসাধারণ সংযোগব্যবস্থার ফললাতে ক্রমশ এঁক্াবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, স্বায়ত্ব শান লাভের আশায় উদ্দীপ্ত জাতি হিসাবে 
আবিভূতি হতে থাকে। 

আধুনিক গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা মৃদ্রামস্ত্র, বেতারবার্তা, রেডিও টেলিভিশন, 
কম্পিউটার, প্রযুক্তিবিগ্া ইত্যানির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হলেও 
পরিবহনব্যবস্থাকে এ আধুনিক ব্যবস্থাটির মেরুদণ্ড বলা চলে। পরিবহনে র 
মাধ্যমে যাত্রী ও মালপত্র যেমন পরিবাহিত হয়, ধানধারণাও স্বানন থেকে 
স্বানাস্তরে পৌছে বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের স্থচনা করে। 


পশ্চাুপদ ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থ। | 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল 
ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল । শিল্পের অনগ্রসরতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার 
নিম্ন মান, কৃষক জনসাধারণের দুরবস্থা, গ্রামীণ জনসাধারণের দারিজ্্রা, স্থবির 
জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভারতীয় জনজীবন এবং লোভজর্জর বিদেশী বণিক 
সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন ধনতন্ত্র ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল অনুন্নত 
অবস্থায় স্বায়িত্ব দিয়েছিল । এক কথায়, অনুন্ধত অর্থনীতি দুর্বল পরিবহন 
ব্যবস্থাকে কায়েম করেছিল, আবার দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা অনুরত অর্থনীতির 
উন্নতির পথে বাধাবিষ্ব স্থষ্টি করেছিল । 
বৃচাননের লেখা থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশপূর্ব ভারতে আর্থনীতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রানের স্ুযোগন্থুবিধা সীমিত পরিসরে 
রুদ্ধগতিতে ক্রিষ্ট হয়ে পড়েছিল । সীমিত সংখ্যক পণ্ডিত, রাষ্্ীয় কর্মচারী ও 
তীর্ঘযাত্রী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করলেও ভারতীয় জনসাধারণ 
'বহিপার্থের সাথে সংযোগবিহীন গ্রামীণ পরিবেশে আমৃত্যু বসবাস করত বলা 
যায়। রেশম, ভেষজ ওধধপত্র ও হীরা-মুক্তীর মত শ্বল্প ওজনের মুল্যবান 
জিনিসপত্রের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান স্থান থেকে স্থানাস্তরে সম্ভব ছিল, কিন্ত 
সর্বসাধারণের বাবহারযোগ্য ভারী জিনিসপত্র (লবণ, লোহা ইত্যার্দি) সড়ক 
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ও যানবাহন ব্যবস্থার অন্ুরনত অবস্থার জন্য সমগ্র দেশে বা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 
চলাচলের স্থৃবিধা ভোগ করত না। এসব জিনিসপত্রের জন্য তারা! একমাত্র 
স্থানীয় উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির উৎপাদন- 
ব্যবস্থাতে বিশেষিকরণ নীতি প্রায় অনুপস্থিত থাকায় আস্তপর্শ্র্দায় দ্রব্য 
বিনিময় বা বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রয়োজনও বিশেষ অনুভূত হত না। 
কেবলমাত্র খাগ্শশ্ত বেচাকেনার জন্য গঞ্জের হাটে-বাজারে প্রেরিত হত। 
মান্য বা চতুষ্পদ প্রাণীর মাথায় বা পিঠে চেপে এ খাগশশ্ত সাধারণত চলাচল 
করত। খুব দূরে প্রেরণ করতে হুলে গরু বা মোষের গাড়ি ব্যবহৃত হুত। 
গ্জা, ব্রক্মপুত্রঃ সিন্ধু, গোদদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর শখা-উপশাখা দিয়ে অবশ্ত 
জলপথে দেশের অনেক ভিতরে বাণিজ্যিক পণ্য পৌছুতে পারত। মোগল 
আমলে স্ুবাগুলির রাজধানীগুলি মুষ্টিমেয় সংখ্যক সড়কের কদর্মাক্ত পথে সংযুক্ত 
ছিল। শাহজাহানের আমলে গুজরাটের ভয়াবহ দুভতিক্ষের সময় লক্ষ্য করা 
গিয়েছিল যেঃ কোন কোন অঞ্চলে জনসাধারণ যখন খাগ্যশশ্যের অভাবে মাছির 
মত কাতারে কাতারে মরছিল তখন পঁচিশ-ছাব্রিশ মাইল দুরের পার্খববর্তী 
অঞ্চলে জলের দামে থাছাশস্য পাওয়া গেলেও যথেষ্ট ক্রেতা মিলছিল না। 
সড়কের অভাব হেতু এমনটি ঘটেছিল । হিন্দুযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ছুটি 
বাণিজযপথের অধিকার নিয়েই প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহ অস্থঠিত হয়েছে; উত্তরাপথ 
ও দক্ষিণাপথ ছাড়া বাণিজ্যপণ্যের নিবিদ্ব চলাচলের বিশেষ কোন পথ 
ছিল না।এ 


শতাব্দীর পর শতাবা স্থবির গ্রামীণ জীবনের অভ্যন্ততা, উদ্ধ তববিহীন কৃষি- 
অর্থনীতি, মূলধন ও আর্থনীতিক বাজারের অপ্রতুলতায় বিকাশবিমুখ শিল্পায়ন, 
পরিবহ্নব্যবস্থার আদির্ম অবস্থা এবং সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের সাঁথে জম্পর্ক- 
বিহ্বীন জীবনযাত্রা জনজীবনকে গ্রাম্যতা) সন্থীর্ণতা ও আঞ্চলিকতা দোষে ছুষ্ 
করে তৃলেছিল। বিশাল, ব্যাপ্ত এলা কা জুড়ে সামাজিক আদান-প্রদানের অভাবে 
জান্দীয় চেতনা ও দৃষ্টিতঙ্গীর উন্মেষ ঘটেনি ; গ্রাম-ভিত্তিক, বর্ণ-ভিত্তিক 
পশ্চাৎপদ্দ চেতনায় আবিল হয়ে ভারতীয় গণচেতনা খগ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্চ হয়ে 
পড়েছিল | 


১৭২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


'ঝড়গতি, দ্রুত অতি” রেলগাড়ি 

আঙ্কের ভারতীয় শিশু আকাশ-বাতাস-জল-গাছপালার মত রেলগাডি, 
মোটর, জাহাজ, এরোপ্রেন, বেতার, খবরের কাগজ, দৃরদর্শন ইত্যাদিকে 
প্রক্ৃতিরত্র জিনিসের মত ন্বাভাবিক বলে ভাবে । শিশু এখনে! যা জানে না তা 
হুল এই, মানুষের নিজন্ব আবিষ্কারগুলি বিশ্ব তথ! ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রগতির 
ইতিহাসে অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার। 

শুধু শিশু কেন, বয়ক্ষ চৈতন্যেও অনেক সময় যা গরহাঞ্জির দেখতে পাওয়া 
যাঁয় তা হল ভারতীয় যানবাহন তথ। গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধৃনিকীকরণের 
সময়কাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা । যানবাহন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বেলওয়ে 
ভারতে সংস্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে । এ সালের ১৬ই এপ্রিল ভারতে প্রথম 
রেলগাড়ি বোম্বে-ান1 একুশ মাইল দুরত্ব পরতাল্লিশ মিনিটে অতিক্রম করে। 
হাওড়া থেকে হুগলী চব্বিশ মাইল দৃরত্বে প্রথম টি যাত্রীবাহী রেলগা ডি 
চলে ১৮৫৪ সালের ১৫ই অগাস্ট । 

১৮৫৯ সালের ভারতে রেলওয়ে লাইনের দৈর্ঘ ছিল ৪৩২ মাইল, দশ 
বৎসরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫*** মাইলে দাড়ায় । এ শতাব্দীর শেষদিকে এ দৈর্ঘ 
২৫০০* মাইলে গিয়ে পৌছায় । 

ভারতে “রেলওয়ে যুগ” গু? হওয়ার মাত্র আঠাশ বৎসর আগে ব্রিটেনে 
রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়। ১৮২৫ সালে ইংল্যাগ্ডের ভালিংটন ও স্টকটনের 
মধ্যে একটি বাম্পীয় এঞ্জিন ও ৩৫টি কামরা জুড়ে যাত্রী ও মালপত্র বোঝাই করে 
প্রথম গাড়িটি যাতায়াত আর্ত করে । ১৮২৯ সালে ফ্রান্সঃ ১৮৩৭ সালে 
মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৩৫ সালে জার্মানী, ১৮৩৭ সালে রাশিয়া, ১৮৩৯ সালে 
হল্যাণ্ড ও ইতালী এবং ১৮৪৮ সালে স্পেন রেলওয়ে ব্যবস্থা পত্তন করে ।5 

ইংল্যাণ্ডে রেলওয়ের যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভারতে এ যুগের 
উদ্বোধন ইস্ট ইত্ডিয' কোম্পানি কামা বা বাস্তব সম্তাবনাধুকত মনে করেনি 
দ্িবিধ কারণে । ঝুকিবনছল ও ব্যয়বহুল রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন করার 
মত আতিক সামর্থ কোম্পানির ছিল না৷ বলে মনে করা হয়েছিল । তাছাড', 
ভারতের মত নরদীমাতৃক দেশে এ ব্যবস্থার পরিবর্তে জলধান ব্যবস্থার উন্নতি- 
সাধন করা অনেক বেশী জরুরী বলে নানা মহলে অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল | 
গোঁদাবরী ও কাবেরী ধদীব্যবস্থার প্রধান স্থপতি স্তর আর্থার কটন ব্রিটিশ 
পালিয়ামেন্টারি একটি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় ভারতের মত দরিক্্ 
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দেশে সড়ক, জলপথ ও জলযান নির্মীণের উপর গুরুত্ব আরোপের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।* রেলওয়ের উপর 
অগ্রাধিকার না দিয়ে সেচখাল খননের উপর সর্বপ্রথম নজর দেওয়। উচিত বলে 
প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্স অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় 
জলবায়ু, ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রকৃতি, ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য, ভারতীয় 
সমাজের ধর্মীয় আচার-বিচার ইত্যার্দি রেলওয়ে ব্যবস্থার সাফল্যকে বিদ্িত 
করবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছিলেন । শুধুমাত্র 
ইংরাজ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ মহলে রেলওয়ে প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মতামত ধ্বনিত 
হয়েছিল এমন নয়, ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীর্দের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতিবাদে 
সোচ্চার হয়েছিলেন । উদাহরণ হিসাবে রমেশচন্দ্র দত্তর নাম উল্লেখ করা 
যায়। তিনি সেচখাল ও সড়ক নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্বীর মাঝামাঝি সময় থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি লগ্মী করে ব্রিটেনে মূলধন 
অনেক ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফালাভের সুযোগ সীমিত হয়ে পডেছিল । অথচ 
এঁ একই মূলধন ভারতের মত বিশাল আয়তন, জনবহুল উপনিবেশে ল্মী করে, 
্বপপ মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে এবং শ্রমিকের উদ্ধত্ত শ্রমের স্ফীতকায় মূল্য 
পকেটস্থ করে মান্রাবিহীন মুনাফালাভের লোভনীয় স্থযোগ বর্তমান ছিল। 
স্বভাবতই ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ইস্ট ইঙিয়। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের উপর চাপ তৃষ্টি 
করে ভারতে ব্রিটেনের মূলধন বিনিয়োগে প্রয়াসী হয়। এঁচাপ ভারতের গভর্নর 
জেনারেল লর্ড ড্যালহৌসির রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বয়ানের (১৮৪৯ ) 
সমর্থনধন্য হয়ে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর নিজন্ব মূলধন বিনিয়োগের বিরুদ্ধ যুক্তিতর্কের 
দরজ। ভেঙ্গে দেয়। ১৮৫৩ থেকে ১৯০২২ সাল পর্ধস্ত ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী সীমিত 
দায়বদ্ধ বু কোম্পানির মাধ্যমে ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন] করে 
বিপুল মুনাফা অর্জন করে। খোদ ব্রিটেনে ভারতীয় রেলওয়ে শেয়ার কেনার 
জন্য এমন হিড়িক পড়ে গিয়েছিল যে, দালাল ও ফড়িয়ারাও বেশ কিছু পাউও- 
শিলিং-পেন্স গুছিয়ে নেয়। কোম্পানিগুলির কাজকর্ম ভারতীয় জনস্বার্থে র 
সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নব পারায় আকওয়ার্থ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২২ 
সালে রেলওয়ে জাতীয়করণের নীতি গৃহীত হয়। 

ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র উপমহাজ্েশের অভ্যন্তর থেকে 
কাচামাল রেলগাড়ির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে কোলকাতা-বঘে-মাদ্রাজ গ্রভৃতি 


১৭৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


কখনো পর্যাধথ হয়ে ওঠেনি । তথাপি শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিবহন ব্যবস্থায় 
অনগ্রসর ভারতে সড়ক ও রেলপথ বিস্তারের বিলম্বিত, সীমিত কার্ধক্রম 
আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মবা গাঙে জোয়ারের সম্ভাবন। স্থট্টি করে। 


রেল বনাম সড়ক প্রতিযোগিতা 


শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় সড়কপথে যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবহার 
ভারতে অতি সাশ্প্রত্তক ব্যাপার বলে মনে হয়। ১৮৯৮ সালে মোটরগাড়ি 
ভারতে প্রথম আমদানি কর! হয়। বর্তমান শতাব্বীর দ্বিতীয় দশকে ভারতে 
মোটরগাড়ির মোট দংখ্যা ছিল মাত্র ৪*** ; বলা বাহুল্য এপ গাড়ীর 
ব্যবহার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ১৯২০ সালের পর থেকে 
মোটবরগাড়ি, ট্রাক, লরী ইত্যাদির বাবহার ভারতে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় 9 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে ভারতে বিপুল সংখ্যক 
মোটরযান বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। যুদ্ধ শেষ হলে এগুলি ভারতীয় 
শিল্পপতির' ক্রয় করে শিল্পদ্রব্য বা কাচামাল পরিবহনের কাজে নিয়োগ করেন। 
সড়কপথে যন্ত্রচালিত যানবাহনের ব্যবহার সড়কপথের উন্নগ্ননের দাবিকে 
জোবুদার করে তুলছে থাকে । তখন পর্ধস্ত ভারতীয় সডকগুলি ভারী 
যানবাহনের পক্ষে উপযোগী ছিল ন1॥ সড়কব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নান 
দিক থেকে দাবি উত্থিত হতে .থাকে। শেষ পর্বস্ত ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ 
জয়াকর কমিটি সড়ক উন্নয়ন তহবিল স্থষ্টির স্থপারিশ গ্রহণ করে 1:০9 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে বিটিশ ভারতে সড়ক 
উন্নয়নের কাজ ও মোটরযানের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে । 

১৯৩* সালের পর থেকে ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর আধিক দিক 
থেকে ট্রাক, লরী ইত্যাদি ব্যবহার কর] লাভজনক বিবেচনা করতে আরম্ত 
করলে রেল বনাম সড়ক প্রতিযোগিতার উত্তব ঘটে। রেলওয়ে প্রতি বৎসর 
এই প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে দু'কোটি টাকা লোকসানের সম্থবীন হতে 
থাকে। এই প্রতিযোগিতার চরিত্র অস্ধাবন ও যথোপযুক্ত সুপারিশ রচনার 
জন্য ১৯৩২ সালে মিচেল-কার্কনেস কমিটি নিযুক্ত হয়; ১৯৩৩ সালে রেল- 
সড়ক আত্মহত্যান্ুলভ প্রতিযোগিত। বন্ধের জন্য এ কমিটির সুপারিশ অন্ষায়ী 
১৪৩৫ সালে বিভিন্ন,গ্রদেশের যানবাহন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের 
নিয়ে যানবাহন উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে নিযুক্ত 


শ্গাণজ্ঞাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার ও ফলাফল ১৭৭ 


ওয়েজউড কমিটি মোটরযানের অসাধূ প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেলওয়ের 
ন্যাধ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের স্থপারিশ করে। 


সড়ক, মোটরযান ইত্যাদির আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব 


সড়কব্যবস্থার উন্নতি ও মোটরযানের ব্যবহার ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের 
বিকাশে সহায়ক ভূমিক! গ্রহণ করে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি নগরের শিল্পায়নের 
শ্ীবৃদ্ধির সন্কীর্ণ গণ্ডীর বেড়াজাল ছিন্ন করে নবনিষ্মিত সড়কপথে ভ্রত ধাবমান 
যানবাহন দুর-দুরাস্তরে নৃতন নৃতন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার অনুকুল শক্তি 
হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে । সড়কগুলি ভারতীয় শিল্পের বিকেক্দ্রিকরণ সম্ভব 
করে তোলে । কাচামাল ও শিল্পব্রব্য চঙ্লাচল অব্যাহত রাখতে সড়ক ও 
যান্ত্রিক যানবাহন রেলওয়ের সঙ্গে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। সড়কগুলি 
"অনেক ক্ষেত্রে বন গ্রামকে সংযুক্ত করে কুটিরশিক্পজাত দ্রব্যের জন্য বৃহত্তর 
বাঞ্জার স্থষ্টি করে। 

ভারতীয় কৃষি সড়ক উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে লাভবান হয় | কৃষিজাত 
ত্রব্য, শাক-সবজী, ফল ইত্যাদি সড়কপথে শহুরাঞ্চলে আনীত হতে থাকে এবং 
উৎপাপনকারীর মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ স্থ্টি করতে থাকে । আবার, কৃত্রিম 
সার, উন্নতমানের বীজ ইত্যার্দি সড়কপথে চাষীর দুয়ারে হাজির হতে থাকে! 
পতিত জমি চাষাবাদের জন্য জমিমালিক উৎসাহিত হয়ে উঠতে থাকেন। 
বাণিজ্যিক কষির বিকাশে রেলওয়ে ও সড়কপথের বিস্তার অনুকূল ভূমিক! 
পালন করে; শির্দি্ট এলাকাগুলিতে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সড়ক ও রেলপথে দ্রুত আনয়ন কর] সম্ভব হয়ে ওঠে। 
আবার, উৎপার্দিত শস্য ভারতের বিতিক্ন প্রান্তে বা বন্দরনগরগুলির মাধ্যমে 
বিশ্বের বাজারে দ্রুত পৌছে দেওয়া! হতে থাকে । উন্নত সংযোগ ও যানবাহনের 
কাত ধরে ভারতের বাণিজ্যিক কষি পথপরিক্রম! শুরু করে । 

সড়কব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অব্নসংস্থানের সহায়ক হয়। 
দরিদ্র নিরন্প, অক্ষরজ্ঞানহীন বহু মানুষ সড়ক নির্মাণের কল্যাণে চাকুরি 
লান্ত করে সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। ছুভ্তিক্ষের সময়ে 
সড়ক নির্যাণে অংশগ্রহণের বিনিময়ে বেকার মন্তুরেরা খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা 
করতে সমর্থ হয়। সড়কব্যবস্থার উন্নতি ছুতিক্ষের সময় খাদ্যশস্যের অবাধ 


চলাচল সম্ভব করে দুভিক্ষের প্রকোপ কিছুটা লাঘব করটতে সহায়ক হয়। 
ডা.--১২ 


১৭৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও হ্বরূপ 


সড়কব্যবস্থার উন্নতির সাথে রেলপথ, অন্তর্দেশীয় জলপথ ও সম্বদ্রপথ এবং 
বিমানপথের উক্নয়নের কার্ধক্রম নিবিড় সম্পর্কে জড়িত। সড়কপথের বিকাশ 
না ঘটলে রেলপথের বিকাশ অলাভজনক হয়ে উঠতে বাধ্য । শিল্প, ব্যবসা- 
বাণিজ্য বা খনিজন্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে জনজীবনের উপযোগী রাস্তাঘাট 
গড়ে ওঠার পরে রেলপথের আবির্ভাব ঘটে । অনুরূপভাবে দেখান যায় যে, 
সংযোগকারী রান্তাঘাট নিমিত হলে জলপথ ও বিমানপথের প্রকৃত উন্নতি 
ঘটতে থাকে। মানুষ ও জিনিসপত্র স্থান থেকে স্থানাস্তরে পৌছে দেবার 
উপযোগী সড়ক গড়ে উঠলে শুধৃমাত্র যে স্থলযান ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এমন 
নর» অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ আমলে 
বিলঘ্বিত প্রয়াস সত্বেও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির বূপরেখাটি রচিত হয়েছিল 
বলা বায়। এই বূপরেখাটি যতই বাস্তবে সার্থক হয়ে উঠতে থাকে ততই 
ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গ্রভীর পরিবর্তন শ্থচিত হতে 
থাকে। 

সড়কপথের বিস্তার অসংখ্য ভারতীয় গ্রাম ও সীমিত সংখ্যক শহরগুলির 
একাকীত্ব তেলে দিয়ে পারস্পরিক পরিচয় ও সংযোগ গড়ে তুলতে থাকে। 
সামাজিক নানাবিধ বন্ধনে গ্রাম ও নগরগুলি সংযুক্ত হয়ে পড়তে থাকে; 
দ্রুতগামী যানবাহন সড়কপথে চলাচল করে জনসাধারণের পারস্পরিক মেলা- 
মেশা বৃহত্তর গণ্ডীতে সম্ভব করে তুলে জাতীয় একোর স্চন1 করতে থাকে। 

সড়কপথে ধাবমান যানবাহন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিক। 
পালন করে। গ্রামের ছাত্রদের পক্ষে শহরাঁঞ্চলের কলেজগুলিতে শিক্ষালাভ 
করা সম্ভব হয়ে উঠতে থাকে । গগুগ্রামের ছাত্র সড়কপথে নিকটবত্তণ বর্দিষু 
গ্রামের বিদ্যান়্তনে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে থাকে । 

সড়কপথের বিস্তার ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ভারতীয় জনজীবনের 
স্থবিরতা হ্রাস করে গতিশীল জীবনের সুক্রপাত ঘটায়। নিজন্ব গ্রাম, শহর 
বা গ্রদ্দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসীদের পক্ষে অন্যত্র গমনাগমন করে জীবিকা 
অর্জনের ব্যবস্থা করা ক্রমশ সম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। ভারতবাসীদের 
পারস্পরিক মেলামেশার ফলে গ্রাম বা ক্ষুত্র শহরের জ্লী্ তাবনাচিস্তা ও 
পশ্চাৎপদ প্রদেশের প্রগতিবিষুখ দৃষ্টিভী ক্রমশ বিলীন হয়ে জাতীয় জীবনের 
এঁক্য পরিষ্ফুট হয়ে, উঠতে থাকে। ধীর পদক্ষেপে আগমনরত গতিশীল 
জনজীবন উন্নত সংযোগব্যবস্থার প্রভাবে ক্রমবর্ধমান গতিবেগ লাভ করতে 
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থাকে। রাজনৈতিক সচেতনতা এই গতিবেগের শরিক হয়ে সারা ভারতে 
বিস্তৃত হতে থাকে । 

সড়ক ও যানবাহনের উন্নতির কলে সারা ভারতের আর্থনীতিক জীবনের 
সঙ্গে ভারতের গ্রাম, শহর ও অঞ্চলগুলি যেমন একদিকে ৃকত হয়ে উঠতে থাকে, 
অন্দ্িকে তেমন মানুষ এবং পত্রপত্রিকা মাধ্যমে রাজনৈতিক ধ্যানধারণ? স্থান 
থেকে স্থানাস্তরে পৌছে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের বিস্তৃতি সম্ভব করে 
তুলতে থাকে । 


জাহাজ ও বিমান্পথ সমাচার 


সমুদ্রপথে ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পনিবেশিক আমলে বরাবর 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধানত নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছিল। জাহাজনির্মাণ শিল্প ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার হুগেও 
ব্রিটেনের চেয়ে উন্নত ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ভারতে এ 
শিল্পের বিকাশে নানারূপ প্রতিবন্ধক স্থত্টি করা হয়েছিল । আবার, ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে শুধুমাত্র রেলপথ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় 
উদ্ভোগী হয়ে গপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ অন্তর্দেশঈীয় জলপথে? উন্নতি সাধনের 
প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিল। 

বিমানপথের উন্নয়নের জন্য ওপনিবেশিক ভারতকে দীর্ঘকাল গ্রতী ক্ষ 
করতে হয়েছিন । ১৮৭৭ থেকে ১৯১ সাল প্স্ত অসামরিক বিমান চালনার 
ক্ষেত্রে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা ঘটেছিল; কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে 
অপামরিক বিমান চলাচলের পাকাপাকি ব্যবস্থা ৯৯২৭ সালের পূর্বে গৃহীত 
হয়নি । এ সালে অসামরিক বিমান চলাচল দপ্ডর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে বিমান চালনা শিক্ষার বহু ক্লাব ও এরোড্রোম স্থাপিত হয় । 
১৯২৯ সালের ৩*শে ডিসেম্বর ক্রয়তন ও করাচীর মধ্যবর্তা রাজকীয় বিমান- 
পথের শৃবিধা দিল্লী পর্যন্ত সম্প্রমারিত হয়। ১৯৩ সালে সাম্রাজ্যব্যাপী 
বিমান ডাক পরিকল্পনা চালু হয়। করাচী-কোলকাতা, করাচী-বোদ্বে-মীদ্রাজ- 
কলম্বে। এবং করাচী-্লাছোর বিমানপথণগুলি প্রথমে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত 
হয়। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারতে অপামরিক বিমান চলাচলের 
ক্ষেত্র প্রতৃত অগ্রগতি সাধিত হয়। 

কিন্ত ছিতীম্ব মহাযুদ্ধ প্রমাণ করে যে, এ অগ্রগতি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 


১৮০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


প্রয়োজনীয় সৈন্য ও রসদ পরিবহনের পক্ষে একান্ত অপর্যাপ্ত ছিল। ১৯৩৯ 
থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে বিমান চালনাঁর কারিগরী দক্ষতা অর্জনে বহু সংখ্যক 
ভারতীয় যুবক সাফলা লাভ করেন | ভারতীয় বিমানবহরে যোগদানের জন্য 
কলেজ ও বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পগ্রচারকার্ধ চালান হয়। প্রতি- 
রক্ষার কার্ষে নিযুক্ত বিমানের সংখ্য। অনেক বাড়ান হয়। ১৯৪৩ সালে লর্ড 
লিনলিখ গো ঘোষণ] করেন যে, ভারতের বিমানবহর ক্রমশ বিপুল শক্তির 
অধিকারী হয়ে উঠেছে। 

১৯৪* সাল নাগাদ এগারটি বিমান কোম্পানি ভারতের অভ্যন্তরে যাত্রী 
ও মাল পরিবহনের কাজে বিমান পরিবহন লাইসেন্সিং বোর্ডের তালিকাভুক্ত 
হয়েছিল £ এগুলির নাম ছিল-_ভারত এয়ারওয়েজ ; ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ; 
ডেকান এয়ারওয়েজ ; ডালমিয়! জন এয়ারওয়েজ) এয়ার ইপ্ডিয়া ; এয়ারওয়েজ 
ইত্ডিয়) মিস্ত্রি এয়ারওয়েজ ; অশ্থিক! এয়ারলাইনস জুপিটার এয়ারওয়েজ 
ইপ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ এবং এয়ার সানভ্িসেস অফ ইত্তিয়া | £৪ 

রেলওয়ের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অস্তর্দেশীয় জলপথের উন্নয়নের কারধক্রম 
গৃহীত ন| হওয়ায় ভারতীয় অর্থনীতি সুলভ পরিবহনের স্থযোগস্থবিধা থেকে 
বঞ্চিত ছিল। রেলওয়ের সংআ্ববিহ্থীন অঞ্চলগুলিতে রাজনৈতিক সংযোগের 
ব্যবস্থা! দীর্ঘকাল অন্গপস্থিত ছিল। রাহ্গনৈতিক সংযোগের বাহন হিসাবে 
বিমান্পথের ব্যবহারও অত্যন্ত সীমিত তাৎপর্য বহন করেছিল । ভারতীয় 
জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও ওপনিবেশিক শাসকবর্গের অর্থলগ্ীতে দীর্ঘকাল 
অনীহা দ্রুতগামী এই বাহনের সুবিধার পূর্ণ সঘ্যবহার থেকে জনগণকে বঞ্চিত 
রেখেছিল । 


আধুনিক যানবাহন ও গ্ণজ্ঞাপন ব্যবস্থার বনুমুখী তাৎপর্য 


রুদ্ধপ্রবাহে স্থবির ভারতীয় শিল্পায়নের শীর্ণ ধারাটি রেলওয়ে ব্যবস্থা পত্তনে 
বিস্তৃত হতে থাকে । রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ স্যষ্টির সাথে সাথে রাজন্ব 
বৃদ্ধির সুত্রে ব্রিটেনের বাড়-বাড়ত্ত আয়, ভারতের অভ্যন্তরে কয়লা» লৌহ, তুল! 
ও পাটের মত কাচামাল প্রাপ্তি বা প্রস্তুতের সম্ভাবন! প্রভৃতি কারণগুলির 
সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রর্তিক্রয়ায় ভারতীয় শিল্পায়ন অনিবার্ধ হয়ে পড়েছিল বলে 
জোন্‌ বীচ্যামৃূপ, অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন 
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ঘে, ভারতের মত বিশাল দেশে রেলওয়ে ব্যবস্থা নিজস্ব নান! চাহিদা মেটানর 
জন্য এবং বিশেষ করে মেরামতির স্বার্থে ভারতীয় শিল্প বিকাশের সহায়ক 
হবে। হয়েওছিল তাই। কাচামাল কারখানার দুয়ারে হাজির করে ও 
শিল্পজাত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ করে বা বন্দরে পৌছে দিয়ে 
আস্তর্জাতিক আর্থনীতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ স্থষ্টি করে রেলওয়ে ব্যবস্থা 
ঘূর্ণমান চক্রধবনিতে শিল্পায়নের বৈশ্লীবিক জয়গান ধ্বনিত করে তুলেছিল। 

কিন্তু মনে রাখ! প্রয্মোজন যে, ভারতের রেলওয়ে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ব্রিটিশ 
ধনিকদ্ধের মূলধনে পরিচালিত হয়েছিল বলে মুনাফা! লাভের লোভ মৃখ্য হয়ে 
উঠে ভারতীয় শিল্পায়ন,ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনকল্যাণের আদর্শটকে শি'কেয় তুলে 
রেখেছিল । এই ব্যবস্থা প্রধানত ভারতীয় বন্দরনগরগুলিকে কৃষিপণ্য ও আধা- 
শিল্পজ।ত দ্রব্য উৎপাদন সংগ্রহের কেন্্রগুলির সাথে সংযুক্ত করে দিতে তৎপর 
ছিল। ফলে কয়েকটি বন্দরনগর (বিশেষ করে কোলকাতা, বোণ্ে, মাদ্রাজ ) 
এবং উৎপাদন সংগ্রহের সীমিত সংখ্যক কেন্দ্র্ুলি আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক 
লেনদেনে সমুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, অথচ সারা ভারতের মুঢ়, মুক, মান মৃখের 
কোটি কোটি ভারতবাসীর আবাসভূমি গ্রামগ্ডলি আর্থনীতিক দুরবস্থার পূর্বতন 
তিমিরেই দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন থাকে । ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির সারা দেহ 
রক্তাল্পতায় তৃগতে থাকে, কেবলমাত্র মুখমগ্ডুলে রক্তপর্চার ঘটতে থাকে । ক্রমে 
ক্রমে দু'টি ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটে : কয়েকটি বন্দর ও মুষ্টিমেয় কয়েকটি 
শহরকে কেন্দ্র করে শিল্প, বাণিজা, ব্যবসা ও শিক্ষাবিস্তারে তুলনাম্লকভাবে 
সমৃদ্ধ একটি ভারতবর্ষ, আর শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার স্যোগ-বঞ্চিত অপর 
একটি ভারতবর্ষ । শহর ও গ্রামের জনজীবনের আর্থনীতিক-সামাজিক-রাজ- 
নৈতিক-সাংস্কতিক মান আস্মান-জমিন ফারাক হয়ে ওপনিবেশিক আমল থেকে 
বিংশ শতাব্বীর শেষাশেষি পর্যস্ত ভারতীয় জাতীয়তাব।দের ভিত্বিকে অসমজ্জস 
ও অসংবদ্ধ করে রেখেছিল । আশ্রর্ষের কিছু নেই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
উষাকালে জাতীয়বাদের প্রবক্তাব! গ্রাম-ভারত থেকে আবির্ভত হননি ; তার 
সবাই মুষ্টিমেয় মহানগরগুলি থেকে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকর্ম 
পরিচালিত করেছিলেন । তারা আর্থনীতিক বিচারে একই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, 
প্রায় একই রকম শিক্ষার্দীক্ষ। ও চিস্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । তাদের 
স্বদেশচিস্তা, শ্রেণীস্বার্থ ও স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদও ছিশ একই রকম। গ্রাম- 
ভারতের জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা বা ভাববিনিময়ের বিষয়বস্ত তার! 


১৮২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


প্রধানত ওপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি ও যানবাহন ব্যবস্থার অগ্রতুলতার 
কারণে পৌছে দিতে অক্ষম হয়েছিলেন । গণজ্ঞাপন ও যানবাহন ব্যবস্থার 
অপ্রতুলতার জন্য গ্রাম ও শহরের মান্ষে মধ্যে কাম্য সংযোগ গড়ে উঠতে 
পারেনি । 

ওপনিবেশিক আর্থনীতিক ম্বার্থে রেলওয়ে ব্যবস্থার চরিত্র ও রেলওয়েন 
গতিশণ নির্ণীত হলেও, রেল চলাচল শুরু হবার পর ভারতের প্রাচীন আর্থ- 
সামাজিক ভিত্তি নুতন নূতন শক্তির আঘাতে ভাঙতে শুরু করে, পরস্পর থেকে 
বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির স্থবির, দারিপ্র্যময় স্বয়স্তরতা ধীরে ধীরে ঘুচতে 
আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে ধনতান্ত্রিক ব্রিটেনের সেবাদ্দাপ হিসাবে 
বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত, আর্থনীতিক দ্িক থেকে সংবদ্ধ নৃতন এক 
ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটতে থাকে । জাতীয় অর্থনীতির উদ্ভব ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের বস্তগত ভিত্তি রচনায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

ও+ম্যালী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আধৃনিক শিল্পগুলির জনক 
হিসাবে রেলওয়ে অনন্ত ভূমিকা পালন করে ; উৎপাদনে বিশেষিকরণ সৃষ্টির 
মাধ্যমে উতৎ্পাদনব্যবস্থাকে বৈপ্রবিক পরিবর্তনে সমৃদ্ধ করে। সার দেশে 
বাণিজ্যপণ্য ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ সার] বৎসর নিশ্চিত করে জিনিসপত্রের 
মূলা তারতবর্ষব্যাপী স্থষম করে তোলে । ছুণ্তিক্ষ ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে 
ওপনিবেশিক শক্তির লালসাজর্জর নীতির প্রয়োগে মনুষ্য-স্থষ্ট অঘটন হিসাবে 
একাধিকবার আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু খাগ্শশ্ত সরবরাহের উপযোগী সারা 
দেশব্যাপী পরিবহন ব্যবস্থা চালু করে রেলওয়ে ছুিক্ষের সম্ভাবনা হৃট্টির 
মুলোৎপাটনের জন্তও নিঃসন্দেহে কিছু কাজ করেছে । চাকুরি বা পেশায় 
নির্দিষ্ট স্থানে আজীবন বসবাসের জনিবার্ধতা ঘুচিয়ে দিয়ে রেলওয়ে জীবিকার 
সন্ধানে ব্যস্ত মানুষের দেশব্যাপী চলাচলের ম্থযোগ করে দেয়। ভূমিদাস, 
বেকার প্রতৃতিকে শহরাঞ্চলের কলকারখানাগুলির ছুয়ারে শ্রমক্রেতা ধনিক 
শিল্পপতির সামনে হাজির করে। ফলে, পশ্চাৎ্পদ সামস্ততান্ত্রিক ভারতের 
আর্থনীতিক পদযাত্রার কাল ক্রমে ক্রমে সমাপ্ত হয়ে আসতে শুরু করে এবং 
ভারতীয় অর্থনীতি ওপনিবেশিক ধনতন্ত্রের কৃহেলীঘের! প্রত্যুষের প্রহর গুণ,তে 
থাকে । ভারতে 'রেলওয়ে ব্যবস্থা আধুনিক শিল্পের সত্যিকারের পু্বন্থুরী 
হবে” বলে কার্ল মার্কসের ভবিষ্বদ্ধাণী সার্থক হয়ে উঠতে শুরু করে ।1৪ 

রেলওয়ে ও সড়কব্যবস্থা কৃষি এলাকায় ধীরে ধীরে হলেও 'শাস্ত বিপ্লব: 


গণজ্ঞাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার ও ফলাফল ১৮৩ 


সম্পন্ন করে। কৃষিজ উৎপাদনকে পরিবহন ব্যবস্থা বিক্রয়যোগ্য করে তোলে । 
ভারতীয় কৃষক বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে উৎসাহী হয়। কৃষি অর্থনীতি 
ধীরে ধীরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠতে থাকে। 

ভারতীয় অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিবর্তন দ্রেততর হতে থাকে । ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভাবতীয় বৃদ্ধি- 
জীবীদের বুহদাংশ পশ্চিমী ধাচের শিল্পায়ন, নগরীকরণ ও মধ্যবিত্ত সমাজের 
ন্নতমান জীবনযাত্রার ম্বপ্রবিহবল হাতছানিতে মুগ্ধ হতে থাকে । আধুনিক 
শিল্পের প্রসারে তারা উৎসাহী সমর্থক হয়ে ওঠেন। বাণিজ্যিক মূলধনের 
মালিক ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলি, জমিদারশ্রেণীর একাংশ, ভূমির মালিকানা থেকে 
লব্ধ আয়ে ধনী কিছু বৃদ্ধিজীবী ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের গোড়া পত্তনে অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। এদের মধা থেকে নৃতন এক শ্রেণীর উদ্তব ঘটতে থাকে 
শিল্পে কর্মমুখর বৃর্জোয়। “সাম্যবাদী ইস্তেহার”এ মার্ক ও এঙ্গেল্স 
বুর্ভোয়! শ্রেণীর বৈপ্লবিক এঁতিহাসিক ভূমিকার কথা বলেছেন । ভারতীয় 
বৃর্জোয় শ্রেণীর পক্ষে অবিকল এরূপ ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয়নি । ব্রিটিশ ধনিক 
শ্রেণীর সাথে অধস্তন সহযোগিতা বজায় না রেখে ভারতীয় বুর্জোয়া :শ্রেণীর 
পক্ষে বিকাশ লান্ড কর! অসম্ভব ছিল; রাজনৈতিক, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক 
ও আর্ধনীতিক শক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশ বুর্জোয়া! শ্রেণীর স্বার্থপর, কঠোর 
অভিভাবকত্ব না মেনে নবজাতক ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে জীবনধারণ 
অসম্ভব ছিল। ওপনিবেশিক আমল অবসানের তিন দশক আগে এই 
নবজাতক কৈশোরে পদার্পণ করলেও দীর্ঘকাল পরুনির্ভরশীলতার কারণে তার 
পঙ্গু অবস্থা ঘোঁচেনি। ভারতীয় বুর্জোয়! শ্রেণী স্বল্পকালীন প্রয়োজনে দাসর্বদ। 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সহযোগী হতে ছিধা করেনি; কিন্তু দীর্ঘকালীন লাভ- 
লোকসানের নিরিখে এ শ্রেণীর প্রভাবশালী একটি অংশ এবূপ সহষোগিতাকে 
আত্মঘাতী ভেবেছে । জাতীয্ব মুক্তিসংগ্রামের প্রথম দিকে এই শ্রেণী শ্বদেশীয় 
জনতার পাশে এসে দাড়াতে সাহসী হয়নি, কিন্ত জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যখন 
বহ্শ্রেণী-তিত্তিক চরিত্র অর্জন করে শক্তিশালী হয়েছে তখন এই শ্রেণীর অগ্রণী 
অংশ জাতীয় শ্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে । এই শ্রেণী দ্ীর্থকালীন 
স্বার্থের বিচারে ব্রিটিশ বুর্জোয়! শ্রেণীর অধস্তন সহযোগী না থেকে শ্বাধীন 
ভাবতে অগ্রণী শ্রেণীর ভূমিকা কাম্য মনে করেছে। ইউ্ট্াপীয় বৃর্জোয়। শ্রেণীর 
মত ইতিহাসে বৈপ্রবিক ভূমিকা গ্রহণে অপারগ হলেও ভারতীয় বৃর্জোয়! শ্রেণী 


১৮৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শেষ দশক তিনটিতে মোটামুটি প্রগতিশীল ভূমিকা 
পালন করেছিল বলা যায়। 

রেলওয়ে ব্যবস্থা না গড়ে উঠলে ভারতে বুর্জোয়। শ্রেণীর জন্ম কবে, 
কখন, কীভাবে ঘটত বলা শক্ত । 

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে রেলওয়ে মোটর, লরী 
ইত্যাদি পরিবহনের বাহুনগুলি ভারতের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনকে সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্যে বিধৃত করে। একদিকে এই 
বাহনগুলি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে সংবহ্গ ও সংরক্ষিত রাখতে যেমন 
ক্রিয়াশীল ছিল, অন্যদিকে তেমনই এ শাসনকে পরাভূত করবার জন্য 
প্রয়োজনীয় ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা রচনার বস্তগত ভিত্তি 
তৈরী করার কাজে সক্রিয় ছিল। গ্রাম, শহর, নগর» জেলা, বিভাগ ও 
প্রদেশের নরনারী নিজের এলাকার সীম! পেরিয়ে বাস, মোটর ও রেলগাড়ির 
দৌলতে অন্যান্ত এলাকার নরনারীর মাথে আলাপ-আলোচনা, মিটিং-মিছিল, 
প্রস্তাব রচনা ও আন্দোলনের কার্ধক্রম তৈরীতে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ করে 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সচেতনতা৷ গড়ে তোলে । পত্রপত্রিকা, ডাক, তার, 
টেলিগ্রাফ ইত্যার্দি রাজনৈতিক সচেতনতার বাহক হয়ে সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 
ওপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সহায়ক হয়। রেলওয়ে, 
মোটরগাড়ি ইত্যাদি প্রচলিত না হলে স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই 
নওরোজী, ফিরোজ শাহ, মেহতাঃ দীন্শা ওয়াচা প্রভৃতি উদ্দারনৈতিক 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের পক্ষে দেখা-শোনা-কথাবার্তায় ভাববিনিময় কর] 
সম্ভব হত ন1। রাজনৈতিক সংস্থাগুলির সশ্যদের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে যাতায়াত করে সভাসমিতি, অধিবেশন ইত্যাদিতে যোগদানের মাধ্যমে 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের হ্ুত্রপাত করা অসম্ভব হত। ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস, লিবারেল ফেডারেশন, অল ইণ্ডিয়৷ উইমেন্স্‌ কনফারেন্স, অল ইত্ডিয়! 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং বহু যুব, ছাত্র ও কিষাণ সংস্থা আধুনিক যানবাহনের 
স্থযোগ গ্রহণ করে নিজেদের কাজকর্মের ভিত্তি ও ব্যাপকতাকে - সর্বভারতীয় 
চরিজ্রান্দ করে তুলতে সক্ষম হয়।?« ভারতের মুক্তিসংগ্রাম আধুনিক 
যানবাহনের ক্রমবিস্তারের ইতিহাসের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এ 
ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ছাড়া মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপকতার দ্রুততার কারণ সঠিক- 
ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। 
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রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগে ভারতীয় ভাষাসমুছে লিখিত 
বইপত্র, পত্রপত্রিকা! ইত্যাদি সীমিত এলাকায় পঠিত হত । প্রদ্দেশের সীমানা 
ছাড়িয়ে অন্য গ্রদ্শে এগুলি পৌছুতে পাঁরত না । ম্বাধ্নিক যাঁনবাভন, 
বিশেষ করে রেলগাড়ী, প্রচলিত হলে এগুলি প্রদেশ থেকে প্রদেশে পৌছে 
পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে । সামাঁজিক-রাজনৈতিক-সাংক্কৃতিক নৃতন 
একটি জাতীয় চৈতস্া ধীরে ধীরে জন্মলাভ করতে থাকে। 

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ব্যবহৃত বইপত্র হাজারে হাজারে মুদ্রিত করা 
আধুনিক যানবাহন প্রচলিত হবার আগে সম্ভব ছিল না এমন নয়। কিন্ত 
এগুলি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রামে ও শহরের হাজার-হাজার শিশুর হাতে 
পৌছে দেওয়া ছিল অসম্ভব । রেলওয়ে পত্বন ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে 
ভারতীয় শিশুদের হাতে একই রকম পাঠ্যপুস্তক আসতে শুরু করে । গণশিক্ষার 
শীর্ণ ধারাটি উৎসমখের বাধ! ছিন্ন করে ধাবমান হয়। ওপনিবেশিক ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষ গণশিক্ষা দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও আধুনিক ষান্বাহনের অন্যতম 
ফল হিসাবে গণশিক্ষ। বিস্তারের ধারাটি নিজস্ব পথ খুঁজে পায়। 

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
ভারতীয় চিস্তা ও মননের ফসল আঞ্চলিক সীমানার গণ্ডী পেরিয়ে প্রদেশে 
প্রদেশে পৌছে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হতে শুরু করে। বিজ্ঞানী, 
সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় গুরু ব: প্রবক্তারা তাদের চনার মাধ্যমেই 
কেবলমাত্র সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন এমন নয়, আধুনিক 
যানবাহনের সুযোগ গ্রহণ করে তার। নিজেরা স্ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলে 
গিয়ে তাদের চিস্তাভাবনাকে অনেকখানি সর্বজনীন করে দিতে জক্ষম হন। 
ভারতীয় চিন্তা ও মননের ভাবমন্দাকিনী শাখানদী ষ্টি করে গণচিস্তার ভূমিতে 
পলিমাটি সংযোজনে কর্মমুখর হয়ে ওঠে । দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্ত্র 
বিপিনচন্দ্র পাল, দাদাভাই নওরোজী, গোপালকুষ্ণ গোখেল, রমেশচন্ত্র দত্ত 
বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহরু, অরবিন্দ ঘোষ, চিতুরঞ্চন দাশ, মোহন- 
দাসকরমটাদ গান্ধী, সুত্রাঙ্গনীয় আত্বার প্রভৃতির ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ 
করে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিস্তাভাবনাকে 
পরিবেশন করে আঞ্চলি কত।, প্রাদদেশিকতা বা সম্প্রদায়গত দোষে ছুষ্ দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিবর্তে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্বোধন করেন। রস্কীর্ণতা, কুপম্কর্তা, 
বর্ণান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আঘাতে কোণঠাস। হতে আর্ত 
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করে। ভারতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ও বিকাশে আধুনিক পরিবহুন 
ব্যবস্থার গুরুত 'অসাধারণ। 

যানবান্নের আধুনিকীকরণের সাথে সাথে পেশা» চাকুরি, ব্যবসা 
ই'তাদির পয়োজনে ভারতের এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশে উপস্থিত হতে 
শুরু করেন; কোলকাতা, বোম্বে, মান্দাজ, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদঃ পুণা, 
কানপুর, পাটন] প্রভৃতি নগরগুলিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দার! 
বদবাস শুরু করলে সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পাঁয় এবং নগরগুলির প্রকৃতিতে 
সর্বভারতীয় ছাপ পড়তে থাকে । মাদ্রাজ থেকে বোম্বেঃ লাহোর থেকে 
কোলকাতা, দ্বারকা থেকে পুরী, গৌহাটি থেকে কানপুর পর্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন শহর 
এবং প্রদেশবাসী ডাক্তার, ইঞ্জিপীয়ার, উকীল, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, কেরানী ও 
সরকারী পদস্থ কর্মচারী জীবিকার প্রয়োজনে রেলগাডি, মোটরগাডি ইত্যাদির 
স্থযোগ গ্রহণ করে যাতায়াত ও বসবাস আরম্ভ করেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী 
শিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি বসবাসের ফলে ভারতীয় নৃতন এক জীবনযাত্রার 
ধানাপথ স্থষ্টি হতে থাকে । রেলওয়ে পত্তনের ফলে বিপুল হারে গ্রাম-ভারতের 
মান্য কোলকাত', মাত্রাজ, বোম্বে, কানপুব গ্রভৃতি শহরের কলকারখানায় 
শ্রমিক হিসাবে যোগদান করতে সুযোগ পায়। শ্রুমিকশ্রেণীর গঠনে 
প্রাদেশিকতার ছাপটি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । 

আধৃণিক যানবাহনের কল্যাণে শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ববিদ, 
অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও শিল্পীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন, অধিবেশন 
ও প্রদর্শনীতে তাদের বক্তব্য .ও শিল্পকর্ম উপস্থাপিত করবার স্থযোগ লাভ 
করেন। রেলওয়ে ও অন্যান্য আধুনিক যানবাহনের স্বাচ্ছন্দ্য ও দ্রুতগামিতার 
ফলে তাদ্দের পক্ষে ভাএতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে সতীর্থদের সাথে 
মেলামেশা সম্ভবপর হয় । বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানপ্রেমী, কলারসিক ভারতীয়দের 
এই মেলামেশ! সাংস্কৃতিক জীবনকে সম্ুদ্ধ করে তুলতে যথে্ট সহায়তা 
করেছিল । 

আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার প্রভাবে ধর্মীয় ও. বর্ণ-ভিন্তিক 
কুপংস্কার, কুপ্রথা, কদাচার ও অমানবিক আচার-আচরণ পরিবতিত হুতে শুরু 
করে। মুদ্রাষস্র একদিকে যেমন সংঙ্কারমুক্ত মানবতাবাদ প্রচারে সহায়ক 
শি হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে, যানবাহন ব্যবস্থা অন্তরকে তেমন দৈনন্দিন 
জীবনে কুসংস্কার ও কুপ্রধার বেড়া ভাঙতে সক্রিয় থাকে। বিশেষ করে 
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পানাহার সক্রাস্ত বর্ণ-ভিত্তিক হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধের নিগড় আলগ। 
হতে শুরু করে। ভাড়া বা মাগুলের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র ও 
তথাকধিত অস্পৃশ্যদ্দের পক্ষপাতহীনভাবে স্থানান্তরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে 
রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি ইত্যার্দি উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্তা ভেদাভেদ 
সন্ধীর্ণতর করে তুলতে থাকে। রেলগাঁড়ির একই কামরায় উপবীতধারী, 
ফোটা-তিলকে শোভিত-ললাট ব্রাক্ষণ এবং জীর্ধ বসন ও অপমান-লাগুনায় ক্ষ 
“অস্পৃশ্ত” আহার ও পানীয় গ্রহণে বাধ্য হন। বর্ণের প্রকোষ্টে প্রকোষ্ঠে 
আবদ্ধ হিন্দুরা ও সংখ্যালঘিষ্ঠ মুনলমাঁনের আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার 
কল্যাণে পারম্পরিক মেলামেশা ও ভাব আদান-প্রদানের স্থুযোগ লাভ করে 
সামাজিক সংহতির নৃতনতর, ব্যাপকতর ও গভীরতর বূপকে ধীরে ধীরে মূর্ত 
করে তুলতে থাকেন। 

ভারতীয় ভাষাসমূহ উনবিংশ শতাব্দী অবসানের ছু*তিনটি দশক আগে 
বেশ কিছুট! স্বয়ন্তর হয়ে নূতন নৃতন পাক্ষিক পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, বইপত্র, 
ইত্যাদি প্রকাশে আত্মনিয়োগ করে। মাদ্রাজ, বোশ্বে, লাহোর, করাচী, 
পাটনা, লক্ষ্ৌৌ, কানপুর, পুণা, কোলকাতা ইত্যাদি শহর জাতীয়তাবাদী 
ধ্যানধারণ। ইংরাজী ও মাতৃভাষার মাধ্যমে ভারতীয়দের দুয়ারে পৌছে 
দেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবার্দের বিকাশে আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞাপন 
ব্যবস্থার সহযোগী হিসাবে মুত্রাষস্ত্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । 

ওপনিবেশিক শাসন ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে 
ভারতবর্ষে আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থ] প্রচলন করে ভারতীয় 
জনজীবনে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপুল 
পরিবর্তনের স্চন1 করে। 


ভারতীয় যুদ্রাযন্ত্র ও পত্রপত্রিকার উদ্ভব 


বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যস্তও ভারতবাসীদ্দের পক্ষে সর্বভারতীয় 
দৃষ্টিভপরী গ্রহণ কর! কষ্টসাধ্য ছিল। যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আদিম 
অবস্থায় এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব শ্বাভাবিক ও অনিবার্ধ ছিল। ১৯৮৫২ সাল 
পর্যস্ত ভারতবাসী উট, হাতি, গরুর গাড়িঃ নৌকা, ঘোড়া ইত্যাদি বাহন 
হিসাবে ব্যবহার করত] সাধারণভাবে পদব্রজে যাতাম্নাত প্রচলিত ছিল। 
১৮৫* সালের *ই ফ্রেব্রুয়ারি “ফ্রেণ্ড অফ ইপ্ডিয়* ডাকবিলির শহরগুলির মধ্যে 


১৮৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


চিঠিপত্রের গতায়াতের গতি ঘণ্টায় ছুই মাইল বলে বর্ণন! করেছিল। ১৮৪৫ 
সালে ভারতে ডাক-শহরের সংখ্যা ছিল ১৩৮, লর্ড ভ্যালহৌপসির সময়ে এ 
সংখ্যা ধ্াড়ায় ২৪৭। পরবর্তা ছুই দশকের মধ্যে বড় বড় শহরগুলি 
রেলব্যবস্থায় যুক্ত হলেও চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে অন্বাভাবিক বিলম্ব 
ঘটত : ১৮৬২ সালে কোলকাতা থেকে বোস্বে বা মাদ্রাজ চিঠি যেতে কম পক্ষে 
৯ দিন লাগত, আগ্রা যেতে লাগত € দিন, আর দিল্লী পৌছুতে ৬ দিন 15 

এরূপ বিলম্বের কারণে সংবাদপত্রের প্রচার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল । 
১৮২৮ সালে “বেঙ্গল হরকরা"-র সম্পাদক জেমৃস সাদারল্যাও হাউস অক কমন্সের 
একটি সিলেক্ট কমিটির কাছে বলেছিলেন যে, তার দৈনিক সংস্করণটি ৮**-র 
বেশী বিক্রী হত না। গ্রাহকেরা অধিকাংশ ছিলেন ইউরোপীয়, খল্প 
সংখ্যক ভারতীয় গ্রাহকও ছিলেন। ভারতীয় মালিকানা ও জম্পাদনায় 
ইংরাজীতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র পর্দি রিফর্মীর” ১৮৩৩ সালে ৪** কপি 
বিক্রি হত; ১৭৫ কপি “ক্যালকাট! কুযুরিয়ার* ২*৮ কপি “বেঙ্গল ক্রনিকৃল+, 
২৪২ কপি “বেঙ্গল হেরান্ড?, ২** কপি “ইও্িয়ান রেজিস্টার, ২** কপি “দি 
এনকোয়ারার্ এবং ১** কপি 'জ্ঞানান্বেষণ এ একই সময়ে বিক্রি হত ।15 

হিন্দু কলেজে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের পরিচালনায় বেশ 
কয়েকটি পত্রপত্রিকা গত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল, 
যেমন, “দি রিফর্মার+, “দি পার্থেনন+ 'জ্ঞানাম্বেষণ+, “দি হিন্দু পাইওনীয়ার** 
“দি বেঙ্গল স্পেকটেটর* এবং «দি এনকোয়ারার* | বাংলায় প্রকাশিত শ্রীপামপুর 
মিশনাঁরিদের প্রভাবশালী পত্রিকাটির নাম ছিল «সমাচার দর্পণ”, কিন্তু এ 
কাগজের দেনিক বিক্রয় ৪০* কপির বেশী ছিল না । 'ব্রাঙ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন 
আযাণড ব্রাক্ষণ সেবধি'* «সংবাদ কৌমুদি” এবং রামমোহন রায় সম্পাদিত 
“মিরাত-উল-আকবর” বিশের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল । ছ্বারকানাথ ঠাকুর, 
প্রদ্নকৃধার ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায়ের যৌথ উদ্যোগে £লঈদ্ুত” ১৮৩০ 
সালে আত্মপ্রকাশ করে। কিছু পন্নবর্তীকালে মননশীল পত্তিকা “সোমপ্রকাশ: 
আবিভূ্ত হয়। ই 

বোম্বে প্রেসিডেম্সিতে ভারতীয় পত্রিকাগুলির সব কটি পাশ সম্প্রদায়ের 
শ্বত্বাধীন ছিল, সম্পাদকের] সবাই এ সম্প্রদায়ের অন্ততূক্তি ছিলেন । মারাঠা 
ভাষায় প্রকাশিত গ্ংধাদপন্র পাশা কাগজগুলির অনেক পরে আবির্ভত 
হয়েছিল। গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত সাগ্ডাহিক পত্রিক! “ন্বাইন1 (বোম্বে) 


গণজ্ঞাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার ও ফলাফল ১৮৯ 


সমাচার” মোবেড ফার্ডুশ্জি মূর্জবানের সম্পাদনায় ১৮২২ সালে আত্মপ্রকাশ 
করে। ১৮৩১ সালে গুজরাটি ভাষায় দৈনিক কাগজ “জাম-ই-জামসেদ, 
প্রকাশিত হয়। দাদাভাই নত্তরোজী সম্পাদিত “বাস্ত, গোফতার” ১৮৫১ 
সালে প্রকাশিত হয়। এ সালেই প্রকাশিত হয় “আকবর-ই-সওদাগর? | 

মাদ্রাজ প্রেসিভেন্সিতে ১৮৩২ সাল পর্যস্ত দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কোন 
সংবাদপত্র ছিল না। ইংরাজী ভাষায় রচিত “ক্রিসেণ্ট৬ জি. এল. চেট্রির 
সম্পাদনায় ১৮৪২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির অত্যন্ত সীমিত প্রচারের জন্য ভারতীয়দের 
নিরক্ষরতা,অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য যেমন দায়ী ছিল, যেমনই দায়ী ছিল যানবাহন 
ব্যবস্থার অগ্রতুলতা ও অনাধূনিকতা এবং সরকারী ডাকমাশুলের মহার্ধ্যতা। 
কোলকাতা থেকে একটি সংবাদপত্র ১৮৩২ সালের যেকোন দিন মাদ্রাজ 
পাঠাতে হলে ভাকমাগুল দিতে হত এক টাক1 চৌদ্দ আনা (এক টাকা 
সাতাশি পয়সা )। লর্ড বেটিস্ক অবশ্ত ভাকমাশুলের হার এরূপভাবে পরিবর্তন 
করেছিলেন যে, প্রথম চারশ মাইল পর্যস্ত চার আন! ( পঁচিশ পয়সা ) এবং 
পরবর্তী যেকোন দ্বরত্তের জন্তু আরও পঁচিশ পয়সা আদায় করা হুত। 

১৮৬১ সালে ইওিয়ান কাউন্সিল্স আযাক্ট পাশ হলে ইংরাজী শিক্ষিত 
ভারতীয়দের মধ্যে গাজনৈতিক তৎপরতা! বৃদ্ধি পায়। আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত 
কার্ধে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ের ব্যবস্থা শিক্ষিত ভারতীয় মহলে রাজনৈতিক 
মতামত প্রকাশের অন্থকুল পরিবেশ রচন| করে । ১৮৬১ সালে বোষ্েতে 'দি 
টাইমস অফ ইওিয়া”, ১৮৬৫ সালে এলাহাবাদে “দি পাইওনীয়র', ১৮৬৮ সালে 
মাদ্রাপ্জে দি মাত্রাঞজ মেইল”, ১৮৭৫ সালে কোলকাতাতে “দি স্টেটুসম্যান+, 
১৮৭৬ সালে লাহোরে “দি সিভিল আযাও মিলিটারি গেজেট+ প্রকাশিত হয়। 

হেমেন্দ্রকুমার, শিশিরকুমার ও মোতিলাল ঘোষের প্রচেষ্টার ফলে ১৮২৮ 
পালে ইঙ্গ-ভারতীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে যশোরে প্রকাশিত হয় 
“দি অমৃতবাজ্জার পত্রিকা” ৷ লর্ড লীটনের শ্বৈরতন্ত্রী ভার্নাকুলার প্রেস আযাক্টের 
বাধানিষেধের নিশ্পেষণ এড়াতে ১৮৭৮ সালে এ পত্রিকাটি ইংরাজী সাঞধ্চাহিক 
পত্রিকার রূপ পরিগ্রহ করে ; ১৮৯১ সালে পুরোপুরি দৈনিক পত্রিকা হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করে । 

১৮৯ সালে স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ণর্দি ১বেগলী, কোলকাতায় 
প্রকাশিত হয় । ১৮৭৮ সালে বীররাধবাচারি ও অন্তান্ত কতিপয় হ্বদেশগ্রেমী 


১৯৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ভারতীয়দের সমবেত প্রয়াসে মাজ্াজে ইংরাজী সাপ্তাহিক «দি হিন্দু" (১৮৮৯ 
সাল থেকে দৈনিক) প্রতিষঠিত হয়। ১৮৯* সালে বোদ্বেতে “দি ইত্ডিয়ান 
পোশ্যাল রিকর্মার' আত্মপ্রকাশ করে । ১৮০৯ সালে পাটনাতে ইংরাজী মাসিক 
পত্রিক। “দি হিন্দুস্থান রিভিউ সচ্চিদানন্দ সিংহের একাস্তিক প্রয়াসে 
প্রতিতিত হয়। 

১৯০* জালে মাত্রাজে “দি ইগ্ডয়ান রিভিউ, এবং ১৯*৭ সালে 
কোলকাতাতে “দ্দি মডার্ন রিভিউ? ইংরাজী মাসিক পত্রিকা হিসাবে আবিভূি 
হয় । বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে “দি বোদ্ধে ক্রনিকৃল”, “দি মাদ্রাজ 
স্টযাণ্ডার্ড' পেরে নামকরণ হয় “নিউ ইণ্ডিয়া” ), *সার্ভে্ট অফ ইপ্তিয্রা”, “ইয়ং 
ইত্ডিয়া” এবং “দি ইনডিপেও্েন্” প্রকাশিত হয় | পরবর্তী দশকে আবির্ভাব ঘটে 
ইংরাজী দৈনিক “দি হিন্দুস্থান টাইমস ও “দি পীপল? ইংরাজী সাপ্তাহিকের । 
এ দশকের মাঝামাঝি সময় খেকে সমাজতম্ত্রী ও সাম্যবাধী ভাবধারা ধীরে 
ধীরে ভারতে বিস্তার লাভ করতে শুর করে; অনুরূপ ভাবধাবার বাহক 
পত্রপত্রিকাগুলি নুতন রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা এহণ 
করেছিল । এক্রান্তি”ঃ *স্পার্ক?, “নিউ স্পাক* “দি কংগ্রেম সোশ্তালিস্ট” 
'্যাশনাল ফ্রণ্ট”, “পীপল্ন ওয়ার”, “ইনভিপেণ্ডে্ট ইণ্ডিয়া” ইত্যার্দি সাপ্তাহিক 
পত্রিকাগুলি প্রগতিশীল চিস্তাভাবনায় উজ্জল হয়ে উঠেছিল। 

ত্রিশের দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে ধনিক সংবাদপত্র ও 
অন্যান্ত নানাবিধ পত্রপত্রিকার সংখ্যা দর্শনীয়ভাবে বাড়ে । ওম্যালী তার 
বইতে উল্লেখ করেছেন ফে,,১৯৪১ সালে সতেগটি ভাষায় প্রকাশিত ৪*** 
মুত্রিত সংবাদপত্র ও অন্যান্ত নানাবিধ পাক্ষিক পত্রপত্রিকা ভারতে প্রচলিত 
ছিল। বিভিন্ন আর্থনীতিক গোঠী, বাঁজনৈতিক দল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, 
সাংস্কৃতিক সংঘ এবং জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনে রত ব্যক্তিবর্গের গোঠী নিজেদের 
বক্তব্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দু 
মহাসভা ও মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতঙ্গী প্রচারের জন্য সার! ভারতে বনু 
পত্রপত্রিকা মুখপত্র হিসাবে গড়ে তোলে । 


ভারতীয় ঘুদ্রাযন্তরের প্রগতিশীল ভূমিক। 
শুধুমাত্র ওপনিব্েশিক শাসন-শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজনৈতিক 
দ্বাসত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মুদ্রাষত্র ভারতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 


গণজ্ঞাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার ও ফলাকল ১৯১ 


এমন নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে জনমতের বাহুক ও 
সংগঠক হিসাবেও অনন্যসাধারণ কর্তব্য পালন করেছিল । 

জন্মলগ্ন থেকে ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্র সমাজ সংক্কারের কাজে নিজ্বেকে 
নিয়োজিত করেছিল । বোগ্ধে, কোলকাতা, মান্রাজ সর্বত্রই ভারতীয় সমাজের 
অমানবিক, অগণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের বিপুছ্ধে আন্দোলন 
গঠনে মুদ্রাযন্্র সহায়তা করেছিল । সতীদাহ, বালাবিবাহ, বিধবাবিবাহ্র 
অনধিকার এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক প্রতিকূল আচরণের বিরুদ্ধে 
জনমত গঠনে মুন্তাযন্র গৌববজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল | বর্ণব্যবস্থা, 
অস্পৃশ্যতা ইত্যার্দি অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও মৃদ্রাযস্ত্রনিজেকে নিয়োজিত 
করেছিল। রামমোহন থেকে গুরু করে গান্ধী পর্যস্ত জকলেই সমাজসংস্কার 
আন্দোলনের নীতি, কার্যক্রম ও পদ্ধতি জনসাধারণের এজলাসে উপস্থাপিত 
করতে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন । 

কিন্তু সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল চিস্তাভাবন1 ও আধুনিক কার্ধক্রম 
ভারতীয় পত্রপত্রিকায়_সর্ধদ। অগ্রাধিকার লাভ করেছিল এমন নয়। প্রর্তি- 
ক্রিষার শক্তি সবাই এরূপ কার্ধক্রম ব! চিস্তাভাবনার বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল । 

রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসারে 
যুদ্রাষস্ত্র অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি 
সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্কীর্ণ পরিধি, ব্যক্তিম্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারের 
উপর আক্রমণ, সংবাদপত্রের শ্বাধীনতার কঠরোধ, জমির্দার ও কৃষকদের 
স্বার্থহানি, শোষণ ও অপশাসন, বিচারবিভাগের পক্ষপাতিত্ব ও জাতিবৈরিতা, 
ভারতীয় ধনিকদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব 
প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিল। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনসাধারণের মধ্যে “হোমরুল,, 
স্বরাজ, “€ডামিনিয়ন স্ট্যাটাস”, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, গ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান 
ব্যক্তিম্বাধীনতা, সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ধনতন্ত্র ইত্যাদি রাজনৈতিক- 
আর্থনীতিক ধ্যানধারণাগুলির পরিচয্ব ঘটাতেও এগুলি বিশেষ ফলপ্রস্থ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে ভারত ও বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পরিবেশন 
ও বিশেষণ, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের দৈনন্দিন বিবরণ ও মতামত 
উপস্থাপনা, কংগ্রেল তথা গান্ধীর বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য 
বাঁজনৈতিক মতবাদের প্রবস্তা ব্যক্তি ও গোঠীগুলির ,মতবাদ ও কাজকর্ম 
ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলিতে স্থান লাভ করে জনমতকে রাজনৈতিক সচেতন- 


১৯২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


তায় সমৃদ্ধ করেছিল । শহরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে এবং গ্রামে-গঞ্জের 
মান্ুযদের সমবেত পঠনে ব্যাপ্তিলাভ করে সংবাপপত্রগুলি ভারতীয় জনমতকে 
প্রভাবিত করার ক্ষমত। অর্জন করে্ছল। বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের 
দশকে “মহাত্মা গান্ধী” বা গগান্ধী মহারাজের, কার্কলাপ, ভাবনাচিস্তা, 
কংগ্রেসের জাতীয়তাবাধী কার্যক্রম বা "লাল ঝাগ্ডার শ্রমিক সমাবেশ ইত্যাদি 
সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ সারা ভারতে প্রচার করার সামর্থ এগুলি লাভ 
করেছিল বলা যান্ন। 

সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় 
সুদ্রাযন্ত্র অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে ক্রিম্তাশীল ছিল । বিগত শতাব্দীর সত্তরের 
দশকের শেষাশেষি ভারত অগ্রিগর্ভ পরিস্থিতির সমুখীন হয়েছিল বলা যায়। 
বেকারিঃ বিশেষ করে শিক্ষিত মান্ধষের বেকারি, সর্বভারতীয় সমস্যার রূপ 
ধারণ করেছিল । দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির ক্রোধ করা৷ 
হয়েছিল | অস্থ আইনের বিধানে ভারতীয়দের নিরন্তর করা হয়েছিল । 
সরকারী চাকুরিতে বাস্তকার, ডাক্তার গ্রভৃতি পদগুলির উচ্চস্থানে ভারতীয়দের 
অধিষ্ঠান কাত নিষিদ্ধ ছিল। ভারতীয় সিভিল সা্িস পরীক্ষা একমাত্র 
লগুনে গৃহীত হত বলে বিত্তশালী পরিবারের সম্তাণ ছাড়া অন্য কোন 
ভারতীয়ের পক্ষে এ পরীক্ষায় বস। অপম্ভব ছিল। লর্ড স্যালিসব্যারির 
প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ব্রিটিশ পালিয়়ামেণ্টে এই মর্মে আইন প্রণীত হয় যে, 
উনিশ বৎসর অতিক্রান্ত হলেই (পূর্বতন ব্যবস্থায় ছিল তেইশ বৎসর) প্রার্থণা & 
পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা হারাবে । আবার, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতীম্গণ 
একই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রিটিশ কর্মচারীদের তুলনায় অনেক রকম বৈষম্যমূলক 
সরকারী নীতি ও দৃষ্টিত্গীর শিকার হতেন | বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির 
কৃতকার্ধ ও অকৃতকার্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র চাকুরির বাজারে নিরাশ হতেন। 
এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয় যুবকদের পক্ষে সরকারী চাকুরির মোহ ছেড়ে 
স্বাধীন বৃত্তি বা জীবিকার সন্ধানী হওয়] ছাড়া গত্যস্তর ছিল না। বিশেষ করে 
মেধাবী যুবকেরা এরূপ মোহের বন্ধন ছিন্ন করে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা বা 
সম্পাদনায় এবং শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেন | বোষ্ে, 
কোলকাতা» মান্রাজ, করাচী, লাহোর, লক্ষ, এলাহাবাদ, পাটন। প্রভৃতি 
শহরগুলির বিখ্যাত, পত্রিকাগুলি এদের অংশগ্রহণে, অর্থদানে ও অক্রান্ত 
পরিশ্রমে জয়যাতা শুরু করে৷ রানাডে, স্বেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি, ওয়াই 
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চিন্তামণি, গোখেল, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী, জওহরলাল, এম. এন. রায় 
হিন্বাহ, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যুক্রাযন্ত্রকে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত, নৈতিক 
মুহ্যবোধ ইত্যাদি প্রচারের সার্থক বাহন করে তুলতে পেরেছিলেন । বিপ্লবের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ত্রাসবাদ্দীর] নিজেদের মধ্যে আদর্শগত বন্ধন রক্ষা ব1 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনে আইনী, বে-আইনী পত্রপত্রিকা, 
পুন্তিকা ইত্যাদি প্রকাশে তৎপর হয়েছিলেন । 

ধ্যানধারণ। মুদ্রিত শব্ধের পাখায় ভর করে বিপুল সংখ্যক মানুষের 
মনোজগতে বিচরণ করে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
জীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর 
ইউরোপে মুদ্রাযস্ত্র উদীয়মান সামাজিক শ্রেণীগুলির বুদ্ধিজীবীদের চিস্তা- 
ভাবনাকে মুদ্রিত রূপের রথচক্রে স্থাপন করে জনগণমনের প্রাস্তরে উপস্থাপিত 
করে। এরূপ চিন্তাভাবনা জনগণের জমর্থনে বিপুল শক্তিধর হয়ে ফ্রাঙ্গে 
বাস্তিল কারাগারের পত্তন ঘটায়; সামস্তযুগের অবসান ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের অভিষেক 
সম্পন্ন করে। মুদ্রাধস্ত্রের আশীর্বাদধন্য হয়ে দিদেরো, হলব্যাথ$ হেলভেপিয়াস, 
রুশ্যো ও ভলটেয়ার প্রমৃখ ফরাসী বৃদ্ধিজীবীরা সামন্তযুগে বৈজ্ঞানিক ধ্যান- 
ধারণার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক 
অত্যাচার, আর্থনীতিক শোষণ, বাজনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক জীবনের 
নিয়্মান এবং নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে তারা জনমত সংগঠিত করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । মহান ফরাসী বিপ্রবের সমকালীন নেতৃবৃন্দ (মিরাব্যুঃ ড্যানটন, 
রোবেসপিয়ের, ম্যারাট প্রভৃতি) সামস্তবা্ধী সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ভীবনদর্শনের বিরুদ্ধে তাঁদের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের আযুখ প্রধানত মুক্রিত শব্দের 
মাধ্যমেই তৈরী করেছিলেন। ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশেও 
সামস্তবাদের ভিত্তি দুর্বল করে তুলতে উদ্দীয়মান সামাজিক শ্রেণীগুলি মৃত্রাযন্ত্রে 
প্রভূত সহায়তা লাভ করেছিল। আর্থ-সামাজিক জীবনের বনিয়াদের উপর 
নির্ভরশীল গণচেতনার একটি স্তরে মুদ্রণশিল্লের জন্ম হয়েছিল। আবার, এই 
মুদ্রণশিল্প গণচেতনাকে দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে ঠেলে দেয় । সমাজ, অর্থনীতি, 
রাজনীতি এবং সংস্কৃতি অগ্রগমনের পথপরিক্রমায় রত হয়। 

মুদ্রাযস্ত্র ভারতে বৈপ্লবিক তাৎপর্য নিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল বল যায়।; 
মূঢ়, মক ম্লান মুখে রাজনৈতিক ভাষা সরবরাহ করতে মুদ্বাষস্ত্র অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল । অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সংক্রান্ত সকল্‌ 

ভা.--+১৩ 
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ধরনের সংবাদ এবং এগুলি সম্পর্কে মতামত ছেপে ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি 
জনচেতনার মানোক্সয়নের বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালন করে। ভারতীয় জাতীয় 

ংখ্রেসের আদিষুগের উদ্দারনৈতিক নেতৃবৃন্দ পত্রপত্রিক! প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
পথিকতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিছু পরবর্তীকালে জঙ্গী জাতীয়তা- 
বাদের প্রবক্তার। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে পত্রপত্রিকা! প্রকাশ করে 
স্বদেশপ্রেম ও যুগোপযোগী ধ্যানথারণার প্রসারে শুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন | স্বরেন্দ্রনাথ, নওরোজী, রানাডে, গোখেল, চীপলঙ্কর, 
ফিরোজশাহ, মেহতা, তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্ত্র, লাজপৎ, গান্ধী, মতিলাল 
নেহ,রু, হুত্রাঙ্ষনীয় আকার, বীররাঘবাচারি ভারতীয় সংবাদপত্র জগতকে 
যৌবনদৃপ্ত করে তোলেন । 


পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল 
বিদেশী মতবাদসমুহ ভারতীয় পত্রপত্রিকায় মৃদ্রিত কপ ধারণ করে শিক্ষিত 
ভারতীয়দের মতামতের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। কৃপমতুকতায় 
আবিল সমকালীন ভারতীয় চিন্তাকে পত্রপত্রিকা মহাসাগরের সন্ধান দেয়। 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বেই সর্বভারতীয় 
রাজনৈতিক সংগঠনের রূপরেখা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কে 
ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি প্রবৃত্ত হয়েছিল । যুক্তরা্্রীয় ও এককেন্ড্রিক কাঠামোর 
ভালমন্দ নিয়ে বু পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল | হিউম বা 
ওয়েডারবার্ন প্রমুখ ইংরাজদ্নের উদার শুভেচ্ছায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
জন্ম হয়নি) ইংরাজী শিক্ষার যাদুমন্ত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 
ঘটেনি । সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে জর্জরিত ভারতবাসী আত্মরক্ষার সংগ্রামী 
প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়ে, আলাপ-আলোচনায় 
লিগ হয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন । ঁপনিবেশিক অর্থ- 
নীতির রাজনৈতিক শ্ৃতিকাগৃহে নবজাতক এ সংগঠনের আবিরাব ঘটেছিল । 
ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মানসপুত্র হিসাবে ভারতীয় জাতীর কংগ্রেসের জন্ম 
হয়নি। একথা অবশ্য স্বীকার্ধ যে, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও মংযোগব্যবস্থার 
আধুনিকীকরণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বস্তভগত ভিত্তি রচনায় বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল | বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদপত্র ও 
ত্রপত্রিক! এ ভিত্তি নুদূঢ় করেছিল। গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আশীর্বাদ ললাটে 
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ধারণ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বলে জনৈক আমেরিকান 
গবেষক মন্তব্য করেছেন ।:? 

পরবর্তাকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন 
রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী গোষীগুলি সম্মেলন, সভাসমিতি, শোভাষাত্রা 
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে মুদ্্রাযস্ত্ের প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করেছিল। 
কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্টান, আদর্শগত গ্রচারকার্ধ পরিচালনা 
ইত্যাদি সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণের মাধামেই জম্ভব 
হয়েছিল । উদ্দাহরণস্বরূপ গাস্বীর “ইয়ং ইত্ডিয়া কাগজটির ভূমিকা উল্লেখের 
দাবি রাখে | ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময্ষে সারা 
ভারতের কংগ্রেস সদসা ও সমর্থকের নেতৃত্ব ও নির্দেশের জন্য এ কাগজের 
উপর নির্ভরশীল ছিলেন । অন্ধুরূপভাবে জাতীয়তাবাদী অন্যান্য গোষ্ঠী বা 
দলগুলিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে নিজেদের বক্তব্য সদস্য ও সমর্থকদের 
মধ্যে প্রচারের জন্য মুখপত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আবার, ছাত্র, 
শ্রমিক, কষকদের মধো মতাদর্শগত প্রচারের বাহন ছিসাবেও পত্রপত্রিকার 
আবির্ভাব ঘটেছিল | মুদ্তরাযন্ত্র রাজনৈতিক সভাসমিতির খবর, বক্তৃতা, 
আলাপ-আলোচনা, দেশীয়-বিদেশীয় সংবাদ, প্রস্তাব ইত্যাদি নিয়মিত ছেপে 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক জীবন ও চেতন] সম্ভব করে তুলেছিল । 

মুদ্রাযস্ত্র বিভিন্ন প্রদেশগুলির বিতির ভাষাভাষী গোষ্ীগুলির সামাজিক, 
আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বছু বকমের সংবাদ পরিবেশন 
করে আস্তপ্রদেশীয় ভাবধারার মিলন ও সমঙ্থয়ের রূপকার হিসাবে আবির্ভত 
হয়। বিভিন্ন প্রদেশের জনজীবনের নান। বৈচিত্র সত্বেও গঁপনিবেশিক শাসন- 
শোষণের একঘেয়ে, সমরূপ নিপ্পেষণে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন এক্যবন্ধ 
হয়ে উঠতে থাকে । রাজনৈতিক একতার মাঝে ভারতীয় জনজীবনের 
সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের চিত্রটি ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্রের কল্যাণে জনমানসে মুদ্রিত 
হতে থাকে। ভারতীয় পত্রপত্রিকাগ্ডলি ভৌগোলিক ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরে 
বিভিন্ন ভাষাভাষী গোঠীর বিচিত্র সংস্কৃতির সমাবেশের মধ্যে সমবূপ 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙগীর দিগন্তে স্বাধীন ভারতের আবির্ভাবের লগ্ন প্রত্যক্ষ 
করেছিল । 

তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ নিজেদের মাতৃভাষায় 
ংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিদ্ন ভূমিক৷ গ্রহণ করে হ্বন্ব প্রদেশের জনসাধারণের 


১৯৬ ভারতীয় জাতীরতাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ব্যাপক অংশের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হন। দেশীয় ভাষায় 
রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ধারাটি তাদের সচেতন, সবত্ব প্রয়াসে ক্রমশ দীর্ঘতর 
হয়ে উঠতে থাকে । পরবর্তাকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রাদেশিক সংবাদ- 
পত্র, পুস্তক-পুস্তিক! ইত্যাদি প্রকাশ করে নিজেদের মতাদর্শের সপক্ষে গণ- 
ভিত্তি রচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে | কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, 
কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি দলগুলি এরপ প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ 
করে । 

ুদ্রাযস্ত্রের উন্নতিতে প্রাদেশিক সাহিত্য উন্নতি লাভ করতে থাকে । 
আস্তপ্রণাদেশিক অন্বাঞ্ধে বিভিন্ন প্রাদেশিক কবি, সাহিত্যিক, নাটাকার ও 
ওপন্যাসিকরদের রচন। প্রকাশিত হয় । নির্দিষ্ট কোন প্রদেশের সাহিত্য 
প্রাদেশিক সীমাবদ্ধতায় সক্কৃচিত না থেকে সর্বভারতীয় সাহিত্যের অংশীদর 
হয়ে ওঠে । কিষাণচন্দর, প্রেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, ভাল্লাথোল শিক্ষিত 
সকল ভারতীয়দের ওপনাসিক বা! কবি হিসাবে পরিচিতি লাত করেন । 

সাম্রাজ্যবাদ ও ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জন্মলগ্র থেকেই লড়াই করতে 
অতান্ত হয়ে ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্র ক্রমে ক্রমে সংগ্রামী চরিত্র অর্জনে সক্ষম 
হয়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে মুদ্রাঘস্ত্রের স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লী মুদ্রাযস্ত্রে 
উপর কিছু বাধানিবেধ আরোপ করেছিলেন। হেস্টিংস ১৮১৮ সালে এরূপ 
বাধানিষেধ প্রত্যাহার করে নিলে ভারতীয় কয়েকটি ভাষায় সংবাদপত্র 
আত্মপ্রকাশ করেছিল। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল আডাম ১৮২৩ সালে 
সংবাদপত্রের শ্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরেপ কবলে রামমোহন রায় ও তার 
সমতাবলম্বীরা শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন । ১৮৩৫ 
সালে মেটুকাঁফের অস্থায়ী কার্কালে এ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহত হওয়ার পর থেকে 
লিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ কিছুটা ম্বস্তির সময় 
অতিবাহিত করেছিল। ১৮৫৭ সালের ছাপাখানা! আইন ছাপাখানাগুলির 
উপর নানারূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু করে এরং মুদ্রিত পুস্তক বা পত্রপত্রিকার 
গ্রচার বদ্ধ করে দেবার অধিকার সরকারের উপর ন্যস্ত করে। ১৮৬৭ সালে 
“প্রেস আযাড রেজিক্ট্রেণন অফ বুকৃস আাক্ট” পুত্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদি মুদ্রণ 
ও প্রকাশের উপর নানারূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই সময়ে ভারতীয় 
পত্রপত্রিকাগুলি জাতীয়তাবাদের লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে সরকারী কাজকর্মের নির্ভাক 


শণজ্াপন ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার ও ফলাফল ১৯৭ 


সমালোচনায় অংশগ্রহণ করছিল বলে এগুলির কঠরোধ করার ব্যবস্থা করা 
হয়। দ্মনপীড়ন সত্বেও এক দশকের মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ 
প্রতিবাদের ক্ষীণকণ্ঠকে উচ্চগ্রামে তুলতে সমর্থ হয়। ১৮৭৮ সালে লর্ড 
লীটন “ভার্নাকুলার প্রেস আক" চালু করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সরকার- 
বিরোধী মতামত স্তব্ধ করে দিতে প্রয়্াপী হয়েছিলেন । এ আইন পাশ হলে 
প্রতিবাদের আওয়াজ গর্জে ওঠে । ১৮৮২ সালে এ আইন লর্ড রিপনের 
আমলে রদ হয় | প্রথম বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে তীব্রতা বুদ্ধি পেলে সংবাদপত্রগুলি স্বদেশপ্রেমিক কর্তব্য পালনে 
কর্মমুখর হয়ে ওঠে । শবব্রদ্ষের আঘাতকে দমনপীড়নের প্রত্যাধাতে ফিরিয়ে 
দিতে সাত্রাজ্যবাদী শাসকশক্তি দৃঢ় গ্রতিজ্ঞুহয়ে উঠতে থাকে: ১৯*৮ সালে 
পাঁশ হয় সংবাদপত্র (অপরাধে উদ্কানিদান) আইন, আর ১৯১০ সালে বিধিবদ্ধ 
হয় মুদ্রাযন্ত্র আইন। দ্বিতীয় আইনটি দমনপীড়নের অন্যতম চরম নিদর্শন 
হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল । একটি ভারতীয় হাইকোর্টের ইংরাঁজ বিচারপতি 
শ্যর লরেন্স জেঙ্কিংস দ্বিতীয় আইনটির চার নম্বর ধারার সমালোচনা! করে 
বলেছিলেন যে, উক্ত ধারার কৌশলপূর্ণ বয়ানের স্থযোগে যে-কোন রচন। 
বেআইনী ঘোষণা করা যেত। মুদ্্রাযস্ত্রের ্বাধীনতা হরণকারী আইনগুলির 
বিরুদ্ধে সারা দেশে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ আন্দোলন গডে উঠলে ১৯২২ 
সালে “প্রস ল রিপিল আও আমেওমেণ্ট আযাক্ট” পাশ করে এ আইনগুলি 
রদ করা হয়। 

কিন্তু ১৯২৯ সাল নাগাদ জাতীয় আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলে 
ওপনিবেশিক সরকার মুদ্্রাযস্ত্ের শ্বাধীনতা ধ্বংস করতে তৎপর হয়ে ওঠে। 
১৯৩১ জালে “দি ইত্ডয়ান প্রেস ইমারজেন্সি পাওয়াস আযাক্ট বিধিবদ্ধ হয়) 
১৯৩২ সালে এ আইনকে সংশোধিত করে আরও বেশী শ্বৈরতস্ত্রের চরিত্রান্থগ 
করা হয়। সংশোধিত আইন এমন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল যে, নরমপন্থী 
সংবাদপত্র থেকে সন্ত্রাসবাদী রচন] প্স্ত যেকোন মুন্রিত বিষয়বস্ত বাজেয়াপ্ত 
করা যেত। জংবাদপত্রের স্বাধীনতার মাত্র সরকারের নির্ধারণের এক্তিয়ার- 
ভুক্ত করে তোলা হয়েছিল । ১৯৩২ সালের “ফরেন রিলেশান্স আযাক্ট ও ১৯৩৪ 
সালে “ইত্ডিয়ান স্টেটস আক” ভারতীয় মুদ্রাযস্ত্ে স্বাধীনতা প্রায় বিনষ্ট করে 
দিতে উদ্ভত হয়েছিল | 

ভারতীয় জনমত উনবিংশ শতাবীর শুরু থেকে ওপনিবেশিক আমলের 


১৯৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শেষ পর্ধস্ত সংবাদপত্রের হ্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে লিগ থেকে সংগ্রামী 
চরিত্র অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল । ১৮২৩ সালে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল 
আযাভামের শাসনকালে মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ সংঘটিত হলে যে 
প্রতিবাদলিপি রামমোহন রায়, হ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্রকুমার ঠাকুর, হ্রাচ্ত 
ঘোষ, গোৌরীচরণ ব্যানার্জ, গ্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের শ্বাক্ষর বহন 
করে সুপ্রীম কোর্টে প্রেরিত হয়েছিল তা-ই এক শতাব্দীর অধিককাল দৃষ্টাস্ত 
ছিসাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত ভারতীয়দের অনুপ্রেরণা! 
যুগিয়েছিল। এ গ্রতিবাদলিপি মিস সোফিয়া কোলেটের ধারণায় ভারতীয় 
ইতিহাসে 'আ্যারিওপ্যাগ্সিটিকা,-র মর্ধাদা লাভের যোগ্য |: ৪ 

ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ নান! দিক থেকে ওঁপনিবেশিক শাসনকরৃ পক্ষের 
প্রতিকূল ক্রিয়াকলাপে জর্জরিত ছিল। রয়টার্স” ব্রিটিশ সাত্ত্রাজ্যবাদী স্বার্থের 
সেবাদাস হয়ে বিদেশী ও ভারতীয় সংবাদ পরিবেশনে সাধৃতার আদর্শ বিসর্জন 
দিয়েছিল । জঙ্গী ও বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শ বা আন্দোলন সংক্রান্ত রচন! 
ও সংবাদ সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্য শুন্কনীতির মাধ্যমেও কার্ধকর 
করা হত। বিভিন্ন রকম সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের উপর নানা ধরনের 
বাধানিষেধ প্রচলিত ছিল । অল ইতিয়! জার্নালিস্ট আাঁসোসিয়েশন, অল 
ইতিয়া এডিটার্স কনফারেন্স, প্রগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্স, অল ইিয়া 
সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন, শ্রমিক কৃষক, মহিলা! ও ছাত্র সংগঠনগুলি এবং 
কংগ্রেসী, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সকলেই মুদ্রীষন্ত্রের স্বাধীনত। রক্ষার 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 


রাজনৈতিক অভিমতের বর্ণালীতে ভারতের পন্রপত্রিক। 

ওপনিবেশিক আমলে ভারতে প্রচলিত সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকাগুলি তথ্য 
পরিবেশন ও বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ শ্রেণীন্বার্থ বা গোঠীন্বার্থ 
রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। 

“দি স্টেটুসম্যান” “দি টাইমৃস অফ ইত্ডিয়া”, “দি পাইওনীয়র+, “দি সিভিল 
আযাগ্ড মিলিটারি গেজেট” এবং “দি মান্্রাজ মেইল" প্রভৃতি পরিচিত সংবাদ- 
পত্রগুলি সাধারণভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থন করত। আবার, 
এগুলির মধ্যে “দি পাইওনীয়র” ভূমিমালিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষায় বিশেষ- 

ভাবে নিযুক্ত ছিল, “দি মাত্রা মেইল” ইউরোপীয় বাণিজ্যিক স্বার্থের রক্ষক 
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হিসাবে ভূমিক! পালনে রত ছিল। “দি সিভিল আযাও মিলিটারি গেজেট' 
ব্রিটিশ রক্ষণশীল মতামতের বাহন হয়ে উঠেছিল। 


জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাগ্ুলির অধিকাংশ ভারতীয় জাতীম্ কংগ্রেসের 
সমর্থক ছিল। অবশ্ত এই সমর্থনের মাত্রা ও গভীরতার তারতম্য ছিল। “দি 
হিন্দু”, “দি ইত্ডিয়ান সেশ্তাল রিফর্মার” “দি মভার্ন রিভিউ? প্রভৃতি পত্রপত্রিকা- 
গুলি ভারতীয় জাতীরতাবাদী ভাবধারার উদ্দারনৈতিক ধারার অনুসারী ছিল। 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কার্ব ক্রম সমালোচনামুলক বিঙ্লেষণে 
উপস্থাপিত করার কাজে এগুলি ব্যাপৃত ছিল বল! যায় । আবার, ৭ অমৃত্ত- 
বাজার পত্রিকা” “দি বোষ্ে ক্রনিক্ল+, “দি বোম্বে সেন্টিনেল”, “রদ হিন্দৃস্থান 
টাইম্স+ “দি হিন্স্থান স্ট্যাগ্ডার্ড”, “দি ফ্রি প্রেস জার্নাল” “ন্যাশনাল হেবান্ত”, 
গ্যাশনাল কল্‌” প্রভৃতি ইংরাজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলি ভারতীস্ব 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে দোচ্চার হয়ে উঠেছিল । 


ভারতের প্রার্দেশিক ভাষাগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন পত্রপত্জিকার মাধ্যমে 
জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বার্তা ব্যাপক সংখ্যক ভারতীয়দের ঘরে ঘরে পৌছে 
দেওয়ার সাগ্রহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিলক অববিন্দ প্রমুখ প্রথম সারির 
জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবুন্দ। উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মত 
শুধৃমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যম ব্যবহারে তৃপ্ত না হয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলির 
মাধ্যমে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা গড়ে তুলতে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের 
প্রবন্তার1 বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। “দি কেশরী+, “ুগাস্তর+, “সন্ধ্যা; 
প্রভৃতি কাগজগুলি জনগণের মধ্যে স্বদেশী রাজনীতির শিক্ষা পৌছে দেবার 
অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । তিলকের মারাঠী ভাষার পত্রিকা “দি কেশরী, 
ভারতীয় সাংবাদিকতা তথা মৃক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বৈপ্লবিক তাৎপর্ধের 
অধিকারী । 


উনবিংশ শতাব্ীর শেষ দিক থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম 
দু'তিনটি দশকে প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্য। দ্রুত 
বেড়ে চলে । «বঙ্গবাসঁ+, «বন্ুমতী+, আনন্দবাজার পত্রিকা”,“অনশক্তি ইত্যাদি 
বাংল। ভাষায় প্রকাশিত হয়ে বাঙালী সমাজের সংবাদতৃষ্ণ। মেটাতে থাকে । 
অনুরূপ ভূমিকা মারাঠীদের ক্ষেত্রে পালন করে “লো'কমচুয', “নবকল”, “কির্লো- 
সকর+ ইত্যাদি এবং গুজরাটিদের ক্ষেত্রে «বোম্বে সমাচার”, “জন্মভূমি” 


২৯০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


“হিন্দস্থান' ও 'প্রজামিঅ” | মালয়ালম ভাষায় “মাতৃভ্মি* তামিল ভাষায় 
“হদেশমিত্রম দক্ষিণ ভারতের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটায়। 

হিন্দী ভাষায় বিশিষ্ট কয়েকটি পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ঘটে : 
“আজ”, “সৈনিক “বিশ্বামিত্র “বীর অভুনিঃ ইত্যাদি । উদ্তে প্রকাশিত হয় 
ইত্তেহাদ", “আজমল, “তেজ”, “খিলাফত”, “রিয়াসৎ, “আল্‌ জামিয়াত 
মদিনা”, ইত্যাদি | 

হিন্ত্ব মহাসভা ও মুসলিম লীগ ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা 
হয়ে উঠলে এ প্রতিষ্ঠানগুলির মুখপত্রগুলি সাশ্প্রদাক্রিক বিষ পরিবেশনের পাত্র 
হয়ে দডায় | “আন্জাম+, *যুজ, “মন্স্র *ইন্কিলাব» “নওয়া-ই-ওয়াক্ত”, 
“পইসা স্বাকবরু”) 'জণ্মন্দার, “হাম্দম', “আসরে জাপিদ? ইত্যাদি উদ ভাষায় 
প্রকাশিত হয়ে সারা ভারতে মুসলিম লীগের বক্তব্য পৌছে দেওয়ার কাজে 
ব্যস্ত ছিল। অনুরূপ ভূমিকা পালনে রত ছিল দিল্লী থেকে ইংরাজীতে প্রকাশিত 
“ডন্ঃ ও কোলকাতা থেকে বাংলায় প্রকাশিত “আজাদ” ও ইংরাজীতে 
প্রকাশিত “স্টার অফ ইগ্ডিয়া”। হিন্দু সাশ্পরদায়িকত! প্রচারের হাতিক়্ারের 
সংখ্যাও কম ছিল ন1, কিন্তু লক্ষণীয় যে, তিশের দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস- 
সমর্থক সংবাদপত্রগুলির তুলনায় মুসলিম লীগ-সমর্থক সংবাদপত্রগুলির 

২খ্যা ও প্রচার অনেক বেশী ছিল ।19 

চঙ্লিশের দশকের গোড়ায় ভারতে প্রধানত তিনটি সংবাদসংস্থা কর্তব্যরত 
ছিল £ “রয়টার্স”, «আযসোসিয়েটেড, প্রেস” ও “ক্রি প্রেস নিউজ সাভিস । 
শাসন কর্তৃপক্ষ প্রথম ছুটির গ্রাহক স্বত্ব গ্রহণ করেছিল এবং সরকাণী সংবাদ 
এ ছুটির মাধ্যমেই প্রচারিত হত। রয়টার্স ১৮৬* সালে ভারতে সম্প্রদারিত 
হয়, আর আযসোসিয়েটেভ প্রেস ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯*৫ সালে । 
১৯২৭ সালে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রয়াসে “ফ্রি প্রেস নিউজ সাভিস' প্রতিষিত হয়। 
জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ সংগ্রহ ও বণ্টনে এই সংস্থা ব্যাপৃত 
হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে ইউনাইটেড প্রেস অফ ইত্ডিয়' স্থাপিত হয়েছিল। 

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে রাশিয়ার 
বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত ও সমাজতঙ্তরের ভাবাদর্শের প্রতি 
আক্ষ্ট ভারতীয়গণ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকেন । জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে 
নিজন্ব ভূমিকার সংজ্জ জনগণের দ্বরবারে পেশ করার প্রয়োজনে তারা বেশ 
কয়েকটি পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এম. জি. দেশাই 
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লম্পার্দিত সাপ্তাহিক 'ম্পার্ক' এবং লেস্টার হাচিনসন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 
“নিউ স্পার্ক*, ভারতের কমিউনিস্ট পর্টির সাপ্তাহিক ন্যাশনাল ফণ্ট" ও কিছু 
পরবর্তাকালের “পীপল্স ওয়ার+ কংগ্রেস সোশ্বালিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক “দি 
কংগ্রেস সোশ্তালিস্ট; ইত্যাদি পত্রপত্রিক! সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী ধ্যনরার্ণা 
প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠান, 
আর্থ-সামাজিক বহু গোষ্ঠী ( জমিদার, শিল্পপতি, শ্রমিক, কিষাণ ইত্যার্ছি) 
এবং মহলা, ছাত্রঃ অনন্ত সামাজিক গোঠীগুলি নিজন্ব মতামত ও 
কার্যক্রম প্রচারের স্বার্থে পত্রপত্রিক! প্রকাশ ও প্রচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল । 
ছাত্রপমাজের মুখপত্র ছুটি পত্রিকার নাম ছিল “স্ট,ডেন্ট? ও “সাথী+। 

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে গঁপনিবেশিক ধনতন্ত্রের উত্তব ও বিকাশের সাথে 
সাধুজ্য রচনা কবে ভারতের পত্রপত্রিকাগুলি ক্রমশ আর্থনীতিক শ্রেণীগুলির 
স্বার্থবহ মতামত প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে। শ্রেণীদন্ পত্রপত্রিকাতে 
প্রতিবিদ্বিত হয়ে উঠতে থাকে । কিন্তু লক্ষণীয্ব যে, সাধারণ শক্র হিসাবে 
'বিরাজিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় পরস্পর গুতিছন্দ্ী ভারতীয় 
শ্রেণীগুলির পত্রপত্রিকাসমূহ সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল৷ 

সর্বশেষে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ ভারতে সাংবাদ্িকত। ব্বদেশপ্রেমী, প্রতিভাবান 
সম্পাদকরদের পরিচালনায় উত্তরোত্তর জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে 
সক্ষম হয়। পত্রপত্রিকাগুলির রাজনৈতিক মতামত অবশ্তই শ্রেণীস্বার্থের 
তাগিদে প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু জাতীয়, ম্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বাধীনতা, 
আর্থনীতিক উরয়ন ইত্যার্দি কতগুলি দাবিতে ভারতীয় সংবাদপক্ জগৎ 
এঁক্যমত হতে পেরেছিল । 

রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখাজর্খ, দাদাভাই নওরোজী, 
ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীররাধবাচারি,বাল গঙ্গাধর তিলক, 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায়, 
হনিম্যান, আযানি বেসাস্ত, মোতিলাল নেহরু, হজরৎ মোহানিঃ কে. এম. 
পানিক্কর, মোহনদাস করমটাদ গান্ধী, লেস্টার হাচিনসন, এম. জি. দেশাই, 
এম এন, বাক, এস এ. ভাঙ্গে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিদের পরিচালনায় 
ভারতীয় সাংবাদিকতা জনচেতনার মানোন্নয়ন সাঁঞ্চনে দর্শনীয় সাফল্য লাভ 
করেছিল । 


৭ ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধত 


ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র 


ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতিতে ভারতে কর্মদক্ষ, কেন্দ্রীভূত, আধুনিক একটি 
শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই 
শাসনব্যবস্থা কখনো! আদর্শ গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি । কেননা, 
আব্রাহাম লিঙ্কনের 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের 
সরকারের” আদর্শ গণতান্ত্রিক রূপকল্পের বিশেষ কোন লক্ষণ ব্রিটিশ ভারতীয় 
সরকারের চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেনি । সর্বদাই এই সরকার এক জাতির উপর 
অন্ত জাতির শাসন প্রতিষ্ঠিত রেখেছে । ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ ও ভারতে ব্রিটিশ 
শাননের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই সরকার সর্বদ1 তৎপর থেকেছে; ভারতীয় 
জনগণের মঙ্গলের চিস্তা কর! হয়নি এমন নয়, তবে এ চিন্তা প্রথম ছু*ট 
উদ্দেশ্ের তুলনায় কম গুরুত্ব লাভ করেছে--কখনে! অগ্রাধিকার পায়নি । 


একথা অনস্বীকাধ যে, ব্রিটিশ জাতির স্বার্থে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
শিল্পের ক্ষতিপাধন করা হয়েছে। মুদ্রা ও শুদ্ধ ব্যবস্থা নান! ধরনের কৌশল 
অবলম্বনে ভারতীয় স্বার্থের ক্ষতি করে ব্রিটিণ স্বার্থের সেবাদামে পরিণত 
হয়েছিল ।! ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের সামরিক, অ-সামরিক বিভাগগুলির 
উচ্চপদগুলি ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তাদের বেতন ও অন্ান্ত 
কুযোগন্থবিধার আঘিক দাঁয় মেটাতে উচ্চহারে ভূমিরাজস্ব ও কর আদায়ের 
ব্যবস্থা কর! হয়েছিল | ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় জনগণের অর্ধাংশেরও বেশীর 
ভাগ (অনেকের মতে, তিন-চতুর্থাংশ) লোক দরিন্রতম জীবনযাপন করতেন | 
মাঝে মাঝে দুত্ভতিক্ষ দেখা দিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্রিটিশ আমলে খেতে না পেয়ে 
মৃত্যুর শিকার হয়। নীল ও চা উৎপাদক ব্রিটিশ 'রেগি হাণ্টারের দল বউ, 
ও *ছুটি পাতা একটি কুঁড়ির* প্রলোভনে ম্বজাতীয় গ্রশাসকর্দের যোগসাঁজসে 
ভারতীয় জনসাধারণের গ্উপর বর্ধর অত্যাচার ও শোষণ কায়েম করেছিল। 
যে-কোন ধরনের অপরাধে অপরাধী ব্রিটিশের পক্ষে ভারতে বেকন্ুর খালাস 


ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা ২৯৩ 


পাওয়ার অধিকার কার্ধত বলবৎ হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের এই কলঙ্ক 
কোনদিন মুছে যাবার নম । 

শোষণঃ অত্যাচার, জাতিবৈরিতা ও কলঙ্কের কালিমাযৃক্ত ব্রিটিশ শাসন, 
এঁতিহাসিক দ্িক থেকে, ভারতে এক্যবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত, কর্মদক্ষ একটি 
প্রশাসনিক যন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল । রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক 
থেকে সমগ্র ভারতকে এক্যবন্ধ করে তুলতে ব্রিটিশ শাসন ইতিহাসেত্র মনোনীত 
হাতিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 


ব্রিটিশপুর্ব ভারতের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এক্যের প্রকৃতি 


ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতে রাজনৈতিক বা শাসনতাস্ত্রিক এঁক্য গড়ে 
তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করাযায়নি এমন নয়। অশোক, সমুদ্রগুপ্, আকবরঃ 
শাহজাহান, ওরঙজেব প্রমুখ সম্রাটদের আমলে সমগ্র ভারতকে একটি রাষ্ট্- 
ব্যবস্থার অস্ততৃক্তি করার দৃঢ় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল । মোগল সম্রাটের! 
ভারতের ভৌগোলিক এলাকার বৃহত্তর অংশকে মোগল শাসনের অস্ত 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তারা ভারতীয় জনসাধারণকে দৃঢ় রাজনৈতিক 
ও প্রশাসনিক বন্ধনে সংবদ্ধ করতে সক্ষম হননি । ভারতের জনসংখ্যার বিপুল 
অংশ গ্রাম-ভারতের বাসিন্দা ছিল। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ সম্প্রদ্দায় গ্রাম-ভাবুতে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংশাসিত জীবনের নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামীণ জন- 
সাধারণকে সংবদ্ধ রেখেছিল । গ্রামগুলি বর্ণব্যবস্থার নিয়মকানুন অনুসরণ কৰে 
সভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধমে আইন রচনা, শাসন পরিচালনা ও 
বিচারকার্ধ নির্বাহের দারিত্ব পালন করত। আর্থনীতিক বা রাজনৈতিক 
সাধারণ কোন সংযোগস্থত্রে গ্রধিত না হয়ে এক-একটি গ্রামীণ সম্প্রদায় 
স্বয্ংশাসিত সাধারণতন্্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল । সম্রাট, বাদশাহ, রাজা, 
নবাবদের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা! মোটামুটি ভূমিরাজন্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিকপপ্রশাসনিক দায়দায়িত্ব প্রাচীন বা 
মধ্যযুগের ভারতে কখনো বিনষ্ট হয়নি 

ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজবংশের উত্ান-পতন অবিরাম ঘটেছে; 
আক্রমণের পর আক্রমণ অব্যাহত গতিতে সংঘটিত হয়েছে; বিদ্রোহের পর 
বিদ্রোহ রাজশক্তিকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে,এবং পর্বতলঙ্কুল অঞ্চল 
অতিক্রম করে বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ 


২৪৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ম্বব্ূপ 


করেছে। কিন্তু ঘোর দুদিনেও স্বয়ংশাসিত গ্রামীণ সম্প্রদায় নোয়ার নৌকার 
মত বাধাবিপত্তির উত্তাল জলরাশিকে উপেক্ষা করে ভাসমান থেকেছে ।৪ শেষ 
পর্যন্ত বিদেশী বণিক জাতির মানদণ্ড ইতিহাসের দৈবচক্রে রাজদণ্ডে রূপাস্তরিত 
হবার কিছুকাল পরেও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বজায় ছিল। 

ইউরোপে সমরূপ ও এঁকাবদ্ধ রাষ্্রব্যবস্থা জাতীয় অর্থনীতি, ত্রুত এবং 
কর্মদক্ষ যানবাহন ও যুগোপযোগী গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের সম্মিলিত 
প্রভাবে জন্মলীভ করে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগেও ভারতে সংবদ্ধ ও 
সমরূপ কোন জাতীয় অর্থনীতি ছিল না। সামস্তবাদী সম্পর্কভিত্তিক, 
আঞ্চলিক বিভাগে খগ্-ছিন্ন ভারতীয় আর্থনীতিক জনজীবন সমরূপ ও সংবদ্ধ 
অর্থনীতির সন্ধান না! পেয়ে ছন্নছাড়া অবস্থায় স্থবির হয়ে কালযাঁপন করছিল । 
'পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার মান আদিম অবস্থায় অধঃপতিত ছিল। 
এরূপ অবস্থায় ভারতের কেন্দ্রীয় রাজশক্তির পক্ষে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির 
আর্থনীতিক জনজীবনকে পরম্পরের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে, প্রশানিক 
যোগস্ত্রে যুখবন্ধ করে জাতীয় অর্থনীতির বনিয়া্দ রচনা কর] সম্ভব ছিল 
না। আবার, জাতীয় অর্থনীতির অভাবহেতু রাজশক্তির পক্ষে সর্বভারতীয় 
প্রশাসনিক এক্য গড়ে তোলাও অসম্ভব ছিল। 

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দ্দিক থেকে ভারত একটি অখণ্ড সত্ব। হিসাবে 
বিরাজ করেছে দীর্ঘকাল । কিন্ত ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক বা 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রাষ্্রব্যবস্থার অনুরূপ এঁক্য, কেন্দ্রিকতা ও সর্বত্র 
দৃগ্তমান উপস্থিতির অন্তিত্ব ছিল না। ভারতীয় বাষ্ট্র যুদ্ধ, শান্তি, রাজন্ব 
সংগ্রহ, মুদ্রাব্যবস্থ। পরিচালন! ইত্যাদি কয়েকটি কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
রাষ্ট্রের উপস্থিতি জনজীবনের অতি সীমিত ক্ষেত্রে অনুভূত হত। 


'সমবূপ প্রশাসনিক এঁক্যের উদ্ভব 

ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান একটি স্থফল হিসাবে সারা ভারতের 
প্রশাসনে সমকালীন ইউরোপীয় মানবিক ধ্যানধারণ| এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- 
বিদ্যার প্রস্বোগ সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে ।£ কলা ও বিজ্ঞানের উচ্চতর 
শাখাগুলিতে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাঃ কারাগার সংক্রান্ত সংস্কার, কিশোর 
অপরাধীদের প্রতি সন্হদয় আচরণ» মধ্যযুগীয় বর্বর নিষ্ট,রতার অবসান, 
জ্ৰীতদাস প্রথ1 ও অন্যান্ত সামাজিক কুপ্রথার বিলোপ, আর্দিম উপজাতিগুলির 


ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমবূপ সংবন্ধতা ২১৫ 


উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম মানবিক ধ্যানধারণ। প্রয়োগের উদ্দাহরণ হিসাবে 
বিবেচনা করা যায় । আর, ছুভিক্ষের সময় উন্নত ধবনের ত্রাণবাবস্থা, সড়ক, 
রেল, জ্টীমার, টেলিগ্রাফ, ন্ুলভ ডাকব্যবস্থা জলসেচের আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ 
এবং ৈজ্ঞানিক উপায়ে বনাঞ্চলের বিকাশ ও সংরক্ষণকে বিজ্ঞান ও ওুযুক্তি- 
বিদ্যার আধুনিক আবিষফারগুলি প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়| 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সার! ভারতের প্রশাসনে মানবধমিতা ও বিজ্ঞানথন্সিতার 
আদর্শ রূপাস্জিত করতে সচেষ্ট হয়ে ধারণাগত দিক থেকে এক্যবন্ধ একটি 
শ।সনব্যবস্থা। গড়ে তুলেছিল । 

ব্রিটিশ শাসন ভারতে আইনের শাপন প্রতিষ্ঠা করেছিল । এরূপ শাসন 
ভারতে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। কিন্তু সম্ভবত ব্রিটিণ শাদনকাঁলেই একমাত্র 
এরূপ শাসন ব্যাপকতম প্রয়োগে সার্থক হয়েছিল ।£ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি থেকে 
শুরু করে দরিদ্রতম ভারতীয় পর্ধস্ত সকল ব্যক্তি এক রকম আইনের আওতায় 
বিচারলাভ করতেন। শাসনকতৃ্পক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির 
খেয়ালখুশি ইত্যাদির দিকে দৃকপাত ন। কবে বিচারকের পক্ষে আইনের 
বিধানে রায়দান করা সম্ভব ছিল। 

আইনের শাসনের সঙ্গী হিসাবে আইনের চোখে সাম্যের আবির্ভাব 
ঘটেছিল । এই বৈশিষ্টযটি ভারতের বিচারব্যবস্থায় পূর্বে কখনে? ছিল না। 
বর্ণব্যবস্থার নিগটে বাঁধা হিন্ধু বিচারব্যবস্থা বা ইসলামীয় রাষ্ট্রের ধারণা এই 
বৈশিষ্ট্যের উত্তবে প্রতিবন্ধকতা করেছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, 
আইনের শাঁদন বা আইনের চোখে সাম্য ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বৈষম্যবিহীন- 
ভাবে ব্রিটিশ ভারতে প্রযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দের তুলনায় 
অনুকূল পক্ষপাতপুর্ণ বিচারের অধিকারী ছিলেন । 

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনের সর্বত্র প্রসারিত হয়ে 
ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে । হিন্দু বা মুসলমান শাসনের যুগে 
সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিম্বাধীনতা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ 
ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অবশ্ত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে 
ওদাসীন্তের সমার্থক করে তুলেছিল? উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে 
প্রচলিত ধর্মীয় কিছু কিছু অনাচারের বিরুদ্ধে যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ন এ 
কর্তৃপক্ষ পরবতাঁ সমস্কে সাম্রাজোর স্থাগ্সিত্ব রক্ষায় অধ্চিকতর মনোযোগী হয়ে 
ভারতের ধর্মসংক্রাস্ত কোন ব্যাপারে সরকারী কর্মোস্ঠোগ বন্ধ করে দেওয়া শ্রেম্, 


২5৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও হ্বরূপ 


মনে করে। ব্রিটেনের ধনত্্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ছুগতিনটি দশকে সাম্রাজ্য- 
বাছ্ধে বূপাস্তরিত হলে এ দেশের বুর্জোয়! শ্রেণীর প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের জোয়ারে 
ভাটার টান শুরু হয়ে যাঁয়। ভারতীয় জনজীবনের সামাজিক উন্নতির জঙ্ প্রয়াসী 
হওয়ার চেয়ে সাআজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করে শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখা 
এ শ্রেণীর পক্ষে বেশী জরুরী হয়ে পড়ে । সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা এ 
শ্রেণীকে ভারতীয় ধর্মগুলি সম্পর্কে সতর্ক দুরত্ব অবস্থানের নীতিতে আস্থাবান 
করে তুলেছিল । সরকারী কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় জগতের সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিচ্ছেদ 
সমকালীন ভারতে কাম্য ছিল কিন! তা আজও বিচার-বিতর্কের বিষয় ; কিন্তু 
যা সন্দেহাতীত তা হল এই যে, ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের ব্রিটিশ ভাবধারাপুষ্ট 
আদর্শটি প্রাচীন ভারতীয় শাসনতাস্ত্রি আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্পূর্ণ হয়েও, 
দ্বীর্ঘকাল ভারতীয় পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে, ভাবীকালের খ্বাধীন 
ভারতের সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে পরিণতি লাভ করে । 

ভূমিরাজন্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ শান, ওপনিবেশিক 
স্বার্থে হলেও, টৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল ।৪ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থার 
তারতম্য সত্বেও ভূমিরাজগ্ের নিরিষ্টতা, নির্ধারণের পদ্ধতি, আদায়ের প্রণালী 
ইত্যাদি ব্যাপারে ভারতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সাথে সাথে ভূমিরাজন্ব 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় একটি এঁক্য গড়ে উঠেছিল । 

উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে প্রশাসনিক উৎকর্ষ এমন একটি 
পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যা ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ইতিহাসের কোন যুগে প্রত্যক্ষ 
কর] যায়নি ।১ ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে, ত্বীকৃত সাধারণ কতগুলি 
গ্যায়ানুগ নীতির ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনার ক্কৃতিত্থে ব্রিটিশ শাসন উজ্জল 
হয়ে আছে। ভারতের গভর্নর জেনারেল ইচ্ছ! প্রকাশ করলেও আইনের 
বিধান ছাড়া বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত আদেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্ধার 
কর! বা কারাগারে প্রেরণ কর সম্ভব ছিল না। “হেবিয়্াস কর্পাস*-এর 
অধিকার সারা ভারতে বর্তমান ছিল। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত,। আকবর, 
ওরঙজেবের মত নরপতিরা নিশ্চয়ই শুনলে বিল্ময়াভিভূত হয়ে পড়তেন যে, 
তাদের মুখের কথাতে যে-কোন ব্যক্তির কারাগারে গমন বা মৃত্যুবরণ অবশ্ত- 
ভাবী নয় ।:০ ব্যক্তি-িরপেক্ষ প্রশাসনের এঁতিহাটিকে বংশপরম্পরায়্ ব্রিটিশ 
প্রশাসকের! ভারতে গড়ে তুলেছিলেন । প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য 


ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিকশ্প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা ২০৭ 


অর্জন করে ব্রিটিশ বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির কৃতী ছাত্ররা ভারতের প্রশাসনিক 
দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ওপনিবেশিক পরিবেশে হিতবাদী দর্শন ব। 
উদ্দারনৈতিক গণতন্ত্রের শিক্ষাকে দরিদ্র, নিরক» অশিক্ষিত, বাদামী রঙের 
ভারতবাসীর জীবনের উন্নতি ঘটাবার “বিধি-নির্দিষ্ট কাজে তার। এঁকাস্তিক- 
ভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন । শুধৃমাত্র সা মানষের বোঝা বইতে তাদের 
একমাত্র আগ্রহ ছিল এমন নয়, মোটা বেতনের প্রলোভনেও তারা অনাগ্রহথী 
ছিলেন না! ব্রিটিশ জেল ম্যাজিস্ট্রেট, হাইকোটের বিচারপতি, জেলা জজ, 
কালেক্টর, কমিশনার, উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার প্রভৃতি পদাধিকারী ব্যক্তির 
যোগ্যতা, সততা ও নিরপেক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রেখে এমনভাবে 
শাসন, বিচার ও আইনবিভাগীয় দায়দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে, তাদের 
অধস্তন ভারতীয়রাও তাঁদের ভাবাদর্শে সরকারী দায়দায়িত্ব পালনে উদ্ধদ্ধ 
হয়েছিলেন |: কালক্রমে ক্রমশ এমন একটি মজবুত প্রশাসনিক যন্ত্র তৈরী 
হয়েছিল যা যেকোন বিশিষ্ট ব্যক্তি-নিরপেক্ষ থেকেও অনায়াসে ক্রিয়াশীল 
থাকত। টেনিসনের বিখ্যাত পঙক্তি--“মানুষ আসে, আবার চলেও যায়, 
কিন্তু আমি অস্তিত্ব বজায় রাধি চিরকাল+-_ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে 
অতি সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। ইস্পাত সদৃশ কাঠিন্যে এ প্রশাসন 
পরিচিত ছিল, এ কাঠিন্তকে নমনীয় করার ক্ষমতা বাস্তব ক্ষেত্রে গভর্নর 
জেনারেল, এমন কি ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভারও ছিল বলে মনে হয় না। 
এই ইম্পাতকঠিন যন্ত্রটি সমগ্র ভারতে সচল থেকে প্রশাসনিক সমতা এনে 
ভারতীয় এঁক্যের একটি নৃতন দিক উন্মোচিত কবেছিল। 


এরূপ যাস্ত্রিক ক্রিয়াশীলতায় সমৃদ্ধ প্রশাসন অবশ্ত ক্রুটিমুক্ত ছিল না। 
ব্রিটিশ আই. সি, এস্‌* অফিসার স্যর পাপ্রিভাল খ্রিফিথস্‌ নিজেই কবৃল 
করেছেন যে, এরূপ প্রশাসন “জনগণের অনুভূতি এবং চিস্তাভাবন1] ও আশা" 
আকাঙ্খার নৃতন নৃতন দাবিদাওয়ার প্রতি অসংব্দনশীল? ছিল ।72 তাছাড়া, 
তিনি একেবারে অসত্য নয়” বলে কিছুটা শ্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশ ভারতীয় 
প্রশাসন “বিবেক-নির্দেশিত দুরত্ব বজায়ে আগ্রহী আমলা তৈরী করত এবং 
'্বভাবতই এই আমলার! বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 
সাহায্য ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। স্থানীপ্র জনসাধারণের আশা- 
আকাথ্ধা, অন্থভূতি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কবিহীন, ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকুল, দৃঢ়, 


২১৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


দক্ষ, দোর্দগুপ্রতাপ প্রশাসনের বন্ধনে সমগ্র ভারতকে এক্যবন্ধ করে তুলতে 
ওপনিবেশিক ব্রিটিশ কতৃ পক্ষ সফল হয়েছিল । 

সমগ্র ভারতে উচ্চশ্শিক্ষ। ও সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী 
ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় উপমহাদেশে এঁক্যবদ্ধ, হ্থষম 
প্রশাসনের ধারণাটির বাস্তব ভিত্তি রচনা করে। সুলভ ডাক, রেল ও তার- 
ব্যবস্থা, বেতার, প্রাচীন সড়ক সংস্কার, নূতন সড়ক নির্মাণ, বিমানপথ 
সুষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম এ ভিত্তির উপরে সমগ্র ভারতকে যানবাহন ও 
গাণজ্ঞাপন ব্যবস্থার বন্ধনে এক্যবদ্ধ করে প্রশাসনিক ইমারত গড়ে তুলেছিল । 
এরূপ এঁক্য ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি । 

প্রশাসনিক দিক থেকে এঁক্যবদ্ধ ভারতের ভিত্তি ও ইমারত যে শক্ত মাটির 
উপর দপগ্ায়মান ছিল তা ওঁপনিবেশিক আমলে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নৃতন 
সামাজিক অর্থনীতি ছাড়া আর কিছু নম্ন। টাকাকড়ি-ভিত্তিক আর্থনীতিক 
ব্যাপক লেনদেন প্রবর্তন করে, ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানা স্থষ্টি করে 
এবং এ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় 'আইনসংক্রাস্ত সারগ্রন্থ, 
বিচারব্যবস্থা, ক্রয়-বিক্রয়-বন্ধক সংক্রান্ত চুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে উপযোগী 
আইন রচনার ফলে এঁ সামাজিক অর্থনীতি ধনতস্ত্রের ছকুটি অনুসরণ করতে 
গুরু করে । গ্রামীণ সভা ও বর্ণভিত্তিক সমিতিগুপির প্রশাসনিক, বিচারবিভাগীক়্ 
এবং নিয়মকানুন রচনা বা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা! ক্রমশ অবলৃপ্ত হতে গুরু করে। 
ব্রিটিশ ভারতে ভূমিরাজন্ব গ্রামীণ জন্প্রদায়ের কাছ থেকে আদায় না করে 
ভূমিমালিকের কাঁছ থেকে সর্ুসরি আদায়ের রীতি চালু হয়। গ্রামগুলির 
শাসনকার্য বাসী কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালনা করার প্রথ! চালু হয়; তারা 
গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কাছে দায়ী থাকতেন না, থাকতেন উধ্ব“তন বাদ্্ীয় 
কতৃপক্ষের কাছে। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ক্রমশ অপাঙ.ক্েেন্স হয়ে পড়তে 
থাকে এবং ক্ষমতাবিহীন, কর্মহীন দ্রিনষাপনের গ্লানি বহন করে কালক্রমে 
নিঃশেষ হয়ে যায়। গ্রামীণ সম্প্রপায়গুলির অবলোপের জন্য অশ্রবিসর্জনের 
আবশ্তকতা নাই, কেননা সামাজিক ও আর্থনীতিক স্থবিরত্বে এ সম্প্রদায়গুলি 
কালক্রমে প্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল । ব্রিটিশ আমলে সমগ্র উৎপাদন 
ব্যবস্থ। পণ্যপামগ্রী উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ভারতের সঙ্গে বহিধিশ্বের" 
অন্ান্ত দেশগুলির বার্ধণজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদ্দিশিক, 
উভন্ন প্রকার বাণিজ্যই এই বৃদ্ধি বজায় রাখে । ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্ে, 


ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা হি 


শিল্পকারখানা গডে উঠতে থাকে ; পরবর্তাকালে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব 
হলে দেশী ধনিকেরাও অনুরূপ ক্রিয়াকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে। ব্রিটিশ 
ভারতীয় রাষ্টরবাবস্থা ওঁপনিবেশিক আর্থনখতিক রাষ্ট্রের চরিত্র অর্জন করে। 
ওঁপনিবেশিক ধনতন্ত্রেরে উপলভূমিতে উদ্ভূত নানবিধ আর্থনীতিক সম্পর্ক ও 
লেনদেন পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জটিল এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক আইন, 
সালিশী, শিল্পবিচারালয়, প্রশাসনিক বতৃ পক্ষ, ব্যাঙ্ক, বীম' প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি 
গড়ে উঠতে থাকে । শ্রমিক-মালিক, প্রজা-জমিদার এবং উৎপাদক, বণিক ও 
ব্যাঙ্কমালিকর্দের কর্মচারিবুন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার এবং কর্তব্য 
নির্ধারণের জন্য সারা ভারতে ম্মুষম একটি ব্যবস্থ। প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশ 
ভারতের টাকাকড়ি ও মৃদ্রা ভারতের সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে । সর্বভারতীয় 
নানাবিধ কমিশন, সংস্থা, সম্মেলন ভারতীয় অর্থনীতির এককেজ্দিক চরিত্র 
গঠনে সহায়ক হয়। 


প্রশাসনিক এক্যের পাদপ্রদীপের নীচে 


রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও 'আইনগত দিক থেকে সমগ্র ভারতবাসীকে 
এঁকাভোরে সংবদ্ধ করতে জক্ষম হলেও ব্রিটিশ শাসন সীমাবদ্ধতা ও ভ্রুটি- 
বিচ্যুতিতে পুর্ণ ছিল। 

সাআাজ্যের নিরাপত্তা ও ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর শ্বার্থবক্ষার তাবেদার ছুটি গোষ্ঠী 
হিসাবে জমিদার ও দেশীয় রাজা-মহাব্াজা-নবাবর্দের সাথে আঁতাত স্ষ্টি 
মিপাহী বিজ্রোহ-পরবর্তাঁ ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রশাসনিক লক্ষ্য হয়ে 
টাডায়। ভারতের জাতীয়তাবাদশ আন্দোলনের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে তাদের 
ব্যবহার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেকে দীর্ঘকাল 
নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট ছিল |: শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বৃদ্ধিজ্রীবী, কর্মচারী 
প্রভৃতি শ্রেণী বা পেশায় নিযুক্ত জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করা এবং 
কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠীগুলিকে তোষণ কর] সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম কৌশল হয়ে 
দাড়িয়েছিল। 

দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশ শ্বৈরতন্ত্রের পীঃস্থান বলে বিবেচিত হলেও 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিপাহী বিদ্রোহের শিক্ষা অন্ুলরণ করে এগুলিকে ব্রিটিশ 


ভারতের অঙ্গীভূত না করে স্বতন্ত্র অন্তিত্বে বহাল রাখেধ বল! বাহুল্য, রাজা- 
ভা._-১৪ 


২১০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


মহারাজ।-নবাবদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের আশায় তাঁদের দিকে এ 
কর্তৃপক্ষ মিতালীপুর্ণ করমর্দনে লালায্িত হয়। কুযুপল্যাণ্ডের মত ব্যক্তিও 
স্বীকার করেছেন যে, “এরূপে ভারত দু'টি অংশে বিভক্ত হয়েছিল, উভয়ের 
শাসনপ্রণালীর ভিত্তি ও ধবন সম্পূর্ণ স্বতস্থ ছিল ।' 


ব্রিটিশ শাপন ভারতে এক জাতির উপর অন্ত জাতির শাসন হিসাবে 
আগাগোড়া অন্ডিত্ব বঙ্গা় রেখেছিল ।:£ সামরিক বিজয্বের পথ অহ্ছসরণে 
ব্রিটিশেরা ভারতে ক্ষমতা দখল করেছিল । স্বভাবতই শাসনক্ষমতা করারত্ত 
রাখার তাগিদে তাদের গণতন্ত্রপরিপন্থী নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে 
হয়েছিল। কারু সঠিক বলেছেন যে, প্রশাসনিক এক্য ভারতে শুধ্মাত্র 
ভারতবাসীকে সংহত করেনি, “সাধারণ স্বার্থ ও অভিযোগের দৃঢ় বদ্ধনে 
তাদের ওপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধেও সঙ্ঘবদ্ধ করে । রাজনৈতিক সচেতন- 
তার মান যতই উচ্চগ্রামে পৌছয় ঁপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং 
গণতান্ত্রিক শালনের দাবি ততই সোচ্চার হতে থাকে । শাসন সংস্কার, 
কেন্দ্রীয়-প্রাদদেশিক-অধস্তন সরকারী কর্মে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয়- 
করণের নীতি অন্লরণ, গ্রতিনিধিত্মূলক প্রতিষ্ঠান স্থপতি, জাতিগত বৈষম্য- 
নীতির অবসান, ব্যক্তিন্বাধীনতান প্রসার, নির্বাচনের অধিকার, নির্বাচিত 
আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল শাসনবিভাগের ব্যবস্থা, ওপনিবেশিক ্বশাসন 
এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ শ্বরাজের দাবিতে কল্লোলিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
মুক্তিসং গ্রামের দুর্বাব তরঙ্গাতিঘাত স্ষ্টি করে। 


ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় জন্গণের ছুঃখদারিজ্র্যের প্রতি সংবেদনশীল ছিল 
না। এ শাসনের আমলে ঘন ঘন ছুন্তিক্ষ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনহানি 
ঘটায়। “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সাতবার ছুতিক্ষ হয়, অঙ্ছমাঁন ১৫ লক্ষ 
মান্য দুভভিক্ষের কবলে ম:রা যান। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশ বার 
দুভিক্ষ হয়েছিল (১৮৫১ থেকে ১৮৭৫ পর্যস্ত ছয় বার এবং ১৮৭৬ থেকে ১৯০০ 
পধস্ত আঠার বার ) এবং সরকারী হিসাবে মোট ছুই কোটিরও বেশী মানুষ 
প্রাণ হারিয়েছিলেন।,15 ডব্লিউ. এস. লিলি তার ইত্ডিয়া আযাও ইট্‌স 
প্রব লেমৃস' গ্রন্থে ছুক্ডিক্ষচজনিত মৃত্যুর বিশদ পরিসংখ্যান দিয়েছেন | 


১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিম জীমাস্ত প্রদেশ, ১৮৬৬ জালে উডিস্তা, 
১৮৩৭৪ সালে বিহার এবং ১৮৭৬-,৭৮ সালে হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, মহীরশূ, 


ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা ২১১ 


বোদ্ধে, পাঞ্জাব, অযোধা1 ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ভয়াবহ ছুভিক্ষ দেখা 
দেয়। অন্তর্বর্তী ও পরবর্তী বৎসরগুলিতে ছোটখাট আকারে দুভিক্ষের 
উপস্থিতি ঘটে। একের পর এক “দুভিক্ষ কমিশন” নিয়োজিত হতে থাকে-- 
যেমন, ক্যাম্পবেল কমিশন, স্ট্রযাচি কমিশন, লায়াল কমিশন ও ম্যাকডোনেল 
কমিশন 118 কমিশন-গুলি যথারীতি ভালমন্দ স্থপারিশ লিপিবদ্ধ করে। 
কিন্তু যখনই পরবত্াঁ সময়ে ছুন্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে তখনই “ভারতের অবস্থা 
দাড়িয়েছে শূন্য ভাডাপবিশিষ্ট একটি জাহাজের মত ।, 

তুক্তিক্ষের সময় ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে ত্রাণকাধ 
পরিচালন] করলেও ওঁপনিধেশিক সব্কারের মানবিক গুণের কোন প্রমাণ এ 
কাজের মধ্যে লক্ষ্য কর যায় না। দুভ্ভিক্ষগুলি এক হিসাবে মন্ুযুস্থষ্ট ছিল । 
ভার'ঠীয় জনসংখ্যার ৮* থেকে »* ভাগ লোক কোন উপায়স্তর ন৷ থাকাক্ 
চাষবাসের উপর নির্ভবশীল ছেল। ১৮৮* সালে নিষৃক্ত ছুভিক্ষ কমিশনের 
রিপোর্টে বলা হয় যে, ছু্তিক্ষের মূল কারণ হল কুষিকার্ধের উপর ভারতবাসীর 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা; কোন কারণে ক্ৃষিউৎ্পাদন ব্যাহত হলে বিকল্প 
জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ করে তার! ভরণপোধষণের ব্যবস্থা করতে অপারগ ছিল। 
বহু ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতীয় মালিকানায় শিল্প ব' 
কারখানা গড়ে উঠলে শৈশবে এ নবজাতককে শ্বাসরুদ্ধ করাই ছিল 
ওপনিবেশিক কতৃপক্ষের স্বার্থাদ্ধ হুকুম । প্রাচীন দেশী শিল্পগুলি ওপনিবেশিক 
নীতির ফলে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ভারতীয় কর্মী ও কারিগরের দল 
কৃষিকার্ধে অংশগ্রহণ করে । তাদের বেদনার পেয়ালা পূর্ণ করতে ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল ভূমিরাজস্বের বিপুল দাবি। ভারতীয় প্রয়াসে শিল্পায়নের 
বিরোধিতা করার ব্রিটিশ নীতির ফলেই কৃষিজমিতে এত ভীড় জমেছিল। 
আবার, উচ্চহারে বিপুল ভূমিরাজন্ের দাবি দরিদ্র কৃষকের শ্বাসকষ্ট ঘটাত। 
খরা, বন্তা, অজন্ম ইত্যার্দির বছর চাষী মৃত্যুপথে যাত্রা করতে বাধ্য হত। 

এরূপ পরিস্থিতিতে ত্রাণকাধে ব্রিটিশ ভারতীয় আম্লাতন্ত্রের দক্ষতা 
তলদেশে বৃহৎ ছিত্রবিশিষ্ট কলসীকে মাঝে মাঝে কয়েক গ্লাস জল দিয়ে পুর্ণ 
করার প্রয়াসের মতই হান্তকর ও অকিঞ্চিংকর ছিল ।:7 

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় অত্যুন্ত করুণ জাতীয় 
দারিত্র্যের লুচক হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৬ থেকে ১৯২৫ সাল পযস্ত মাথাপিছু আত্ম 
পরিমাপের যেনব প্রচেষ্টা হয়েছে, সেগুলির কোন ক্ষেত্রেই মাথাপিছু বাৎসরিক 


২১২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


আয় ৪৫ টাকার বেশী দাড়ায়নি | দাদাভাই নওবোজী ১৮৬৮ সালের ভিত্তিতে 
এঁ আয় ২* টাকা বলে সিদ্ধান্তে এলেছিলেন। ১৮৮২-তে বারিউ, ও বারবোর্‌ 
২৭ টাকা, ১৮৯৭-৯৮-তে লর্ড কার্জন ৩* টাকা, ১৮৯৯-তে উইলিয়ম ডিগ বি ৯৮ 
টাকা» এফ. জে. এ্যাটুকিন্সন ১৮৭৫ ও ১৮৯৯-তে যথাক্রমে ২৭ টাকা ৩ আনা 
ও ৩৫ টাকা ২ আন! ১৯১৩-১৪-তে ওয়াদিয়া ও যোশী ৪৫ টাকা € আন! 
৬ পাই এবং ৯৯২১-২২-এ শাহ, ও খামবাট্ট। ৭৪ টাকা ভারতীয় মাথাপিছু 
বাৎসরিক আয় বলে সিদ্ধান্তে এসে ছিলেন 1 

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন ভারতবাসীদের নানার্দিকে এক্যবদ্ধ করে। 
অপরিসীম দারিদ্র্য কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে তাদের 
ত্বাধীনতালাভের সংগ্রামে যোগদান করতে প্রেরণা যোগায় । দারিপ্র্যলাঞ্চিত 
অভিশপ্ত জীবনের পরিবর্তে নূতন জীবনের আকাঙ্খায় তারা সংগ্রামের পথে 
পা বাড়ায়। 

ভারতে ত্রিটিশ শাসনের চরিত্র বর্ণনায় বহ্কিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় ও জওহরলাল 
নেহরু বৈরী মনোভাব গ্রহণ করেননি ; কিন্ত তাদের বর্ণনাতেও এ শালন 
অবিমিশ্র গ্রশংস। লাভ করেনি | 


১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 


বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রণয়নে ব্রিটিশ শাসকেরা মারাত্মক ভূল 
করেছিলেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত করে তারা কষকের জীবনে ছুঃখপ্রারিদ্রা চিরস্থায়ী করে দ্রিতে অলচেতন 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । জমির চিরাচরিত মালিক চাষীদের সঙ্গে চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্ত না করে শোষক ও পরগাছ। জমিদারশ্রেণীর উদ্তবে তারা সহায়তা 
করেছিলেন ।29 

ব্রিটিশ ভারতের আদ্ালতগুলিতে গরীবের পক্ষে সুবিচার লাভ করা সম্ভব. 
ছিল না। গণিকালয় ও বিচারালয় এই অর্থে সমধমাঁ হয়ে উঠেছিল যে, 
অর্থপ্র্ান ব্যতীত উভয় আলয়ের কোনটিতেই প্রবেশাধিকার লাভ কর] যেত 
ন1।০ ব্যঙ্গাতক এই মন্তব্যের সাথে বস্থিমচন্দ্ ব্রিটিশ ভারতীয় বিচারব্যবস্থার 
আরও কয়েকটি ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথমত, দরিদ্র চাষীর 
পক্ষে স্থুবিচারের আশায় বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা সন্ভব ছিল না। 
বিচার প্রার্থনার সাধারণ ব্যয় বহন করাও তার পক্ষে দুঃসহ ছিল। হ্বিতীয়ত, 


"ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা ২১৩ 


'বিচারালয়গুলি চাষীর আবাঁসম্ছল থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। বিচারকদের 
দংখ্যাও কম ছিল ; আইনের বিধান জটিল ছিল। তৃতীয়ত, বিচারের কাজ 
প্লধগতিতে সম্পন্ন হত। চতুর্থত, ইংবাজ বিচারকের! এদেশের নান! ব্যাপারে 
অজ্ঞ থাকায় স্ুবিচারে অক্ষম হতেন। ভাব্তীয় বিচারপতির সাহেব 
বিচারকদের মতামত অনুযায়ী রায় দিতে অভ্যান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাদের 
লক্ষ্য রাখতে হত যাতে তাদেব রায় আগীল বিচারের সময় খারিজ ন। 
হয়ে যায়! 


২, জওহরলাল নেহরু 

ভারতে ব্রিটিশ গঁপনিবেশিক শাসন প্রশাপনিক ব্যবস্থাতে ভারতীয়করণের 
আশ্রয় গ্রহণ করে নিজন্ব স্থায়িত্বকাল দীর্থায়ত করেছিল। কালক্রমে ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষ ভারতে বৃহত্বম ও একমাত্র (রেলওয়ে সহ) চাকুরি দেবার মালিক 
হয়ে দাড়ালে ব্রিটিশের প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি বা গোষীকে শায়েস্তা 
করার শক্তিও এ কতৃপক্ষের হস্তগত হয়। হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত 
ভারতীয়, দরিদ্র, নিরক্প, অশিক্ষিত কোটি কোটি ভারতরাসীদদের মধ্যে বিরোধ 
ডেকে এনে, প্রতিযোগিতা স্থষ্টি করেঃ চাকুরিদানের প্রলোভনে তাদের বিভ্রান্ত 
করে ওপনিবেশিক শাসন ভারতীয় জনজীবনে চরম হতাশ! ও অবক্ষয়ের পথ 
প্রশস্ত করেছিল ।£ঃ 

ত্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন সমগ্র ভারতের শাসনব্যবস্থাকে এক্যবদ্ধ, আধুনিক 
ও বিজ্ঞানধমী করে তুলতে সক্ষম হলেও, ভারতীয় জনজীবন থেকে ছুঃখ, 
ছূর্দশা ও শোষণের জগদ্দল পাথর অপসারণ করতে তৎপরত প্রদর্শন করেনি। 


ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্পর্ক 


সিপাহী বিদ্রোহের আগে দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানির আইনগত সম্পর্ক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত 
হত। রাজপুত ও মারাঠা বাজাগুলির সাথে মার্কইস অফ হেস্টিংস ইস্ট 
ইত্ডিয়।৷ কোম্পানির তরফে যেসব চুক্তিগুলি সম্পাদন করেছিলেন, এবং এ 
চুক্তিগুলির আগে-পরে সম্পাদিত অন্যান্য সন্ধি ও চুক্তিগুলির সম্মিলিত 
সারমর্ম ইস্ট ই্ডয়া কোম্পানি ও দেশীয় বাজ্যগুলির সম্পর্ক নির্ধারণ করে 
দিয়েছিল । লিখিত শর্তাদি পর্যালোচনায় লক্ষ্য কর! যায় যে, সকল দেশীয় 


২১৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও খ্বরূপ 


বাজ্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের অধিকার ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রে 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাজন্বর্গের পূর্ণ কর্তৃত্ব লিখিতভাবে স্বীকৃতি লাভ 
করেছিল। ১৮১৭ সালের চুক্তিতে বরোদ। রাজ্যের "সার্বভৌমত্ব ঘোষিত 
হয়েছিল ; ১৮৪১ সালের চুক্তিতে গাঁয়কোয়াড়কে “একমাত্র সার্বভৌম, বলে 
অভিহিত করা হয়েছিল 12৪ কাধক্ষেত্রে চুক্তিতে উল্লিখিত 'সার্বভৌ ম+, 
“একমাত্র সার্বভৌম” ইত্যাদি শব্দদভ্ভারের বিশেষ কোন তাৎপর্য ছিল না। 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় রাজ্যগুলিকে অধস্তন ব। করদ রাজ্যের চেয়ে 
বেশী মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি । হুল্যাণ্ড, বেলজিএম প্রভৃতির মত ইউরোপের 
কত্র বাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম অধিকার ওঁপনিবেশিক ভারতের কোন সময়েই এ 
রাজাগুলির ছিল না। কাম্পানির প্রয়োজনে এ রাজ্াগুলির অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে খেয়ালথুশিমত হস্তক্ষেপ কর! হয়েছিল, সামরিক অভিযান চালিয়ে 
কোন কোন রাজা ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভ,ক্ত কর। হয়েছিল, আবার কোন কোন 
রাজ্যের শাসক পরিবর্তন কর! হয়েছিল । 

১৮৫৭ সালের আগে কোম্পানি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কের ভিত্তি 
স্থস্পষ্টভাবে নির্দেশিত ছিল না। র্যামপে ম্যাকডোনাল্ড মন্তব্য করেছিলেন 
যে, দেশীয় রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বের সীমা, রাজ্যগুলির আয়তন, গুরুত্ব, সন্ধি, 
চুক্তি, প্রথা, এতিহাপিক দৈবছুধিপাকের টানাপোডেনে নির্ধারিত হয়েছিল-- 
সাধারণ কোন সাধিক নীতির অনগশাসনে নয়। সবোপত্রি, কোম্পানির 
অধীনে প্রত্যেকটি রাজ্যের সামরিকবাহিনীর কার্ধকরী অংশ মোতায়েন 
থাকায় প্রতিটি বাজ্য কার্যত কোম্পানির অর্থীন হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ 
সমকালীন আইনজ্ঞর! এরূপ একটি ভাষা দাড় করিয়েছিলেন যে, সর্বভারতীয় 
বাস্তব ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব আইনগত ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের পথিকৃৎ 
ছিল; অর্থাৎ, দেশীয় রাজ্যগুলি কার্যত কোম্পানির অধীন ছিল বলে 
আইনগত ক্ষেত্রেও অধস্তন বলে বিবেচিত হয়েছিল 1৪৪ 

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি করদ রাজ্যের চেয়ে 
বেশী মর্ধাদা ভোগ করত বলে মনে হয় না। হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বাপেক্ষা 
বেশী ক্ষমতা ভোগ করতেন, নিজন্ব মৃদ্রা প্রচলনে সক্ষম ছিলেন, প্রজাদের 
উপর কর স্থাপনে হ্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারতেন এবং প্রজাদের 
জীবনম্ৃত্যুর নিয়ামক শক্তি' হিসাবে বিরাজ করতেন । অথচ, বনু ক্ষুদ্র, ক্ষত 


ণ২* 





ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা ২১৫ 


দেশীয় রাজ্যের বাজন্যবর্গ যৎসামান্য বিচারবিভাগীয় ক্ষমত। ও ব্রিটিশ করের 
বোঝা পরিহারের ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোনরূপ ক্ষমতা ভোগ করতেন না। 

ভারতীয় দেশীর রাজাগুলি ও ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ বিদ্রোহ 
থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দু'টি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছিল : প্রথমত, পশ্চাৎপদ 
কোন দেশীয় রাজোর বিরুদ্ধাচরণ করাও জনমতকে উত্তেজিত করে তোলার 
পক্ষে যথেষ্ট; দ্বিতীয়ত, দেশীয় রাজ্াযগুলির এক্যবদ্ধ শক্তি ভারতে ব্রিটিশ 
শক্তিকে সন্ত্রস্ত করে তুলবার পক্ষে পর্যাপ্ত । এই ছ্বিবিধ শিক্ষালাভ করে ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চারটি ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশক 
জুড়ে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলা ও ক্রমে ক্রমে তাদের 
ছুর্বল করে তোলার দ্বৈত নীতি অন্ুমরণ করতে থাকে 194 

মৈত্রী গড়ে তোলার প্রয়াস মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র লক্ষ্য করা 
ষায়। দেশীয় রাজ্যুলির অখগুতা, দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মান, সুযোগ- 
স্থবিধা ও কর্তৃত্ব স্থরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা গ্রহণ করার স্পষ্ট প্রতিশ্রতি এ 
ঘোষণাপত্রে স্কান পেয়েন্ছিল | দেশীয় বাজাদের দত্তক পুত্র গ্রহণের বীতি 
ব্রিটিশ রাঁজশক্তির প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে স্বীকার করে নেওয়! হয়। 

অপরদিকে, রাজ্যগুজির আইনগত ক্ষমতা হাসের আয়োজনও লক্ষণীর 
হয়ে ওঠে | রাজগ্রতিনিধি হিসাবে ১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিং ব্রিটিশ শাসত 
ভারত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের শাঁদনাধীন অঞ্চলগুলিকে রাজনৈতিক দিক থেকে 
একটিমাত্র রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাত্বিক ব্যাখ্যা দিতে থাকেন । 
তিনি দেশীয় বাজ্যগুলিকে করদ রাজ্য বলে বর্ণনা দিতে তৎপর থাকেন । 
রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্ত দ্রিক থেকে দেশীয় রাজাগুলির ক্ষমতা হাসের 
প্রশ্কাস অব্যাহত রেখে বাঁজন্যবর্গের চিরাচরিত সম্মান রক্ষা ও তাদের শাসিত 
রাজ/গুলির অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর 

স্থাপিত করা হয়। 


দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক এঁক্যের বিস্তার 

পিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে দেশীয় রাজ্যগুলিন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 
অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠেছিল । অবক্ষয় শুরু হয়েছিল “বিদ্রোহের বেশ কিছু 
আগে, স্থায়ী হয়েছিল সত্তরের দশক পর্যস্ত | অবশ্য কন্সেকটি দেশীয় রাজ্য 


২১৬ ভারতীয় জাতীম্বতাবাদের ভিত্তি ও স্বব্ধূপ 


হগ্নিষ্ট দেওয়ান ও নৃপতিদের কৃতিত্বে (হায়প্রাবাদের সালার জঙ ভ্রিবাস্কুরের 
রাজা স্যর টি. মাধব রাও এবং জয়াজী রাও সিদ্ধিয়া, পাতিক্ালার নরেন্দ্র সিং, 
গোয়ালিয়রের স্যর দীনকর র1ও ) অবক্ষয়ের হাঁত থেকে রক্ষা! পেয়েছিল । 
ব্রিটিশ ভাত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির 
অধীনস্থ থেকে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক-আইনগত ভারতের ধারণাকে মূর্ত করে 
তোলে । ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে অথও এই ভারতের প্রশাসন, শাসনতান্ত্রিক 
দিক থেকে, 'একক দায়িত্ব হিলাবে প্রতিভাত হয় । “একক দায়িত্বের তত্ব 
বা নীতি কতগুলি কারধক্রমের মধ্য দিয়ে বূপায়িত হয়।%5 রেলওয়ে সারা 
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্্রগুলিকে পংযুক্ত করে দিতে তৎপর হয়ে ওঠে) সর্ধনিয় 
দরত্বের নীতি অনুসরণ করে এ্লেলাইনগুলিপ গতিপথ নিণাত হয়। ব্রিটিশ 
ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সীমারেখার বিভেদকে অশ্বীকার করে রেললাইন 
স্থাপিত হয়। সার! ভারতে একরকম ডাকব্যবস্থা প্রচলিত হয়। একমাত্র 
চারটি রাজ্য-_গোয়ালিয়র» পাতিয়াল, নাভ। ও ঝিন্দ--ম্বতন্ত্র ডাকব্যবস্থার 
অধিকাপী ছিল। ভারতের সব্ত্র একপ্রকর টেলিগ্রাফ বা তারব্যবস্থ। 
প্রচলিত হয়েছিল । কাশ্মীর অন্তান্ত রাজ্য গুলির তুলনায় অনেক পরে ব্রিটিশ 
ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভক্ত হয়েছিল বলে একটি স্বতন্ত্র তারব্যবস্থা গড়ে 
তুলবার অন্থমতি লাভ করেছিল । বেশ কয়েকটি রাজ্যে নিজন্ব মুদ্রা প্রচলিত 
থাকলেও ব্রিটিশ ভারতীয় টাকা-পয়পা অধিক গুরুত্ব ও সম্মান আদায় করে 
নেয়। আর্থনীতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 
করাম্ত থাকায় সর্বভারতীয় একটি অর্থনীতির রূপকল্প গড়ে উঠতে থাকে । 
বন্তগ্গত ভিত্তি ছাড়াও নৈতিক কতগুলি শক্তির সমবায়ে গঠিত এঁক্যবদ্ধতার 
প্রেরণ! সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ডের জনপাধারণকে সংবদ্ধ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বোম্বে কোলকাতা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির 
স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞানবিজ্ঞানের মহৎ কেন্দ্র হিমাবে প্রতিষ্ঠিত হলে 
দেশীয় রাজ্যগুলির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেয়ে 
নিদিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হয়।% ব্রিটিশ ভারতের 
জন্য রচিত আইনসংহিতাগুলি দেশীয় রাজ্যগুলিতেও প্রচলিত হয়। প্রদেশের 
মহাধর্মাধিকরণগুলির নমুনা অনুসরণ করে দেশীয় রাজ্যগুলিতে এ ধরনের 
বিচারালয় গড়ে উঠজে থাকে । ধীরে ধীরে হলেও দেশীয্ন রাজ্যগুলিতে 
ব্রিটিশ ভারতের রাজন্ব সংক্রান্ত প্রশাসনিক যন্ত্র ও কার্বক্রম গৃহীত হতে থাকে। 


ব্রিটিশ ভারতে বরাঙজনৈতিক-প্রশাসনিক সমবূপ সংবন্ধতা ২১৭ 


একক রাজনৈতিক ভারতের ধারণাটি ১৮৬৮ সালের “জেনারেল র্লজেস 
আক্ট-এ স্পষ্ট হয়ে ওঠে | এ আইনে পক্রটিশ ভারত' শবসমবার়টি 
প্রত্যক্ষ ব্রিটশ শাদনাধীন ভারতীয় ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ঃ সমগ্র 
ভোঁগোলিক ভারতীয় উপমহাদেশ্টির জন্য “ভারত, শব্দটি অনুক্তর্ূপে নির্দিষ্ট 
হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক দিক থেকে অখও ভারতের স্বরূপটি পরিস্ফুট করে 
তোলার উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজাগুলির প্রখ্যাত ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক 
যন্ত্রের সাথে যুক্ত করার নীতি রূপায়ণের ব্যবস্থা কর! হয়। পাতিয়ালার 
মহারাজা কেন্দ্রীয় সরকারের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। তাঁর 
কার্যকাল শেষ হলে রাজ! স্যর দীনকর পাও ও রাজ স্যর টি, মাধব রাও 
অনুরূপভাবে এ সংস্থার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন । কেন্দ্রীয় আইনসভাকে 
তখন ব্রিটিশ ভারতের সরকারের একটি বিভাগ হিসাবে গণ্য না করে সমগ্র 
ভারতের সরকারের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হত। 

দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনে স্বেরতন্্র বা নৈরাজ্য যাতে ব্রিটিশ রাজের 
নী€ব দর্শকের ভূমিকায় প্রশ্রয় না পায় সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। 
সর্বভারতীয় রাঞঙ্জনৈতিক প্রশাসনিক এঁক্যের অন্ভূতি দেশীয় রাজ্যগুলির 
সুশাসনের সঙ্গে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, কুশাসনের সঙ্গে তেমনই অসঙ্গতিপুর্ণ 
ছিল 1১ এই কারণে সিপাহী বিদ্রোহের পরবরতীকালেও দেশীয় রাজ্যগুলিনু 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ঘটে । এরূপ হস্তক্ষেপ কিছু কিছু রাজ্যে 
অভিপ্রেত ছিল | কিন্তু হস্তক্ষেপের মাত্রা ও প্রকৃতি স্যায়নীতির প্রতি বৃদ্ধান্ৃষ্ 
গ্রদর্শন করে সাম্রাজ্যবাদী শ্বার্থসাধনে তৎপুর ছিল | মালহর রাও 
গায়কোয়াড় নিঃসন্দেহে অত্যাচারী শাসক ছিলেন । তার রাজত্ব কেড়ে নেওয়া 
হয় এবং তার বংশধরদের সিংহাসন দাবিও অগ্রাহ্য করা হ্য়। তার সপক্ষে 
ওকালতি করার কিছু ছিল না। কিন্তু যে-রকম কঠোরতায় তার শান্তিবিধান 
করা হয়েছিল তা দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে ক্ষোভ ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল । 
এই ত্রাস ও বিক্ষোভের উপশম ঘটাতে ন্যাযনীতি বিসর্জন দিয়ে লব্ধ মহীশুর 
রাজ্টিকে আদি স্বত্বাধিকারী বাজার কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়? তাছাড়া, 
দেশীয় রাজন্যবর্গের শঙ্কার অবসান ঘটাতে এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার 
রাজকীম্ উপাধিগুলি ঘোষণা করতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলির অনুপ্রেরণায় 
দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হয়। তীর ধারণ জন্মেছিল যে? এই দরবার এঁক্যবন্ধ 
নুতন ভারতের দৃশ্বমান প্রতীকের ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় দেশী 


২১৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তিত্তি ও স্বরূপ 


বাজন্তবর্গ এই দরবার অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানাননি | বৃহৎ রাজাগুলি এই 
অন্ষ্ঠানের প্রস্তাব অপমানকর মনে করেছিল । 

লর্ড মেসোর আমলে দেশীয় বাজাগুলির শাসনে ব্রিটিশ ভাতের শীসনের 
অনুরূপ প্রগতিশীল সংস্কারপাধমের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে দেওয়ান মনোনীত 
করাহয়। নাবালক রাজ।-শাসিত রাজ্যে রাজপ্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রেও 
অনুরূপ কার্ধক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল। দেশীর রাজ্যগুলিতে 
কর্মরত রাজপ্রতিনিধিদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম 
হয়েছিলেন । এই গ্রতৃত্ব দেশীয় প্রশাসনে এঁক্য আনয়নে বেশ কিছুট' 
সহায়ক হয়েছিল। ভ্যালি, লেপেল, গ্রিফিন, আযাট্চিসন প্রমুখ ব্যক্তির! 
দেশীয় রাজাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহারে অভ্যন্ত হয়েও রাজ্যপ্রশাসনে কর্মদক্ষতা 
বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন 199 দেশীয় রাজাদের শিক্ষাদান ও প্রশাসনিক 
দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার উপর লর্ড মেয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল আগে দেশীয় রাজাগুলিতে অবক্ষয়ের যে 
স্থছচন] লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । 
গায়কোয়াড়ের সিংহাসনচ্যুতির পর থেকে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের ইংল্যাণ্ড 
প্রত্যাবর্তন পধন্ত সময়সীমা জুড়ে দেশীয় রাজ্যগুলি বহুবিধ রাজনৈতিক- 
প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক 
কাঠামোর প্ত্ুন ঘটাতে অভিলাষী ছিল '! এই সময়সীমাকে দ্রেশীয় 
রাঙ্নাগুলির পক্ষে স্থাগ্িত্বের কাল বলে চিহ্বিত কর! হয়। দেশীয় রাজ্যগুলর 
কর্তৃত্ব, সম্মান ও প্রশাপন্ক কর্মদক্ষতা এই সময় বর্ধিত কলেবর হয়ে 
উঠেছিল। লর্ড মেয়োর নীতি এই উন্নতির মূলে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল 
ছিল। দেশীয় বাজাগুলির অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সম্পদ প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধির 
কার্ক্রমকে সফল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল । 

সীমিত সংখ্যক হলেও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের সামস্কবাদী, সামরিক 
সংগঠনের লক্ষণাক্রাস্ত প্রশাসনিক যন্ত্র উনবিংশ শতাবী'র শেষ দশকগুলিতে 
অনসামরিক,জনকল্যাণের আদর্শে উদ্ধদ্ধ সংগঠনে পরিণতি লাভ করেছিল: 
এরূপ পরিণতি অবশ্য প্রগতিশীল নুপতি-শাদিত কয়েকটি রাজো সম্ভব 
হয়েছিল । সকল রাজ্যে নয়। ১৮৭৯ সালে সার টি. মাধব রাও প্রগতিশীল 
রাজাগুলিতে প্রশাসনিক যে-সকল আদর্শগুলি বূপায়ণের প্রয্বান লক্ষ্য 
করেছিলেন সেগুলিকে এভাবে চিহ্ত করেছিলেন £ "দৃঢ়তা ও সংষমের সাঁঞ্ছে 


ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা ২১৯ 


শৃঙ্খল] ও শাস্তি বজায় রাখা, ন্যাত্ প্রতিষ্ঠার জন্ত সঠিক ও পর্যাপ্ত ধরনের একটি 
সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় জনকল্যাণমূলক 
কাজকর্মের ব্যবস্থা করা, যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্ত্র স্থাপন করা, জনশিক্ষার ব্যবস্থা 
করা, করের বোঝা হাস করা, মিতব্যয়িতার আদর্শ অন্থদরণ করা এবং াজ্য 
ও জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত বর115০ এক কথায়, আধুনিক প্রশাসন গড়ে 
তোলা । 

আধুনিক শাসনব্যবস্থার জন্মযস্ত্রণা ভারতের পশ্চা্পদ বু অঞ্চলে অনুভূত 
হয়েছিল । বিশেষ করে ঠাকুর ও অভিজাতদের ক্ষমতা ও প্রতিপতি তাদের 
জায়গীরগুলিতে অপ্রতিহত ছিল বলে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এনকল অঞ্চলে 
প্রতিষ্ঠিত কর দুরূহ হয়ে উঠেছিল । আলোয়ার ও বিকানীরের অভিজাতর। 
যুগোপযোগী পরিবর্তনের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 
ইতিহাসের প্রাচীন গরিমায় মর্ধাদাবান রাজপুতনার আধা-সামন্তপ্রভূরাও 
অন্গরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন | কিন্তু কালক্রমে, পশ্চাৎ্পদ দেশীয় 
রাজ্যগুলিতে সামগ্রিকতাবাদ্ী আধুনিক রাষ্ট্রের অস্পষ্ট ঝপরেখাটি প্রত্যক্ষগোচর 
হতে থাকে ।৪+ 

আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্থাত্ষিত্ব অপেক্ষারুত অগ্রসর 
দেশীয় রাজ্যগুলিতে ১৮৭৫ থেকে ১৯*৫ সালের মধ্যে দৃটসংবদ্ধ হয়ে উঠেছিল । 
গোয়ালিয়র, ইন্দৌর, ত্রিবাস্কুরঃ মহীশুর এবং বরো! রাজোর নৃপতি ও দেওয়ান- 
দের প্রতিভা এই সংবদ্ধতা আনয়নে সক্কিয় ছিল মহারাজা সন্বাজী বাঁও 
গায়কোয়াড়) তৃতীয় সয়াজী রাও, আইলিম মহারাজ, শেষাদ্দি আয়ার, স্যর 
টি. মাধব রাও, স্যর দীনকর রাও, সানকুন্ধি মেনন প্রমুখ ব্যক্তিরা ব্রিটিশ 
ভারতের অন্করণে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আধ্নিকীকরণের ভাগীররথী ধাএ1 
সংশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিতে আবাহন করেছিলেন । 

দেশীয় রাজ্াগুলির সৈগ্যবাহিনীর একাংশ লর্ড ডাফরিনের আমলে 
(১৮৮৪-১৮৮৮ ) ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে জাধুজ্য ঝচনা করে 
ভারতের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় । এই ব্যবস্থা ছুশর্দিক থেকে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, এই ব্যবস্থা দেশীয় রাজাগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষের সন্দেহ, বিদ্বেষ ইত্যাদি নিরসনের ম্মারক; হিতীয়্ত, জবভারতীয় 
এঁক্যের প্রতীক হিসাবে ব্যবস্থাটি গণ্য হবার যোগ্য ।** ভারতের প্রতিরক্ষা 


২২০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মিলিত দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে 
ভারতীয় এক্যের ধারণাটিকে জোরদার করে। 

লর্ড কার্জনের আমলে (১৮৯৯-১৯*৫) দেশীয় রাজ্যগুলি ও ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষের পারম্পরিক সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত মেজাজে কিছুটা তিক্ত হয়ে 
ওঠে । দেশীয় রাজাদের কার্জন ব্রিটিশ রাজশক্তির অধস্তন রাজনৈতিক 
কর্মচারী মনে করতেন ৷ তিনি তাদের নিজস্ব রাজ্যের বাইরে যাতায়াতের 
স্বাধীনতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অন্ুমোদনসাপেক্ষ করে তুলতে প্ররয়াসী 
হয়েছিলেন। তাদের রক্তবর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের স্বাধীনতার উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তাদের বাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শাসনে 
হন্তক্ষেপ কার্জনের নির্দেশে বুদ্ধি পার । স্বভাবতই কার্জনের উদ্ধত নীতির বিরুদ্ধে 
দেশীয় রাজাদের অনেকে “বিদ্রোহী? হয়ে ওঠেন | প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন 
“দেশপ্রেমিক রাজা; তৃতীয় সয়াজী রাও। তিনি সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জনে 
সক্ষম হয়েছিলেন । অন্যান্য কয়েকজন রাজাও এই সময়ে নিজেদের বর্তব্য- 
পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন ; গোয়ালিয়রের 
মহারাজ! মাধবরাও সিদ্ধিয়া, মহীশুবের মহারাজা কৃষ্ণরায় (তৃতীয়) এবং 
বিকানীরের মহারাজ। গঙ্গা সিং বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন । 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শীর্ণ ধারাটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক 
থেকে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে ব্রিটিশ ভারতের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে 
দেশীর রাজ্যগুলির অভ্যন্তবেও কল্লোলিত হয়ে উঠতে শুরু করে। ব্রিটিশ 
শাসনকতৃ পক্ষ পরিস্থিতির বিপদসস্কুল সম্ভাবনায় ত্রস্ত হয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের 
সমর্থন লাভের আশায় আবার আতাতের অনুকূলে ফন্দীফিকির খুঁজতে তৎপর 
হয় ১9 ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই তৎপরতা বজায় ছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু*টি দশকে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে গ্রতিনিধিত্ব- 
মুলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল । 
এই রাজ্যগুলির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা একরকম ছিল না। 
তবুও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় আইন পরিষদের অন্ধ -অনুকরণে আইন 
রচনার জগ্ঘ প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল । মহীশৃর, হায়দ্রাবাদ, 
স্রিবান্কুর প্রভৃতি রাজ্যে প্রতিনিধিত্মূলক আইনসভ। ধীরে ধীরে গণতন্ত্রে 
অভিমুখী হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রিবাঙ্কুর জনপ্রতিনিধিত্বমলক বছু 

করেছিণেন প্রতিষ্ঠায় সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; ধারাবাহিকভাবে 


ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-গ্রশাসনিক সমরূপ সংবন্ধত! ২২১ 


এ-সকল প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লাভ করে। ত্রিবাঙ্থুরে আইন পরিষদ 
গড়ে ওঠে ১৮৮৮ সালে । ১৮৯৮ সালে এ পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে। 
১৯১৪ সালে ত্রিবান্কুর রাজ্যে শরীমুলাম্‌ জনপ্রতিনিধি পরিষদ” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রশাসনিক ব্যাপারে জনগণের আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ, দাবি- 
স্থপারিশ ইত্যাদি সরকারের কর্ণগোচর করা এই পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল। এর 
সন্ত সংখ্যা ছিল ৭* £ ৪২ জন রাজ্যের ৩৫টি তালুক থেকে নির্বাচিত হতেন । 
বাদবাকি সরকার-মনোনীত সদন্য হতেন, কিন্তু মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ১৪ 
জন সরকারী কর্মচারী হতেন না। দেওয়ান এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন । 
১৯১৯ সালে ত্রিবান্কুত্রে আরও গণতাস্ত্িক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। 

মহীশুর, হায়দ্রাবাদ বা ত্রিবাক্কুরের অভিজ্ঞতা থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে আস! 
সমীচীন নয় যে, দেশীয় রাজাগুলিতে উনবিংশ শতাবীর শেষাশেষি 
প্রতিনিখিত্বমূলক শাসনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। দুর্তাগ্যজনক হলেও এটা 
সত্য যে, বেশীর ভাগ দেশীয় রাজ্যগুলিতে মধাযুগীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল, 
বাক্তির স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত ছিল না। আইনের শাসন 
অনেক রাজ্যে অপরিচিত ছিল । রাজা ব! মহারাজা শ্বৈর ক্ষমতার মালিক 
ছিলেন । নারীর জন্মান রক্ষার স্ুবন্দোবস্ত অনেক রাজ্যে ছিল না। 
বিলাসব্যসন, ভোগসস্ভোগ, অমিতব্যয়িতা, অনাচার ও দুশ্চরিতায় বহু দেশীয় 
নৃুপতির চরিত্র ধিক্ক ত ছিল 1১4 বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে দেশীয় রাজ্যের 
অভ্যন্তরে ক্রন্দনরত ছিল। ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকের! দেশীয় রাজ্যগুলির 
প্রজার্দের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশী ব্যক্তিম্বাধীনতা ভোগ করতেন। শাসক 
জাতির তুলনায় ব্রিটিশ ভারতীয় নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের 
পরিমাণ সীমাবদ্ধ মনে হলেও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের তুলনায় তা. 
প্রশস্ততর ছিল । 


২২৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শ্রবণে তার হদয়মনের চাঞ্চল্যকে তিনি “তাউরিসে ইপহিজেনিয়া অপেরাক্ক 
স্কাইথীয় রীতিতে ভায়নার ভক্তদের সঙ্গীত শোনার তন্ময়তার সঙ্গে তুলন' 
করেছিলেন 5 

ভারতবিষ্ঠার ইসলামীয় দ্িকটিও হেস্টিংসের কাছ থেকে উৎসাহ লাভ, 
করেছিল । ফ্রান্সিস শ্লযাডউইন, উইলিয়ম ডেভি ও জোনাধন স্কট তার শাসন- 
কালে আরবী-পারসী বিদ্যাচ্চাক্ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। 

এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার জ্ঞানগর্ড প্রবন্ধগুলি সাত সমুদ্র পেরিযে 
ইউরোপের পণ্তিতমহলে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা সম্পর্কে মুগ্ধ আগ্রহ ও. 
শ্রদ্ধার মনোভাব হ্যটরিতে সহায়ক হয়েছিল । ভল্টেয়ার ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির 
মহান এতিহো মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ইংরাজী ও ফরাসী অন্থবাদের মাধ্যমে 
ভারতবিগ্ভার দিকৃপালদের রচনাবলীর সাথে পরিচিত হয়ে তাদের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়েছিলেন | 


ভারতবিদ্তা ও নষ্টনীড় রেনেস'। 

হেস্টিংসের আমলে প্রাচ্য তথা ভারতবিগ্যার প্রশারকে ডেভিভ কফ. রেনেস। 
বা নবজাগরণের আগমনী বলে অভিহিত করেছেন ।? ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদের! 
ইউরোপ ও প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন বলে 
কফ, অভিমত প্রকাশ করেছেন । তিনি মনে করেন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ও 
তার্দের ভারতীয় অনুগামীরা অন্ধ পশ্চিমীকরণ বা ভারতীয় প্রাচীন এঁতিহের 
রোমান্টিক অন্নকরণ না করে যুক্তিবাদ, সার্জনীনতা ও পুরাতত্বের গতিশীল 
জ্ঞানের কষ্টিপাথরে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধগুনিকে যাচাই করে সমকালীন 
ভারতে গ্রহণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন । *ভারতের নবজাগরণের 
প্রথম শুকতারা' রামমোহন রায় তার সমাজ ও ধর্মসংষ্কার আন্দোলনে 
ব্যবহৃত তীরগুলি প্রাচ্যবিদের তৃণাধার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে 
অভিমত প্রকাশিত হয়েছে । 

আরবী, পারসী বা সংস্কৃত ভাষায় লত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি 
ছেস্টিংসের জাতিগত কোন বৈরিতা ছিল না একথা সত্য* কিন্তু তিনি প্রাচ্য- 
বিষ্ভায় উত্সাহদানের নীতি গ্রহণ করে ভারতে রেনে্সার ভিত্তি স্থাপন 
করেছিলেন বলে প্রচলিত অভিমত অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। 

প্রাচ্যবিদ্তায় উৎসাহ প্রদর্শন কোম্পানির আমলে খুব স্বল্পকাল স্থায়ী, 


শাসিতের চিস্ত। ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২২৫ 


হয়েছিল। হেস্টিংস ভারতীয় নবজাগরণ চাননি । ভারতীয় &তিহা অনুসারী 
শাসন আইনকানুন গ্রচলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি দেশীয় জন- 
সাধারণের আনুগত্য ল'ভের স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে উৎসাহী ছিলেন । 
প্রাচ্যবিগ্যার অস্থশীলন ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় জনগণের কাছে হিন্ছ ধর্মাদর্শের 
ধ্যানধারণা সম্পর্কে অনুকুল মতামত হৃষ্টিতে মোটেই সহাক্ক হয়নি । এমন 
কি বিদেশী পণ্ডিতমহলেও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অবিশিশ্র শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়নি৷ 
ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদের! ভারতীয় “জনসাধারণের প্রিয় হিন্দুধর্ষ ও “দার্শনিক 
হিন্দুধর্মের? মধ্যে পার্থক্য রচনা করার কাজটি সমাধা করেছিলেন এই-যা। 
প্রথমটিকে তারা সমালোচনা ও উপহাসের আঘাতে জর্জরিত করেছেন, আর 
দ্বিতীয়টিকে উচ্চপ্রশংসায় অভিনন্দিত করেছেন ।৪ উচ্চপ্রশংসার কারণ এই 
যে, দার্শনিক হিন্দুধর্মের অধিবিদ্যক ধ্যানধারণা, দার্শনিক, ঠনতিকতা ও 
একেম্বরবাদ খ্রীস্টধর্মের বিরোধী মোটেই নয়, বরং কাছাকাছি যায় । সার। 
ইউরোপ জুডে লক্ষ, কোটি তয়ঙ্কর দেবদেবীর মূতি, বীভৎস রীতিনীতি ইত্যাদি 
হিন্দুধর্মের আলোচনার সাথে জুড়ে বই ছাপা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ইউরোপের সাধারণ মানুষ হিন্দ্বধর্মের প্রত শ্রদ্ধাশীল হয়নি মোটেই । হায়, 
ব্রিটিশ প্রাচ্যবিষ্যা ! 
ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদের1! ভারতের রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই স্বদেশে স্টদারনৈতিক গণতত্ত্রের সমর্থক ছিলেন, 
কিন্ক ভারতে ওপনিবেশিক শাসন সর্বোত্কষ্ট শাসনব্যবস্থা বলে তার] সবাই 
বিশ্বাস করতেন । খ্যাতিমান ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ,জোন্স ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক 
সরকারের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, কিন্ত ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির শাসন 
রতের পক্ষে আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে তিন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন 19 
এক কথায়, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ওপনিবেশিক নৈতিকতার শিকার হয়ে 
ভারতের পরাধীনতার সপক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন । এই রকম একটি গো্ীর 
পক্ষে নবজাগরণের অগ্রদূত হিনাবে ভূমিকা পালন কর দুঃসাধ্য ছিল। 


বিপ্লব, নৈরাজ্যবাদ ও নাস্তিকত। বিরোধী শিক্ষা 
১৮** সালে লর্ড ওয়েলেস্লী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্যবিদ্ঠায় 
উতসাহ্দ্দানের উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করেননি । তীর *ধারণ। জন্মেছিল যে, 
ফরাসী বিপ্রবের ধ্যানধারণ। সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে কোম্পানির সামরিক 
ভা... ১৫ 


২২৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্ববূপ 


ও অপামরিক কিছু কিছু ব্যক্তির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতামতকে ছিন্নমূল 
করে তুলতে সহায়ক হয়ে উঠছিল । এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটেন থেকে আগত 
অল্লবয়দী, স্বল্পশিক্ষিত কর্মচারীদের ধর্ম ও রাজকার্ষের সঠিক নীতিগুলির সাথে 
পরিচিতি ন] ঘটিয়ে দিতে পারলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বনিয়াদ হূর্বল হয়ে 
উঠবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
তিনি ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের জন্ত ফরাসী বিপ্রবের “নৈরাজ্যবাদ ও নাস্তিকতা 
প্রতিরোধে সক্ষম একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । 
প্রাচ্যবিদ্তাক্স় উৎসাহদানের কোনরূপ ইচ্ছ! তার ছিল না। কলেজটির পাঠক্রম 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি ভারত বা প্রাচ্যবিদ্ভার যেটুকু অংশ 
পাঠক্রমের অস্ততুক্তি করেছিলেন তা একান্তভাবে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের 
প্রশাসনিক যোগ্যতা ও স্থানীয় পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্রে। 
ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষার্দীক্ষার কোনরূপ স্থব্যবস্থা করার কারধক্রম তিনি 
গ্রহণ করেননি । “ভারতীয়দের অদ্ভুৎ নীচতা” ও “জলবায়ুর প্রতিকৃল প্রভাব, 
থেকে ব্রিটিশ শিক্ষানবীশ রাজকর্মচারীদের রক্ষা কর এবং ফরাসী বিপ্লবের 
ধ্যানধারণা থেকে তীদের মুক্ত রাখার মতাদর্শ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
শিক্ষাব্যবস্থায় সাংগঠনিক রূপ ধারণ করেছিল 1:০9 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে যে 
গৌরব্জনক ভূমিকা পালন করেছিল তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এ কলেজের ব্রিটিশ ও 
ভারতীয় শিক্ষকদের পাপ্য। এ ধরনের বিকাশের কোন অভিপ্রায় বা কার্যক্রম 
ওয়েলেস্লীর ছিল ন1। 


মিশনারি ও প্রাচ্যবাদী বক্তব্য__গ্রসঙ্গ £ পশ্চিমী শিক্ষা 


অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে ভারতের জনসাধারণের কাছে 
ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৌছে দ্বেবার দাবিতে ব্রিটেনে জনমত 
সংগঠিত হতে থাকে । এই দাবি সর্বপ্রথম আসে পক্যাপহাম+:; গোষ্ঠীর 
তরীস্টধর্ম গ্রচারে উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। ৰ 

'ক্লযাপহাম' গোঠীর নেতৃবৃন্দ (চার্লস গ্র্যাণ্ট, উইলবারফোর্স, জ্যাকারি 
মেকলে, স্যামুয়েল ধর্নটন প্রভৃতি ) লগ্নে ব্রিটিশ সরকারের উপর ইংরাজী 
শিক্ষ1 ভারতীয়দের 2্ষেজে আবশ্যিক করার জন্ত অবিরাম চাঁপ স্বষ্টি করতে 
থাকেন। তাদের ধারণ ছিল ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষে “ধায় কুসংঙ্কারঃ 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২২৭ 


অজ্ঞানতা ও নীতিবিহ্ীনতার' মোহজাল ছিন্ন করে ভারতবাসীদের পশ্চিমী 
জগতের “উর্ততর নৈতিকতার; সাথে পরিচয় ঘটিয়ে গ্রীস্টধর্মের মহৎ জীবনাদর্শ 
গ্রহণে প্রেরণা সষ্টি করবে । ১৭৯২ সালে লেখা একটি পুস্তকে গ্রাণ্ট এ ধরনের 
একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন । ক্ল্যাপহাম? গোষ্ঠীর সদস্যরা ভারতীয় 
চিন্তা ও মননের ছুর্গতোরণ ভেঙ্গে ফেলে গ্রীস্টধর্মের মহান ভাবধারার আগমন 
সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । ভাঙ্গার কাজে তারা ত্রিমুখী হাতিয়ার 
ব্যবহারের দাবি জানিয়েছিলেন £ ইংরাজী শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা ও সমাজ- 
প্রগতিবু পশ্চিমী ধ্যানধারণা | 

শ্রীরামপুরের “ম্যাভারিক+ ্রীস্টধর্মযাজকের1 (কেরী* মার্শম্যান, ওয়ার্ড 
প্রভৃতি ) পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও খ্রীস্টধর্ম ভারতে আমদানি করার বিবোধী 
ছিলেন না। কিন্তু ছিবিধ এই উদ্দেশ্য তারা সাধন করতে চেয়েছিলেন 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষাগুলির মাধ্যমে । ভাষার মাধ্যম গ্রহণের 
ব্যাপারে তারা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদের! ভারতীয় ও ইউরোপীয় 
সভ্যতার মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ অভিপ্রেত মনে করেননি । তার। উন্নততর, 
ইউরোপীয় সভ্যতার সাথে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সামগ্ুস্ত ও সমস্বয় ঘটাতে 
ব্রতী হয়েছিলেন। তারা পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির ভারতীয়করণে উৎসাহী 
ছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয় এমন কোন কাধক্রম তারা গ্রহণ 
করেননি ; বরং ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা - 
সংস্কৃতির সংযোগ এবং সমন্বয় সাধন করে এঁ ভিত্তিকে সবল করে তুলতে তার! 
আগ্রন্থী ছিলেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ হজসনের ধারণ ছিল, ইংরাজী 
শিক্ষা প্রবতিত হলে ভারতীয় জনতা ও ব্রিটিশদের মধ্যে গুঃখজনক বাবধান, 
আরও প্রসারিত হবে এবং ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়র। প্রশাসনের সঙ্গে 
জড়িত হয়ে ক্ষমতা লাভ করে শ্বদেশবাদীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়বেন 18 হজসন ও তার সমমতাবলস্বী ব্যক্তিদের বক্তব্য সমকালীন 
সাঘাজ্যবাদী ব্রিটিশ মনোভাবের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল ছিল বলে 
'ব্রটিশ শাসনকর্ৃতপক্ষের সমর্থন লাভ করতে পারেনি । সাম্রাজ্যবাদী মৌল 
নীতির সীমান! অতিক্রম করায় হজসন প্রমথ ব্যক্তিদের বক্তব্য এ কর্তৃপক্ষের 
বিকূপতা অর্জন করেছিল । ৎ 

উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শেষাশেষি ব্রিটিশ সরকার পালিক্বা- 


২২৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


মেণ্টের হুইগ উদ্দারনৈতিকতার চাপে ও প্রভাবে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রবর্তনে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে 1:5 হোণ্ট ম্যাকেপ্রি ১৮৩২ সালে 
পালিয়ামেণ্টের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে এবং ভার আগে চার্লন মেটুকাফ তার 
সহকর্মী বন্ধুকে লেখা চিঠিতে ইউরোপ সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জানাল! 
ধুলে দিয়ে “অচলায়তন? ভারতে সমাজপ্রগতির মুক্ত বায়ুপ্রবাহ স্ষ্টির সুপারিশ 
করেছিলেন । 


শিক্ষানীতি সম্পরকে হিতবাদী ও রক্ষগশীল বক্তব্য 


উনবিংশ শতাববীর ছুই ছিতবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক, পিতা জেমস মিল ও 
পুত্ত জন স্ট,যার্ট মিল, ভারতবাসীদের খ্রীস্টধর্ষে দীক্ষিত করার পক্ষপাতী 
ছিলেন ন1) কিন্ত তার' খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের মত ভারতকে একটি ক্ষয়িঞুট ও 
অধঃপতিত দেশ হিসাবে বিবেচন করতেন তাদের ধারণা জন্মেছিলঃ ভারতে 
দুটি সভ্যতার সংযোগ ও সংগ্রাম চলছে_-একটি উদীয়মান, নবীন ও 
আলোকপ্রাপ্ত এবং অপরটি প্রাচীন, মৃতপ্রায় ও অদ্ধকারাচ্ছন্প। প্রথম 
সভ্যতাটির জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৃতসপ্তীবনীতে দ্বিতীয় সভ্যতাটির পুনরুজ্জীবন 
সম্ভব বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 

খ্রীস্টধর্ম প্রচারক ও মেকলেপস্থীদের মত ভারতব'সীদের উপর জোর করে 
ইংরাজী ভাষা চাপিয়ে সাংস্কৃতিক রূপান্তর সাধনের কোন পরিকল্পন1 জেম্স 
মিলের ছিল না । হিন্দু-মুপলমানদের তাঁষাগুলিতেই তিনি ভারতবাসীদের 
পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন পাঠের ব্যবস্থা! করতে আগ্রহী 
ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান, তার মতে, অত্যন্ত নিম্নমান ও ভূনগাভ্রাস্তিতে পূর্ণ 
ছিল। ভারতীম্দ্দের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান সাধনণর পক্ষপাতী 
ছিলেন, ইউরোপীয় সাহিত্য বা কাব্য অন্কুশীলনের নয় । 

জন স্ট,ফার্ট মিল অবশ্ত ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও আইন- 
শান্তর অধ্যয়ন ভারতীয়দের মনোরয়নে অপরিহাধ বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন। সমগ্র ভারতীয় প্রজাদের ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি 
সমর্থন করেননি $ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক- 
প্রাপ্ত একটি অভিজাত গোঠী স্থট্টি করা তিনি কাম্য মনে করেছিলেন। তিনি 
লিখেছিলেন £ «আমরা"ইংবাজী শিক্ষার মাধ্যমে ধা আশা করতে পারি তা হল 
শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া, এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরী কর! ধারা ইউরোপীক্ক 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২২৪ 


সাহিতা, উন্নত ধ্যানধারণা ও অনুভূতির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে 
নিজেদের শ্বদেশবাসীদের মধ্যে এসব ধ্যানধারণা ও অনুভূতি বিস্তৃত করে 
দেবার কাজে লিপ্ত হবেন 14 

গণভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের স্থপারিশ না করে মিল ভারতের ক্ষেত্রে 
'শিক্ষকদের শিক্ষক অভিজাত একটি গোষ্ঠী সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। এই 
গোষীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে পশ্চিমী শিক্ষা ভারতবাসীদের দুয়ারে পৌছুবে বলে 
তার আশা ছিল। ভারতীয় সমাজের উধ্বতম অংশে আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আলোর সংহত সমাবেশ ঘটিয়ে তারই দীর্ঘায়ত শিখায় সমাজের 
ন্মিতম অংশ পযন্ত আলোকিত করার বাসন] তার ছিল বলে মনে হয়। 


পশ্চিমী শিক্ষার মাহাত্যে গধিত মিল হিতবাদী দর্শনের শোভনন্ুন্দর 
পরিচ্ছদে আবৃত পশ্চিমীকরণের আদর্শটি ভাদ্তীয় শিক্ষার কক্ষত্রে প্রয়োগ 
করতে আগ্রহী ছিলেন। জি. সিরুকিন ও নাতালি সির্‌ৃকিনের "বত সন্তায় 
বিধৃত মিল'-এর তব (প্রথম সততায় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং 
দ্বিতীয় সত্তার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক) সত্য হোক বা না হোক্, 
একথা অনম্বীকার্ধ যে, ইগ্ডিয়া হাউস থেকে ভারতের শিক্ষানীতি সম্পর্কে 
লিখিত তার প্রতিবেদন্গুলি ওপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে কিছুট। ভদ্র-সভ্য 
করে তোলার এঁকাস্তিক প্রয়াসের ফলশ্রুতি মাত্র। 


হিতবাদী দণন ভারতীয় জনগণকে পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষায় সভ্য করে 
তাদের ওপনিবেশিক শাসনের অন্থগামী হিসাবে গড়েপিটে তুলতে সচেষ্ট 
ছিল। তবে একথা ঠিক, এ দর্শনের প্রবক্তাগণ জবরদন্তিমূলক ইংরাজী শিক্ষার 
বিপক্ষে ছিলেন, ধর্মাস্তবে উৎসাহ প্রদর্শন করেননি এবং শিক্ষাব্যবস্থায় 
মাতৃতাষাগুলির গুরুত্বও অনুধাবন করেছিলেন । 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশগুলির সর্ববিধ উদ্নতিকে ব্রিটিশ জাতির 
নৈতিকতাবোধের অনুসারী করে তুলতে সবগুথম উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন এডমগু বার্ক, ফক্স প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । তারা সাম্রাজ্র শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনকে “অপিত দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণের তন্বটি প্রচার করেছিলেন । 
সাআজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও শাসিত জলসাধারণের মজলবিধানের জদ্য 
কর্মেছ্োগ গ্রহণের মধ্যে রক্ষণশীল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদেরা কোনরূপ 
বৈপরীত্য খুঁজে পাননি । 


২৩৯ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি 

লর্ড বেন্টিহ্ন ও টমাস ব্যাবিংটন মেকলে হিতবাদী দর্শন, গ্রীস্টধর্ম প্রচার ও 
ভিক্টোরীয় উদ্দারনৈতিকতার বিস্তারে আগ্রহমী ছিলেন। হিতবাী দর্শনের 
*বাস্তবমুখীন আদর্শবাদ+ এবং বেটিঙ্ক-মেকলের “কল্পিত শ্বপ্প রডীন দুরদৃষ্টি” দুই-ই 
ভিক্টোরীয় যুগের গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ মনোভাবের প্রতিফলন ছিল মাত্র। বেিস্ক- 
মেকলের ধারণ! ছিল এই, রেনেঞ্সার যুগে ল্যাটিন ভাষাচর্চা ইউরোপে যে 
ভূমিকা পালন করেছিল ভারতে ইংরাজী ভাষার অন্থশীলন অন্রূপ ভূমিকা 
পালন করবে । আবার, গ্রীস্টধর্মের গোড়া প্রচারকর্দের মতই তাদের মনে 
হয়েছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি স্থবির, অবক্ষয়ে জরাজীর্ণ এবং কুপংস্কার, 
গেড়ামি, ব্যভিচার ও প্রতিক্রিপরাশীলতায় আকীর্ন। মানের বিচারে, সমগ্র 
ভারত ও আরবের জ্ঞানভাগ্তারের মূল্য ইউরোপের ভালে একটি লাইব্রেরির 
একটিমাত্র তাকের বইগুলির জ্ঞনসম্পর্দের চেয়ে উন্নততর নয় বলে রায় 
দিয়েছিলেন মেকলে ।:5 

বেন্টিস্ক-মেকলে শিক্ষানীতি ভারতকে পশ্চিমীকরণের আওতায় আনতে 
সক্রিয় ছিল। তার! ইংরাজ জাতিকে পৃথিবীর “মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা সুসভ্য 
জাতি” বিবেচনা করে আধুনিকীকরণের প্রাচ্যবাদী কর্মস্থচীর ঠিক বিপরীত 
পন্থায় ইংরাজ জাতিওক্ত কর্মস্থটীর বূপরেখাটি ভারতে অঙ্কন করেছিলেন । 
সভ্যতা-সংস্কৃতির সাধজনীন উত্তরাধিকারের প্রত্যয় তারা অবাস্তব বিবেচন! 
করে ইংরাজ জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচারে নেমেছিলেন । 
আধুনিকীকরণের পথপরিক্রমায়“পাশপোট" বা অ্ুমতিপত্র লাভের জন্য মেকলে 
এশিয়াবাসীদের ইংরাজদের মত পোশাক-পরিচ্ছ? পরতে, খাবার-দাবার খেতে, 
কথাবার্তা বলতে এবং আচার-আচরণে অভ্যন্ত হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ! 

বেন্টিগ্ক ও মেকলে সাহিত্যধর্মী (বিজ্ঞানধমী নয়) শিক্ষানীতির মাধ্যমে 
ব্রিটিশ সভ্যতা-সংস্কৃতির পদচিহ্ন ধরে ভারতীয় জনজীবনকে পৌছে দিতে 
চেয়েছিলেন যুগোপযোগী চিন্তাভাবনার অমরাবতীতে। ভারতকে শ্ীস্টধর্মে 
দীক্ষিত করার পরিকল্পনাও তার্দের ছিল। কৌশলগত কারণে ও সাম্রাজ্যের 
নিরাপত্তার স্বার্থে তারা তাদের শিক্ষানীতিতে ধর্মাস্তরের কথ] সরাসরি 
বলেননি । তার! ভেবেছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে ভারত- 
বাসীর হৃদয়ে মানবতাবাদী গুণগুলির স্ষুরণ ঘটবে এবং তখন তাদের হৃদয়মন 
গ্রাস্টের অযৃতময় বাণীর জন্ত সতৃষ্ণ হয়ে উঠবে। ইউরোপীয় রেনেস॥ 


শাসিতের চিন্তা ও মননের উপর সাম্ত্াজা বিস্তার ২৩১ 


শিক্ষাদীক্ষার বিস্তার ও শ্রীস্টধর্ম প্রচারের নিবিড়-জটিল ইতিবাচক 
সম্পর্কটি মেকলে ও বেটিস্ককে প্রভাবিত করেছিল । 

ব্রিটিশ সভাতা-সংস্কৃতির আলোয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতে আলো কউদ্তাস 
স্ষ্টির যে উচ্চাশা মেকলের শিক্ষাসংক্রান্ত বয়ানে (১৮৩৩) প্রতিবিদ্বিত 
হয়েছিল তা আসলে ভিক্টোরীয় যুগের বুদ্ধিজীবীর গালতরা৷ আলঙ্কারিক বৃলিতে 
সাম্রাজ্যবাদী আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদ ও ভারতীয়দের ব্রিটিশ-নির্দেশিত 
পথে মঙলবিধানের আশাবাদের কায়ারূপ ছিল মাত্র। 
বিজ্ঞানচ€1, গণশিক্ষা, ধর্মসংস্কৃতি ই রামমোহনের বক্তব্য 

রামমোহন বায় প্রাচ্যবাদী ৰা প্রতীচ্যবাদী শিক্ষনীতির কোনটিকেই 
পুরোপুরি সমর্থন করেননি । 

ভারতের «পশ্চাৎপফ জনমনের সঙ্গে মানবমনের সংযোগ সাধনকল্পে” তিনি 
পশ্চিমী শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার অবাধ সুযোগ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২৩ 
সালে লর্ড আমহাস্ট কে লিখিত একটি পত্রে তিনি বেকনের শিক্ষারর্শ ভারতে 
রূপায়ণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন £ “যদি প্রকৃত জ্ঞানের আলে! থেকে 
ব্রিটিশ জাতিকে বঞ্চিত রাখা উদ্দেশ্য হত, তাহলে 'ম্কুলমেনঃ-দের অজ্ঞানত। 
বজায় রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থাকে হঠিয়ে দিতে বেকনের দর্শনকে অশ্ুমতি 
দেওয়া হত ন1। যদি ব্রিটিশ আইনসভার নীতি হত ভারতবাসীকে অজ্ঞানতার 
তিমিবে রাখা, তবে অনুরূপ সর্বোত্তম ব্যবস্থা হত সংস্কৃত শিক্ষা। যেহেতু 
দেশীয় জনগণের উন্নতিবিধান সরকারের উদ্দেশ্য, সেজন্য সরকার অঙ্ক, প্ররতি- 
বিচ্যাসংক্রান্ত দর্শন, রসায়ন» শারীরসংস্থানবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
বিজ্ঞান নিয়ে আরও উদার ও আলোকপ্রাঞ্চ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবে ( আশা 
করা যায় )1+1) 

স্পষ্ট বোঝা যায়, রামমোহন জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে ইংরাজী 
ভাষার ব্যবহার কাম্য মনে করেছিলেন । তার ইঙ্গ-ভারত বি্ভার মহা 
পাঠশালায় এই কারণে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠায় তার এঁকাস্তিক আগ্রহ ও উপদলগত সন্ীর্ণতার উধ্ৰে থাকার 
ওঁদাধ একই কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

কিন্ত মনে বাখা প্রয়োজন, রামমোহন বিলক্ষণ জানতেন যে, মাতৃভাষার 
মাধ্যম ছাড়া শিক্ষার গণভিত্তি রচিত হতে পারে না। আবার ভারতীয় 
ধর্মসংস্কৃতির মহান এঁতিহের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষার 


২৩২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


গুরুত্তবের হ্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি উভয় ভাষার ব্যবহারেই সিদ্বহস্ত 
ছিলেন। বাংলা ভাষাকে তিনি গ্র্যানাইট ভিত্তির উপর সংস্থাপিক করে- 
ছিলেন । তবে একথা অনন্বীকার্ধ যে, সাধারণ মানুষের কথ্য বাংলাকে 
কোনরূপ আমল না দিয়ে শুধুমাত্র সাধৃভাষার উপর নির্ভর করে তিনি 
জনশিক্ষার ব্যাপারে শ্লথ গতি এনে দিয়েছিলেন । মার্টিন লৃথারের জার্জান 
কথ্য ভাষার প্রতি প্রীতির মত কোন অনুরাগ কথ্য বাংলার প্রতি রামমোহনের 
ছিল না1:? 

অন্যান্ত কয়েকটি ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রে রামমোহন অবাধ অধিকার 
নীতির পুর্ণ সমর্থক ছিলেন নাঁ। তিনি মনে করতেন যে, “দেশের ঠনতিক, 
সামাজিক, জাংস্কৃণহক এ রাদিনৈহিক্ কোপ ও চোঅনাস বিকাশ এবং উন্মেষে 
জন্য উপযুক্ত শিক্ষার আশ প্রয়োজন এবং তে বিবদে সরকারী গরচেষ্টাই 
সর্বাপেক্ষ। কার্ধকর 8 


বেটিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতির বিজয়বৈজয়ন্তী 


রামমোহনের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত বক্তব্য, হিতবাদী কিন্বা গ্রাচাবাদী 
অভিমত কোনটিই ওপনিবেশিক কতৃপক্ষের কাছে গ্রহণযেগ্য বিবেচিত 
হয়নি । মেকলে-বেটিস্কের ইংরাজী সাহিত্যনিভর শিক্ষানীতি ১৮৩৫ সাল 
থেকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মৌল নীতি হিসাবে কতৃপক্ষের অনুমোদন 
লাভ করে। 

কিন্ত ম্মরণ কর! কর্তব্য যে, ১৮৩৫ সালে গৃহীত শিক্ষানীতি মেকলের 
ভিক্টোরীয় রীতির অলক্কারসমৃদ্ধ থাগাত্বরপূর্ণ ইংরাজীর দৌলতে প্রাচ্যবাদীদের 
বক্তব্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেনি, করেছিল ভারতের ওপনিবেশিক আর্থ- 
সামাজিক পরিবেশের দৌলতে । উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজী 
ভাষার বিজয় প্রধানত দুটি কারণে সম্ভব হয £ ১. শাসক জাতির ভাষাকে 
শাসিত জাতি আর্থনীতিক স্বার্থের কারণে গ্রহণ করতে আগ্রহ বোধ করে) 
২, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীক্স বৃদ্ধিগীবীর! সমকালীন ইউরোপের সমাঁজ- 
প্রগতির আদর্শ ভারতে রূপায়িত করার তাগিদে ইতরাক্্ী ভাষাকে হাতিয়ার 
হিসাবে বাবহার কর! সুবিধাজনক মনে করেন । 

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ওপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দ্রিক থেকেই 
*বার্‌” সম্প্রদায়ের ব্যবসাগত বা চাকুরিগত স্থার্থবৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 


শাপিতের চিস্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২৩৩ 


জড়িত ছিল। বেটিস্ক-মেকলে শিক্ষানীতি প্রচলনের বু আগে ভারতের 
কয়েকটি বন্দরনগরে ইংরাজী স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ছাত্রসংখ্যাও 
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল । ১৮১৪-১৫ সালের মধ্য চুঁচুডা ও আশপাশ 
অঞ্চলে রবার্ট মে সতেরটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেছিলেন । «কোলকাতা বৃক 
সোসাইটি", “কোলকাতা স্কুল সোসাইটি? প্রভৃতি প্রতিষ্টীনগুলি বহু অনুরূপ স্কুল 
প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাপটিস্ট মিশন কলেজ ও বিশপস কলেজ যথাক্রমে 
১৮১৮ ও ১৮১০ সলে স্থাপিত হয়েছিল । ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের জেনারেল 
আযাসেগ্বলিজ ইনস্টিটিউশন ইংরাজী তথা খ্রীস্টীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
গড়ে উঠেছিল । ড মণ্ড, শেরবোর্ন মার্টিন বাউলে, আরাটুন পিটার্স প্রমূখ 
ব্যক্তিদের গ্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-গারতীয় বিগ্ভালয়গুলে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । জয়নারায়ণ ঘোষাল বারাণসীতে এ ধরনের একটি 
শিক্ষায়তন গড়ে তুলেহিলেন। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায় ইংরাজী 
বিদ্যায়াতন শ্থাপন ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্গশীলনের বছ ধরনের প্রয়াসের 
সাথে যুক্ত ছিলেন; বেন্টিষ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি প্রবর্তনের অনেক আগে 
( অষ্টাদশ শত'বীর শেষ দিকে) বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ ও তাগিদ 
হুট্টি হয়েছিল। বোষ্ধে ও মান্রাজে কম-বেশী অনুরূপ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। 
পশ্চিমী শিক্ষার বিকাশে ভারতের জবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি--১৮১৭ 
সালের ২*শে জান্রয়াপ্রি স্থাপিত হিন্দ্ব কলেজ--ওপনিনেশিক শাসনের 
ইত্রথায়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বা জমির মালিকানায় লাভবান বিতৃশালী «বাব্‌' 
সম্প্রদায়ের অগ্রণী সদস্যদের একাস্তিক আগ্রহ, ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই এ শিক্ষায়তন ইঙগ-ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ঘোষিত 
আদর্শের দিকে ন! শিয়ে ইংরাজী শিক্ষা ও পশ্চিমীকরণের পী$স্থানে পরিণত 
হয়েছিল 179 


মেকলে ভারতের মটিতে পদার্পণ করার আগেই ইংরাঁজীর মাধামে শিক্ষা 
প্রবর্তনের পক্ষে শক্তি ভারতে জোরদার হয়ে উঠেছিল । ব্রিটিশের তৈরী 
ওপনিবেশিক ভারতের বাজারে অংশগ্রহণ করে লাভবান বা ভূমিত্বত্ব থেকে লব্ধ 
আয়ে বিত্তবান, শহুরে ধনী ব্যক্তিরা শাসক জাতির ভাষায় শিক্ষালাভ কর! 
জরুরী মনে করেছিলেন । তাছাড়া, ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত স্প্র্দায়ের উদদারনৈতিক 
চিন্তাধারা, সামাজিক গুরুত্ব ও শ্রীবৃদ্ধির হাতছানিতে তারা আসক্ত হয়ে 


২৩৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


নিজেদের অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষা 
এ গড়ার কাজে অত্যাবশ্তক বিবেচিত হয়েছিল । 

মেকলে বুঝেছিলেন যে, ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে 
রক্ষণশীল ও উদাবনীতিভজ হিন্দুদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। তিনি 
বলেছিলেন £ “দেশীয় সমাজকে একা ছেড়ে দিলে আমাদের কোন অস্থবিধার 
(ইংরাজী প্রবর্তনের ব্যাপারে ) সন্বীন হতে হবে না); যা! কিছু ওজর 
আপত্তি আসবে কৃত্রিম উপায়ে আমাদেরই তৈরী করা ও লালনপালনে 
শক্তিশালী হয়ে ওঠ1 প্রাচ্যবাদী শ্বার্থের তরফ থেকে ।, 

বেটিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি বিজ্ঞানধ্দী শিক্ষার পরিবর্তে সাহিত্যধর্মী 
ইংরাজী শিক্ষা গ্রবতিত করে শাসিত জাতির চিস্তা ও মননের জগতে আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য ছাড়পত্র দেয়। এ নীতি মাতৃভাষার মাধ্যমে গণভিত্তিক 
শিক্ষার পরিবর্তে বিত্তশালী দেশীয় ভদ্রলোকদের স্বার্থের অন্থকুল ইংরাজী 
শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলন করে । আশ প্রকাশ কর] হয়, নব্য শিক্ষিত, ইংরাজ 
ভাবধারায় প্রভাবিত ভারতীয়গণ শ্বদেশবাসী ও ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে 
দৌত্যের কাজে ব্যাপৃত থাকবে । রামমোহনের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানভিত্তিক, 
ইংরাজী ভাষা-মাধ্যম শিক্ষানীতি বেন্টিক্ক-মেকলের “সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ 
অনুসারী শিক্ষাব্যবস্থায় কোনরূপ স্থানলাভ করেনি । 

নিষ্নত্ন বা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্দানে লিপ্ত গ্রামাঞ্চলের দেশীয় স্কুল্গুলি 
সরকারী উৎসাহ ও অর্থপাহায্য না পেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়তে থাকে। যুগের 
প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক বজিত, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারী এই শিক্ষাব্যবস্থার 
আধুনিকীকরণে কোনরূপ সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শহরাঞ্চলের 
ক্কুলগুলিতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত পশ্চিমী শিক্ষার জ্বানপ্রবাহ ধীরে 
ধীরে অজ্ঞম্র ধারায় বিভক্ত হয়ে গ্রম-ভারতকে এই কারণে সিঞ্চিত করে তুলতে 
পারেনি । ওপনিবেশিক স্বার্থের পরিমণ্ডলে গৃহীত পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান 
শিক্ষাদানের ঘোষিত আদর্শ ভারতের গ্রামগুলিতে রূপায়িত করার সাগ্রহ 
প্রয়াসের অন্ুপস্থিতিতে বন্ধ হয়ে পড়েছিল: 

বোম্বেতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আদর্শ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যস্ত 
বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল । কলেজ স্তরে অবশ্য একমাত্র ইংরাজীকেই শিক্ষা 
দানের বাহন করে তাল! হয়েছিল। বোর্ড অফ এডুকেশনের ভারতীস্ 
অস্টভম সদশ্য জগন্নাথ শঙ্করশেঠ লিখিত বক্তব্যে বলেছিলেন যে, পশ্চিম 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২৩৫ 


ভারতের জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান পৌছে দিতে ইংবাজীর তুলনায় 
মাতৃভাষাগুলির স্বিধাগুলি শ্রেষ্ঠতর ।.. ...আমি ইংরাজী অধ্যয়নের ব্যাপারে 
নিরুৎসাহিত করতে চাই না একটুকুও, কিন্তু আমি মনে করি বিপুল সংখ্যক 
জনগণের নাগালের বাইরে (এ শিক্ষা )1+8০ 


চার্লস উড্ের প্রতিবেদন থেকে বিশ্ববিগ্ঠালয় আইন পর্যন্ত ভারতীয় 
শিক্ষা 

ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তাবের ক্ষেত্রে ১৮৫৪ সালের উড ও ব্যারিং 
রচিত প্রতিবেদন প্রথম পর্যায়ের সরকারী কাক্রমের বূপরেখাটিকে সম্পূর্ণ 
করে। বেটিঙ্ক-মেকলের শিক্ষানীতি এবং উডের শিক্ষানীতি ইস্ট ইত্ডিয় 
কোম্পানির ধানধারণার শিক্ষাসংক্রাস্ত স্বরূপটিকে স্পষ্ট করে তুলেছিল । 

২৮৫৪ সালেনু »ই জুলাই কোম্পানির পরিচালকদের স্বাক্ষরিত উড ও 
ব্যারিং রচিত রয়ান (উডের প্রতিবেদন নামে পরিচিত ) দীর্ঘকাল ভারতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার দ্রিকনির্ণয় করে যুগপৎ প্রশংসা ও অপ্রশংসার বিষয় হয়ে 
উঠেছিল । 

উডের গ্রতিবেদন ভারতে ইংরাজী শিক্ষার ম্যাগনা কাটা! এবং “চিন্তা ও 
মননের দলিল হিসাবে বহুল পরিচিতি লাভ করে । এ প্রতিবেদন রচনার 
আশি বছর বাদে স্তর এস. পি. হারটগ দলিলটিকে "শিক্ষার প্রশাসনিক 
ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞনোচিত ও গণতান্ত্রিক দলিলগুলির অন্ততম' বলে 
অভিহিত করেছিলেন 14: 

বে্টিঙ্ক-মেকলের সময় থেকে ডাফ, মার্শম্যান, ট্রেভেলিয়ান ও ক্যামেরন 
পর্যস্ত অনেকে ইংরাজীর মাধ্যমে একমাত্র উচ্চশিক্ষা! সম্ভব বলে মনে করে- 
ছিলেন । এই শিক্ষাকে ভার1 “মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলির" জন্ত নির্দিষ্ট 
করতে চেয়েছিলেন, আর সাধারণ ব মাতৃভাষাগুলির মাধ্যমে নিম়মানের 
শিক্ষাকে তার] বিশাল জনতার” জন্য ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। 
“ই শ্রেণীর শিক্ষায়তনের ভাষাভিত্তিক বৈষমোর তত্বটি* উড বজায় রাখতে 
অনাগ্রহী ছিলেন । মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ইংরাজী ও আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যম উভয়ই গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন । উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে তিনি আপাতত ইংরাজী বজায় রেখে আধুনিকু ভারতীয় ভাষাগুলির 
বিকাশের জন্ত উৎসাহ ও সাহায্যদানের নীতি গ্রহণের স্থপারিশ করেছিলেন । 


২৩৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


কলেজ পর্যায়ে আপাতত ইংরাজীতে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রাখা ছাড়া গত্যস্তর 
নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন । ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত 
সর্বস্তরের শিক্ষাদান ব্যবস্থার ভাবী রূপরেখা রচন1 করে উড গঁপনিবেশিক 
শাসক ও ভারতীয় জনতার মধ্যবর্তা পশ্চিমী সত্যতা-সংস্কৃতির ব্যাখ্যাকার 
একটি ভারতী্ন “শ্রেণী” হষ্টির তত্বটর বিবোধিতা করেছিলেন বলে কেউ কেই 
অভিমত প্রকাশ করেছেন 15 

উচ্চশিক্ষা মাতৃভাবাতেও সম্ভব করণে তোলার পরিকল্পনা উড ভারতীত্ব 
আর্-সামাজিক পরিস্থিতির দাবির তাগিদেই ভাবনাচিস্তার মধ্যে 
এনেছিলেন । তার শিক্ষাসংক্রান্ত শীতির মুলকথ। ছিল, ভারতীয় সমাজ ও 
অর্থনীতির সাথে শিক্ষাব্যবস্থা'কে অঙ্গাঙ্গী করে তোলা । পশ্চিমী জীবনযাত্রা 
ও ধ্যানধারণায় অভ্যন্ত, মুষ্টমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয়দের মাধ্যমে 
ভারতীয় জনসমাজকে পরিশ্াবণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত করে তোল। অসম্ভব বলে 
তার মনে হয়েছিল। ব্যবসা, বাণিজা, কৃষি ও শিল্পে নুতন কর্মোগ্োগ 
আনয়নে তিনি মাতৃভাষা ও ইংরাজী উভয় ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারতে উন্নতমান্রে বিচারক, ইঞ্রিনীয়ার, 
পুলিশ কর্মচারী, কেরানী, গ্রামীণ হিসাবরক্ষক, জরীপের কাজে পারদর্শ ব্যক্তি, 
রেলওয়ে কর্ম প্রভৃতি পর্ধগ্র সংখ্যায় সহজলভ্য ছিল না বলে উড ভারতীয় 
ভাষাগুলির সাহায্যে শিক্ষিত লোৌকজন ভারতীয় অর্থনীতি ও প্রশাসনের পক্ষে 
অচিরে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে বিবেচনা করেছিলেন । উডের প্রতিবেদনের 
চার নঘ্ধর অনুচ্ছেদে 'ভারতের দেশীয় জনসাধারণকে শ্রম ও মুলধন ব্যবহারে 
আশ্চর্যজনক ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা+, “ম্বদ্দেশের বিপুল ধনসম্পদ্দ বৃদ্ধিতে, 
উৎসাহিত করা! এবং “ধনসম্পত্তি ও বাণিজ্যের স্থুযোগসুবিধায় তাদের 

ংশীদার করে তোলার উদ্দেশ ঘোবধিত হয়েছিল ।৪ 

উড রচিত শিক্ষানীতির প্রধানতম দুর্বলতা ছিল এই, তিনি মধ্য- 
ভিক্টোরিয়া যুগের ব্যক্তিন্থাতন্ত্্যবাদকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের 
ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগ 
কোন শিক্ষাপগ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পবিচালনায় ক্রিয়াশীল না থাকলে উদ্ড 
সরকারী অর্থসাহা্য দানের বিরোধী ছিলেন। অথচ সমকালীন ভারতে 
সরকারী অর্থসাহায্য হাড়া"শিক্ষাবিস্তারের আদর্শ অলীক ত্বপ্পে পর্যবসিত হুতে 
বাধ্য ছিল। ভারতীয়দের আধিক দুরবস্থা তাদের আত্মশক্তি উন্নয়নের 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সামআ্াজা বিস্তার ২৩৭ 


প্রতিকূল ছিল। পিপাহী বিজ্রোহ দমনে প্রভূত অর্থব্যয় ও ব্যক্তিঙ্বাতন্থ্য বাদী 
শিক্ষানীতি সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণকে এতই কুপণ দানে রূপাস্তরিত 
করে ষে, উড্ের নীতি ঈপ্সিত ফললাভে বঞ্চিত হয়েছিল । 
উড্ডের শিক্ষার্ীতির উর্দারনৈতিক বহিরঙ্গের অন্তরালে সাআজবাদী 
শাসন-শোষণের উদ্দেশ্য লুক্ধায়িত ছিল। তিনি অভিমত প্রকাশ করে- 
ছিলেন যে, ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি সম্প্রপারিত হলে “সামাদের কাহখানা- 
মালিক” ও “ব্রিটিশ শ্রমিকদের তৈরী জিনিসপত্রের জন্য প্রায় অফুরস্ত বাজার 
হষ্টি করবে 18৫ তার ধারণা জন্মেছিল যে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী 
(বিশেষ করে বাঙালী ) বিপথগামী, দিরোধী ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। 
এরূপ সম্ভাবনাকে অস্কুরে বিনষ্ট করবার অন্যতম উপায় হিসাবে তিনি 
কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিকে জন্মাবধি পঙ্থ করে রাখার 
জন্য সরকারী অর্থপাহাধ্য থেকে বঞ্চিত রাখার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন । 
পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে কোলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় এরূপ সাহায্য থেকে 
বঞ্চিত ছিল । 
সর্বশেষে উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাগুলিকে মাধাম হিসাবে 
গ্রহণ করার নীতি ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ মনেপ্রাণে কখনো গ্রহণ করেনি এবং 
এগুলির উন্নয়ন বা বিস্তারে কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করেনি । বেন্টিঙ্ব- 
মেকলে শিক্ষানীতি ইউরে'পীয় রেন্ঙীর হাতছানি ভুল বুঝে ভারতীয় 
জনগণকে পশ্চিমীকরণের ভ্রান্ত পথনির্দেশ দিয়েছিল; উডের শিক্ষানীতি 
ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও প্রশাসনের লাথে শিক্ষাব্যবস্থার সংযোগ 
স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যক্ভিষ্বান্ত্যবাদের শুভ পরিণয় ঘটাতে চেয়েছিল। 
ভিক্টোরীয় যুগের প্রথম ও মধ্যভাগের এই ছুই শিক্ষানীতি ওপনিবেশিক স্বার্থ 
সংরক্ষণের প্রেরণাকে প্রাধান্ত দিয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকলাঙ্গ 
করে তোলে । 
পিপাহী বিদ্রোহের সমসামগ্িক কালে বোম্বে, কোলকাতা ও মাদ্রাজ 
বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপিত হয়েছিল ; পরবর্তী কুড়ি ব্পর শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেপ্্ে 
বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি । বিগত শতাব্দীর সত্বর-আশির দশক 
থেকে খ্রীস্টান মিশনারি, প্রগতিশীল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও সরকারী শিক্ষা 
দপ্তরের উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়ান তুলনামুলকভার্কে্রতগতি লাভ করে। 
ভারতীয়দের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উল্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্য 


২৩৮ ভারতীয় জাতীরতাবাদের ভিত্তি ও হ্বব্ূপ 


নিয়ে তিলক ও আগরকর সত্বরের দশকে বোদ্ে প্রেসিভেম্সিতে “ভেকান 
এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র শিক্ষার উদ্দেন্ত 
চরিতার্থ করার কাজে লিগ ছিল এমন নয়, এই সোসাইটির কর্মণপরিচালনায় 
জাতীয় প্রগতি ও স্বাধীনতার পৃজারী বহু ভারতীয় নেতা শিক্ষানবীশ থেকে 
সংগ্রামী ভাবী দিনগুলির রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। গোখেল ও তিলকের 
অংশগ্রহণে এই প্রতিষ্ঠানটি ধন্ত হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিজাপুরকর তেলগাওতে কারিগরী শিক্ষার 
জন্য) “রায় স্কুল স্থাপন করেন । ভারতীয় প্রয়াসে গঠিত শিল্পগুলির কারিগরী 
নৈপুণ্যের জন্য বিদেশীদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্তে এই স্কুলটি 
প্রতিষিত হয়েছিল৷ এই স্কুলটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার 
আন্দোলনের ভারতীয় পরবর্তী প্রয়াসগুলির জনক ছিল বলা যায়। বিদ্যাপীঠ 
বা ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার পর্বস্থুরী হিসাবে রাষ্্রীয় স্কুলের নাম উল্লেখ 
কর! যায়। 

১৮৮* থেকে ১৯*২ সালের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা সব কিছু 
ক্রমবর্ধমান গতি বজায় রাখে । মাতৃভাষা-নির্ভর দেশীয় স্কুলগুলির উন্নতি 
কিন্তু রুদ্ধ হয়ে যায়। সরকারী অর্থপাহাধ্য বদ্ধ হলে এবং সরকারী, বেসরকাপী 
প্রতিষ্ঠানগুলি এরূপ স্কুলগুলির শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চাকুরির ক্ষেত্রে 
বৈষম্যমূলক মনোভাব গ্রহণ করলে দেশীয় শিক্ষার ধারাটি অবলৃপ্ধ হতে 
থাকে। 


পশ্চিমী শিক্ষার ফলশ্রুতি ঃ কার্জন ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের 
অন্ভিমত 

বিগত শতাব্বীর শেষদিকে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দীড় করিয়েছিলেন। তিলক, অরবিদ্, 
বিপিন পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইংরাজী শিক্ষাকে ভারতীয় জাতীয়তাবিরোধী 
ও মুল্যবোধগুলির পরিপস্থী বলে বর্ণনা! করেছিলেন । 

ভিন্নতর কারণে হলেও ভারতে ইংরাজী শিক্ষার কুফল সম্পর্কে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা লর্ড কার্জন ১৯*১ সালের সিমলা 
সম্মেলনে তার ধারণা বিবৃত করেন। তাঁর মতে ইংরাজী শিক্ষা ভারতে 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২৩৯ 


একদল উচ্চাভিলাষী এবং পশ্চিমের অন্ধ অন্থকরণপ্রিয়, শক্তিশালী একটি 
গোষ্ঠী তৈরীতে নিয়োজিত ছিল । আশ্চর্য মনে হলেও সত্য, মন্দির-মসজিদ 
সংরক্ষক, ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কার্জন মাতৃভাষার 


মাধামে শিক্ষাদানের প্রাচ্যবাদী সমর্থকের বাহ প্রকাশেও আবিভূতি 
হয়েছিলেন । 


লর্ড কার্জনের ১৯*৪ সালের “বিশ্ববিদষ্ঠালয় আইন” কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করেছিল | বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সরকার- 
মনোনীত “ফেলে।”-দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্ষ্টি করা হয়েছিল। কলেজগুলির 
অন্মোদনঃ অনুমোদন প্রতাহার ইতাপ্ি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালস্বের ক্ষমতাহাস 
ঘটিয়ে সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটান হয়েছিল। এক কথায়, ভারতীয় বিশ্ব- 
বিছ্যালয়গুলিকে সরকারী বিভাগের অনুরূপ অধস্তন মর্ধাদায় হীনমন্ কবে 
তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল । তাছাডা', শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অনুপান নীতি 
১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে এমনভাবে সংশোধিত হয় যে? শিক্ষা- 
বিস্তারের প্রয়াস কগরদ্ধ হয়ে হীনবল হয়ে পড়ে । প্রাথমিক শিক্ষাকে 
বাধাতামূলক করার গোখেল আনীত প্রস্তাব (প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র 
ভারতীয় ম্যাগ না কাট নামে পরিচিত ) গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদে 
এই সময় বাতিল হয়ে যায়। শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের সপক্ষে বাগাডগ্বর 
বিস্তার করে লর্ড কার্জন আসলে শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ কবেছিলেন। 


রুডিয়ার্ড কীপলিঙ,, আলফ্রেড লায়াল, স্তর মনিয়র উইলিয়মস, ডেভিস 
রীস্‌ ও ফরাসী পুরাতত্ববিদ লি বর মতামতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা ষায়। 
লায়ালের মতে ইংরাজী শিক্ষা ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল 
করেছিল, মনিয়র উইলিয়মসের মতে এ শিক্ষা ভূইফোড়, স্বদেশী এতিহা থেকে 
বিচ্ছিন্ন এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের সমান অধিকার ভোগের কল্পনায় আচ্ছন্ন 
একদল মানুষ তৈরীতে ব্যস্ত ছিল, লি ব-র মতে এঁ শিক্ষা গ্রাচ্য-প্রতীচ্যের 
ঘপ্ব-সংঘাত অনিবার্ধ করে তুলেছিল এবং ডেভিস রীসের ধারণায় ইংরাজী- 
মাধ্যম ম্নাতক পায়ের শিক্ষা একদল বিক্ষোভকারী ও সমাজতন্ত্রের গোলক- 
ধাধায় আবদ্ধ মানুষ সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিল। কার্জনের পূর্ববতী ও পরবর্তা- 
কালের এরূপ মতামতের সাথে কার্জনের মতামতের বিশেষ পার্থক্য যেমন ছিল 
“না, জঙ্গী জাতীয়তাবাদী অভিমতেরও খুব একট। বৈসাদৃষ্ত ছিল না 1৪, 


২৪০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বকূপ' 
দ্বৈত শাসনের যুগ্ন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষ। 


১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে শিক্ষার বিষয়টি প্রাদেশিক 
স্তরে “হত্তাস্তরিত' বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় মন্ত্রীদের তত্বাবধানে শিক্ষা 
বিস্তারের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং একাস্তিকতার সাথে রূপাক়ণের ব্যবস্থা 
করা হয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্স্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে । আবশ্তিক শিক্ষার আইন বন্ধ প্রদেশে পাশ হয়; 
১৯২৭ পর্যস্ত এ আইনগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বাধার সম্ব্থীন 
হয়নি। কিন্তু ১৯২৭ সালের পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে 
অধোগমন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক্ক মন্দার ফলে অর্থাভাব 
ঘটলে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হতে থাকে। 
হাটগ কমিটির একটি সুপারিশ প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের গতিপথে বাধা স্থানটি 
করে। এ কমিটি শিক্ষাবিস্তারের পরিবর্তে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সংহতি 
সাধনের পরামর্শ দেয় । 

১৯২১-২২ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সাল প্যস্ত ব্রক্ষদেশ বাদে ব্রিটিশ ভারতে 
প্রীথমিক বিদ্যালয্বের সংখ্যা ১,৫৫১০১৭ এঁকে ১,৯২,২৪৪, মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ের সংখ্যা ৭১৫৩ থেকে ১৩,০৫৬, কলাশিক্ষার কলেজগুলিন সংখ্যা 
৯৬৫ থেকে ২৭১, বৃত্তিশিক্ষার কলেজগুলির সংখ্যা ৬৪ থেকে ৭৫, বিশ্ববিদ্ভালয়ু- 
গুলির সংখ) ১০ থেকে ১৫, বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৩৪৪ থেকে 
৫১৬৪৭ এবং অনন্থমোর্ধিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬,৩২২ থেকে ১৬১৬৪ "-এ 
পৌঁছয় | 

এপ অগ্রগতির কারণ ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক চেঙনাবৃদ্ধির সঙ্গে 
যুক্ত ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমকমলীন ভারতে তীব্রতর হয়েছিল, 
শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন বুদ্ধি পেয়েছিল , ভারতীয় মন্ত্রীদের জাতীয়তা - 
বারী দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষাকে জনসাধারণের দুয়ারে নিয়ে যেতে বেশ কিছুটা সহায়ক 
হয়েছিল । ৃ 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতৃবৃন্দের একাংশ ও মনীষী ব। শিক্ষাবিদূদের 
কেউ কেউ এই সময়ে সুষ্ঠু শিক্ষানীতির সন্ধানে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষায় 
লিগ হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী, ধুন্ধুকেশব কার্ভের এস. 
এন. ডি, টি. মহিলা বিশ্ববিদ্তালয়, তিলকের মহানাষ্ট্ বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, 
গুজরাট বিদ্যাপীঠ এবং জামিয়। মিলিয়! ইসলামিয়। এপ কাজে নিয়োজিত 


শ[সিতের চিন্ত। ও মননের উপর সাআআজ্য বিস্তার ২৪১ 


প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে । এ লকল প্রতিষ্ঠান 
বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা এসব 
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ধ ব্যক্তিরা সরকারী প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী ব্রিটিশ 
সওদাগরী অফিসগুলিতে চাকুরিপ্রার্থ হয়ে নিরাশ হতেন । 

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
ও মুলিম লীগ এ আইনের বিরোধিতা করে ] শেষ পর্যস্ত অবশ্ত এ আইনের 
প্রদেশসংক্রাস্ত অংশগুলি কার্কর করতে সম্মত হয় । ১৯৩৭ সালে ভারতের 
বিভিন্ন প্রর্দেশের কংগ্রেসী মষ্্রিলভ! প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ মনযোগী 
হয়। কোন কোন কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ গাদ্ষীবাদণী আদর্শের ভিত্তিতে 
রচিত বিদ্যামন্দির শিক্ষা পরিকল্পনা” রূপায়ণে অগ্রনর হলে কোন কোন 
অ-হিন্ব সম্প্রদায় ও ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শে বিশ্বাপী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ 
প্রতিবাদের ঝড় তোলেন । 

১০৩৯ জালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় শিক্ষার ব্যাপ্তি বা উৎকর্ষ 
কোন দিকেই লক্ষ্য দেওয়া ওঁপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। যৃদ্ধপ্রয়াস পরিচালনা ও জাতীয় স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে এ কর্তৃ- 
পক্ষের সাথে মতবিরোধ ঘটলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রর্দেশগুলির শাসন- 
ভার পরিত্যাগ করে । কংগ্রেল মুসলিম লীগ সম্পর্ক, বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদী নানা কৌশল এবং ১৯৪২ সালের “ভারত ছাড়” আন্দোলনের গতিপথ 
ইত্যাদি প্রাক-স্বাধীনতা বৎসরগুলিতে শিক্ষার বিষয্টটিকে গৌণ গুরুত্বের বিষয় 
করে তোলে । 


মুসলমান সম্প্রদায় ও পশ্চিমী শিক্ষ। ঃ হাতেখড়ি 


ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় যুগোপযোগী শিক্ষা ও সামাজিক-বাজনৈতিক 
চেতনার হাতেখড়ি লাভ করে স্যর ঠসয়দ আহমদ খানের ১৮৭৫ সালে 
প্রতিষিত আলীগড় আযাংলে। ওরিযবেপ্টাল কলেজ থেকে । ১৮৯* সালে এ 
কলেজ বিশ্ববিদ্ালয়ে পরিণত হয়। উদার দৃষ্টিভঙ্দীতে বিশ্লেষিত ইসলাম ও 
পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারের উদ্দেস্তে স্থাপিত 
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অচিরেই সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত 
মূললমানদের মনোভাব গঠনে সক্কিয় ভূমিকা গ্রহণ কক্চে। আনীগড় বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে 'নব- 

ভা,১৬ 


২৪২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিপ্তি ও স্বরূপ 


জাগরণের' স্চনা করে । এই নবজাগরণ বিলম্বিত হলেও বিশেষ শক্তি অর্জনে 
সক্ষম হয়েছিল। পাঁচ-ছয়টি দশক করে এই প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি 
আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দীড়ায় ষ। ভারতীয় মুলমানদের ধর্মীয় সামাজিক, 
রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আশ্চর্ষের কিছু নেই, 
সমকালীন মুসলমান নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই সকল প্রতিষ্ঠ।নগুলির সাথে 
যুক্ত ছিলেন বা তাদের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন । 

সাধারণভাবে বল] যায় যে, আলীগড আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ছুটি ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চারটি দশক ধরে মৃনলমান সামাজিক- 
সাংস্কৃতিক সত্তার সংজ্ঞা নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিল। এই 'আন্দোলন ইসলামী শিক্ষার 
পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল। এই 
আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সারা ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল । সমাজ সংস্কারের তাগিদ কষ্টিতে এই আন্দোলন বিশিষ্ট হয়ে 
উঠেছিল। বন্ধ বিবাহের অভিশাপ ও বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ প্রথা ও 
অন্থুশাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করতে এই আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল । পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধেও এই আন্দোলন সোচ্চার হয়েছিল। 


“আলী গড় শিক্ষা আন্দোলন, 


আলীগড় আন্দোলনের ঢেউ আলীগডের ভৌগোলিক সীযান] ছাড়িয়ে 
বোম্ধেঃ পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে পরিব্যাঞ্ধ হয়ে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি 
করেছিল। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অন্ধ অসন্তোষ, পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
প্রতি অনীহা! এবং কালের যাত্রায় রুদ্ধগতি ইসলামী ধর্মসংস্কৃতির পিছুটানে 
হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাৎ্পদ মৃঘলমান জম্প্রদায়কে আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় 
পৌছে দিতে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করেছিল। আল্ীগড় 
বিশ্ববিদ্ভালয় মুসলমানদের জন্য পশ্চিমী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, ধর্মীয় শিক্ষার 
নয়।%7 স্বভাবতই রক্ষণশীল উলেমা এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদগর 
করতে থাকে । এমন কি স্তর সৈয়দ আহমদের অনুরাগীদের মধ্যেও কেউ 
কেউ আলীগভ শিক্ষানীতির বিরোধী হয়ে ওঠেন। কিন্ত এতিহাসিক দিক 
থেকে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রথম কয়েকটি দশক ভুড়ে আলীগড় শিক্ষানীতি 
বিশেষ কোন ধর্মীয় (শিক্ষার কোটরে আশ্রয় না নিয়ে আধুনিক পশ্চিমী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উদ্দার নভোমগ্ডলে পক্ষবিস্তারে সচেষ্ট ছিল। ডরিউ, এইচ. 


শাশািস্সশ পি 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২৪৩ 


স্ীম্যান মস্তব) করেছিলেন যে, «এই শিক্ষানীতির ফলে মুসলমান যুবক সাত 
বৎসর পড়াশুনার পর যে-মাথায় পাগড়ী বাধেন তাজ্ঞানের তিনটি বিভাগের 
নানা বিষয় নিয়ে উত্তমরূপে পুর্ণ হয়ে সগ্থ অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা ছাত্রের 
মাথারই অনুরূপ হয়ে ওঠে । তিনি অনর্গল সক্রেটিস ও আযারিস্টট.ল, প্রেটে। 
ও হিগ্সোক্রেটিস এবং গ্যালেন ও আযভিকেন] সম্পর্কে কথা বলতে পারেন ।১2৪ 

আলীগড় কলেজ বা বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের শিক্ষাগত স্বার্থ 
চরিতার্থ করতে গুধৃমাত্র ব্যাপৃত ছিল এমন নয়, তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ 
রক্ষা করতেও নিযুক্ত ছিল। এরূপ প্রয়াসের সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে 
সর্বভারতীক়তার বিরোধী সন্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার আবেগ ও তাগিদও 
সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এ কলেজের ব্রিটিশ অধ্যক্ষদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি 
হিন্দুবিরোধী কার্যক্রম অন্থসরণে মুসলমান সম্প্রদায়কে প্ররোচনা দিতে তৎপর 
ছিলেন। ১৯০৬ সালের পয়ল! অক্টোবর যে মুসলমান প্রতিনিধিদল বড়লাটের 
সঙ্গে দেখা! করে মুষলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রতিশ্রুতি 
লাভ করেছিল তা আলীগড়ের ব্রিটিশ অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোন্ড জাহেবের 
সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার আদিযুগে লর্ড ভাফরিন ও আযালান অক্টেভিয়াস হিউম ভারতীত় 
অসস্তভোষকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে আইনান্গ নিরাপদ বিরোধিতা স্থষ্টির যে 
্বাম্বিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তারই নমুনা অনুসরণ করে দ্বদ্ঘের মধ্যে 
দবন্ব স্থট্টির অভিপ্রায়ে আলীগড় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কতিপয় প্রভাব- 
শালী ইংরাজ ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুর রাজনৈতিক-আর্থনীতিক অগ্রগতির 
অসম হারের মূলধন কাজে লাগিয়ে তথাকথিত স্বতন্ত্র মূসলমান স্বার্থের দরদী 
হিসাবে আবিভূর্তি হন। আলীগড় কলেজের মুনলমান কর্তাব্যক্তিদের মধ্যেও 
অনেকে মুসলমান বা্থকে হিন্দু স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে থাকেন। স্যর 
সৈয়দ আহমদের বিশ্বস্ত অনুগামী আলীগড় কলেজের সেক্রেটারি নবাব 
ভিকার -উল্‌-মুল্ক বলেছিলেন, 'আমবা সংখ্যাগত দিক থেকে অন্য সম্প্রদা্টির 
এক-পঞ্চমাংশ । যদি কোন সময়, ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব ভারতে না থাকে, 
তবে হিন্দ্র্দের প্রজা হিসাবে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে । আমাদের 
জীবন, সম্পত্তি, আত্মপন্মান, ধর্ম সব কিছুই বিপক্প হয়ে উঠবে 18? 

পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাথে সাবে সর্বভারদ্ভীয় জাতীয়তবাদের 
পরিপন্থী একটি সাম্প্রদান্মিক মনোভাব আলীগড় বিশ্ববিদ্ভালয়ে ভারতীয় 


২৪৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ছম্ৰ-সংঘাতের সাথে সাথে কলেবর 
বৃদ্ধি করে। ত্রিশের দশক ও চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগ নির্বাচনের সমমূ 
নিজ আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের কাজে আলীগড় বিশ্ববিদ্লয়ের 
ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। কংগ্রেশী প্রার্দেশিক 
সরকাখ্গুলি সম্পর্কে বিরূপ প্রচারে মহম্মদ আলী জিন্নাহ, ত্রিশের দশকের 
শেষার্ধে আলীগড়ের ছাত্রদের সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন । ১৯৪২ সালে 
বড়লাটের জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থায় যোগদান করে ব্রিটিশ যৃদ্ধপ্রয়াসে সহায়তা 
করলে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলের বিরুদ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রচার 
অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনগুলিতে 
আলীগড ছাত্রসমাজের ভূমিক! আরও বেশী জোরদার হয়ে ওঠে। জামিল- 
উদ্দীন আহমদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার মুসলমান ছাত্র কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাশিবিরে তালিম নিয়ে পাঞ্জাব পিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে মুসলিম লীগের 
রাজনীতি প্রচারে ছড়িয়ে পড়েছিল ১) ছাত্রনেতাদের সাথে মহম্মদ আলী 
জিন্নাহর ঘনিষ্ঠ ষোগাযোগ অব্যাহত ছিল । 


জামিয়া মিলিয়। ইসলামিয়। 


গান্ধী ও মোহাম্দ আলী খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের হিন্দু- 
মুদলমান সম্প্রীতির দিনগুলিতে ব্রিটিশ সাহায্যপুষ্ট অলীগড় বিশ্ববিগ্ঠালয় ত্যাগ 
করে জাতীন্বতাবাদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য ছাত্রসমাজের কাছে 
আবেদন জানালে ১৯২* সালে জামিয়! মিলিয়া ইসলামিয়া! প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 
বৎসর থেকে স্বাধীনতা লাভের বৎসর পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি গান্ধীর শিক্ষানীতি 
ও ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি মুসলমান আনুগত্যের মূর্ত প্রকাশে ধন্য হয়। 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনত। 
সংগ্রামে আগ্রহী মুঘলমানদের পরিচালনায় জামিয়া মিলিয়! ইসলামিয়। গান্ধী 
ও কংগ্রেসের শিক্ষানীতি রূপাক়্ণে নিয়োজিত থাকে । ১৯২৪ থেকে ১৯৪৮ জাল 
পর্বস্ত বংসরগুলিতে বহু মুসলমান তাদের আন্গগত্য প্রত্যাহার করেন, অর্থ- 
সাহায্য বদ্ধ করেদ্েন। কিন্তু, কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদের স্বপ্নকে সার্থক 
করে তুলতে আজীবন কর্মসাধনায় লিপ্ত থাকেন । ন্বধর্মীবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ংশের সমর্থন বধিত হয়েও তারা অনলস সাধনায় ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শিক্ষানীতির প্রভাবমুক্ত থেকে ন্বদেশী, শ্বাধীন একটি শিক্ষানীতি রূপায়ণে' 


শীনিতের চিন্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২৪৫ 


ব্যাপৃত থাকেন । সাম্প্রদায়িকতার বিষছুষ্ট দিনগুলিতেও তারা কর্তব্যচযুত 
হননি । “ 

জামিয়া মিলিয়ার অধ্যক্ষপদ গ্রহণে মহম্মদ ইকবাল অস্বীকৃত হলে 
মোহাম্মদ আলী এ পদে বৃতহন। গান্বীবাদী শিক্ষাদর্শ জামিয়া মিলিয়ার 
পা$স্থচীতে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছিলেন এমন নম্ব। গান্ধী ও আলীর 
ৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য ছিল। গাম্ষীর কর্মজীবন, নৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক 
জীবন-_-সব কিছু অহিংসা ও সত্যের প্রতি আগ্রহে শুভ্র, দৃর্ধ প্রকাশে ঘন্য 
হয়ে মহাজীবনের একটি বৃহৎ বৃত্ত রচনায় ক্রিয়াশীল ছিল। আর মোহাম্মদ 
আলী আজীবন ইসলামীয় ধর্মসংস্কৃতির অন্তবৃত্তে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বহিরুত্তে যাতায়াত করেছিলেন মাত্র ।৪1 শিবলী 
নমানণির কোরাণ সম্পক্িত ব্যাখ্যা, কোরাণ, ইসলামীয় ইতিহাস, ইকবালের 
কাব্যরচন? তিনি জামিয়। মিলিয়ার পাঠস্থগিতে অব্্যপাঠ্য করেছিলেন । 
ধর্মবিশ্বাসেন্ যুক্তরাষ্ট্র, রচনা করা তার ঘোধিত উদ্দেশ্ত হলেও তিনি ইসলাম 
ভিন্ন অন্য কোন ধর্মে চূড়ান্ত সত্য নিহিত আছে বলে মনে করতেন ন1। 

অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার দুয়ারে মাথ। 
কুটে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন বিভেদ, বিরোধ ও আত্ম- 
সমীক্ষায় ক্লাস্তু, তখন থেকে জামিয়! মিলিয়! ইসলামিয়ার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু 
হয় বল! চলে । এই সময় এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন হাকিম 
আজমল খান ও ডাঃ আনসারি । গান্ধী ভারতীয় সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার 
হিসাবে অহিংস] নীতিতে 'অবিচল যোদ্ধা তৈরী করার কাজে এই প্রতিষ্ঠানটির 
দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেন। তিনি তার এক পুত্রকে এই প্রতিষ্ঠানে 
পঠনপাঠনের জন্য প্রেরণ করেন । জামিয়া মিলিয়। দিলীতে স্থানান্তরিত হয়। 
ডাঃ আনপাঁগির আবেদনে সাড়া দিয়ে জার্মানীতে গবেষণারত তিন্জন কৃতী 
মুসলমান (জাকির হোসেন, মোহাম্মদ মুজিব ও এস. আবিদ হোসেন ) এই 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কার্পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন । প্রভূত 
আত্মত্যাগ স্বীকারে ও ইস্পাতকঠিন সঙ্কল্লে শুদ্ধ হয়ে তারা গান্ধীর গঠনমূলক 
কাজকর্মের পরিকল্পনা রূপায়ণে অগ্রসর হন। জাতীয় শিক্ষার বিস্তারে 
আজমল খান, আনসারি, জাকির হোসেন, মুজিব ও আবিদ হোসেনের 
অ্দান বিশ্রেষ উল্লেখের দাবি রাখে । কিন্তুঃ গান্ধী অহুষ্গারী হয়েও তারা 
মুসলমান সত্ব! বিসর্জন দেননি । গান্বীকে তার! অনাগত ত্বাধীন ভারতের 


২৪৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


পথপ্রদর্শক হিসাবে ম্বীক্কৃতি দিতে কুষ্িত হননি, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ 
সম্পর্কে ইকবাল-কল্লিত গৌরবোজ্জল ভবিষ্কতের স্বপ্পে তার। মোহিত হয়ে- 
ছিলেন । তারা অহিংসাকে সর্বাবস্থায় নিরহ্কুশভাবে প্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। খাগ্ঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে নিরামিষ আহার গ্রহণ তার! অবশ্তই 
অন্ুকরণযোগ্য মনে করেননি । গান্ধীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্ভা সম্পকিত 
দৃষ্টিভঙ্গী তাদের মনঃপুত হয়নি 1৪৪ 


জামিয়। মিলিয়া ইসলামিয়া জাতীর শিক্ষাবিস্তারে লিপ্ত থাকা ছাড়াও 
একটি প্রকাশন। সংস্থা গডে তোলে । ণমক্তব-ই-জামিয়া প্রধানত অনুবাদের 
কাজে নিযুক্ত থাকে । দশন ও সাহিত্যের অধ্যাপক এস. আবিদ হোসেন 
ইংবাজী ও জার্মান গ্রস্থের অনুবাদে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ডি. বোয়্যার 
রচিত “হিট্টরি অফ ফিলজফি ইন ইসলাম”, কাণ্টের “ক্রিটিক অফ পিওর ব্রিজ ন”, 
“পিলেক্টেড, ডায়লগ অফ প্লেটো”, গ্যেটের “ফাউস্ট” ও উইলহেল্ম 
মেইস্স্টার”, জর্জ বার্নাড শর “সেণ্ট, জোয়ান", শ্প্রযাংগারের 'সাইকোলজি 
অফ ইমুধ* এবং জওহরলাল নেহুরুর গগ্লিমসেস্‌ অফ ওয়ার্লভ হিন্্ি” ও 
£ভিসকভারি অফ ইত্ডিয়া*র অনুবাদ “মক্তব-ই-জা মিয়া* প্রকাশ করে । 


ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, কাশী 
বিগ্ভাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী শিক্ষাপ্রতিষ্টানগুলি 
সম্পর্কে বিরূপ ধারণ পোষণ করে; জরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে এসকল 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্তাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়। 
জামিয়া মিলিয়া পরিস্থিতি বিবেচন। করে ক্রমেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর 
অধিকতর দৃষ্টি দিতে থাকে ৷ জার্মানী ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃতনতর শিক্ষাদান 
পদ্ধতি ডঃ জাকির হোসেন গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন । পরিকল্পনা বপায়ণ 
ও শিশুর কজনশীলতা বিকাশের আদর্শে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার রূপরেখা 
রচন1 করেন । 


জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রেখে 
রাজনীতি থেকে দৃরে অবস্থান করে। অন্তান্য জাতীয়তাবাদী শিক্ষাগ্রতিষ্ঠান- 
গুলি থেকে এই দিকে এই প্রতিষ্ঠান নিজেকে স্বতন্ত্র করে তোলে । মহম্মদ 
ইকবাল, ফতিমা জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জওহরলাল নেহক্র প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছিলেন। আইন অমান্য, লবণ 


শাসিতের চিন্তা ও মননের উপর সাম্ত্রাঙ্া বিস্তার ২৪৭ 


সত্যাগ্রহ, হরিজন উন্নয়ন, স্থৃতো। কাটা, খাদিবস্ত্র বিক্রয় ইত্যাদি কাজে উৎসাহ 
প্রদর্শন না করেও এই প্রতিষ্ঠান গান্ধীবাদী চরিজ্র বজায় রেখেছিল। 

জামিয়া মিলিদ্বা ইস্লামিয়ার শিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সীমিত 
সংখ্যক কৃতী মৃদলমানের উদার, আদর্শ নিষ্ঠ, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তা- 
বাদী দৃষ্টিভঙ্গী ত্রিশ-চল্িশের দশকের ভারতে বিষজর্জর সান্প্রায়িক মরুভূমিতে 
মর্ছ্ানের স্বল্পপরিসর শান্ত শ্সিপ্ধতার আবেশ আনে । এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত বা শিক্ষাানে ব্যাপৃত ব্যক্তির] স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুপলমান সম্পর্ক 
নির্ধারণে সুস্থ ধারার প্রবর্তনে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন। 


ইংরাজী শিক্ষার আলোকবতিক। 


ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ ফলাফলের দিক থেকে ভারতে 
সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ধনতঙ্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ষোড়শ শতাবীতে 
বাঁণজ্যিক মূলধন যখন ব্রিটেনে গড়ে উঠেছিল, চিন্তা ও মননের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তখন সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয।গুলি জানবার ও বুঝবার জন্ত বিপুল 
প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল । এই প্রয়াস সঞ্চদশ। অষ্টাংশ ও উনবিংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান গতিতে অব্যাহত থেকে বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় 
এসে হাজির হয়। বাস্তববাদী ও যুক্তিবার্ধী চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ বেকন, 
জীববিজ্ঞানী চালস ডারউইনঃ সমাজতত্ববিদ স্পে্নার, দাণশিক লক, দার্শনিক 
নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা উইলিয়ম গড্‌উইন, ব্যক্তিত্বাধীনত। ও প্রতিনিধিত্বমূলক 
গণতন্ত্রের পূজারী জন স্ট,য়ার্ট মিল্‌, আধুনিক ধনবিজ্ঞানের স্থপতি আযাডাম 
স্মিথ, পদার্থবিদ ও দার্ঁণনিক নিউটন, সামাজিক অন্ায়-অবিচারের বিরুদ্ধে 
অনলস যোদ্। কার্লাইল ও বাসকিন, শ্রমিকের ভূমিক? সচেতন অর্থনীতিবিদ 
ডেভিড রিকার্ডোঃ আধুনিক যুগের প্রথিতযশ। এঁতিহাসিক গিবন এবং বাকৃল, 
প্রথম শ্রেণীর সমাজতত্ববিদ হব হাউস, রীভার্স, গর্ডন চাইন্ড, দার্শনিক ও 
অস্কশাপ্রবিদি ব্রা্র্যাণ্ড রাসেল? রাষ্ট্রবৃদ্ধি ও কুটবৃদ্ধিসম্পর্ন ডিসরেলী ও 
ম্যাডস্টোন, বিবর্তনবাদের সামাজিক, এতিহাসিক ও প্রাকৃতিক পদ্ধতির 
অপরূপ ব্যাখ্যাকার এইচ. জি. ওয়েলস, ব্যঙ্গ-বিদ্রপের অস্কুশ চালনায় 
পিদ্ধহস্ত নাট্যকার ও লেখক বার্নার্ড শ, জীববিজ্ঞানী অল্ডাস ও জুলিয়ান 
হাক্সলী এবং জে. বি. এস. হ্যালডেন প্রমথ মনীষীচ্ছের বিচিত্র ও সর্বহরগামী 
চিন্তা ও মনন আধুনিক বিশ্বপংস্কৃতির রূপরেখা রচনাক্ম বিশেষ সহায়ক হয়। 


২৪৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


এই সংস্কৃতি যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিওসা, প্রকৃতি ও সমাজ বিষয়ক 
কৌতুহল, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি স্তস্তগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুর্জোকা 
গণতান্তিক, যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের শ্ধারদ ইংরাঁজী ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় 
চিন্তার বিশুষ্ধ ভাবমন্দাকিনীতে নবপ্রাণের জোয়ার আনে । ব্যক্তিশ্বাধীনতা 
ও জাতীয় স্বাধীনতার দাবিতে জনমত গঠনে ত্রিশ বুর্জোয়া সমাজদর্শন 
বিশেষভাবে সহায়ক হয়। অন্ক/দিকে এ শ্রেণীর যুক্তিবাদী জীবনদর্শন ভারতীয় 
সমাজের কুসংস্কার, নিয়তিবাদ, পরলোক বিশ্বাস ইত্যাদিকে আঘাতের পর 
আঘাত হেনে দুর্বল করে দেয়। বর্ণব্যবস্থ!, প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান ও ধর্যায় জীবমদর্শনের ন্বৈরতস্ত্রী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ইংরাজীশিক্ষিত 
ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন । ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন- 
শোষণ সত্বেও ই-রাজী শিক্ষা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামনে 
গণতান্ত্রিক একটি উদ্দেশ্য উপস্বীপিত করে। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয় 
বুদ্ধিজীবীর! জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিনিধিত্বমূলক 
সরকার, সমাজকন্যাণকর রাষ্ট্র, গণসমর্থনপুষ্ট প্রশাসন, ব্যাপক ভিত্তিতে 
ভোটাধিকার গ্রদ্রানঃ কমিটি-কমিশন ইত্যাদিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ, 
বাক্‌ স্বাধীনতা, সংবাদপত্র স্বাধীনত1, সংঘ গঠনের অধিকার ইত্যাদি নানা 
দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন । 

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ভারতীয়দের শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাহিত্য ও 
সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল এমন নয়। ইংরাজী 
অঙ্বাদের মধ্য দিয়ে তাদের সমগ্র পশ্চিমী দর্শনের নানা ধারা. উপধারার 
পরিচয় লাভ্ভ সম্ভব হয়ে ওঠে। ডেমোক্রিটাস, হেরক্রিটাস, প্রটো, 
আরিস্টটুল, ম্পিনোজা, দেঁকার্ত, লিব নিজ, কাণ্ট, কৌৎ, নীৎসে, ফয়ার- 
ব্যাধ, হেগেলঃ বেনেদেতো। ক্রোজে, অসওয়ালন্ড স্পেঙ্গলার, কাল মার্ক, 
এন্গেল্স, লেনিন, প্রমুখ ব্যক্তিদের দার্শনিক তত্বগুলি ভারতীয় চিন্তার দিগস্তকে 
সম্প্রসারিত করে। প্রাচীন গ্রীস, রেনেস! যুগের ইতালী, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ফ্রা্দ ও উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ও রুশীয় সমাজদর্শনের প্রভাব শিক্ষিত 
ভারতীয় মননে অন্তৃভূত হয় । প্লেটো, আযারিস্টটুল, মেকিয়াভেলি, দিদেরো, 
হলব্যাথ,, হেলভেসিয়াস্‌, ভলটেয়ারঃ কৌৎ, সেণ্ট সাইমন, মার্কস, এজেল্স, 
বাকুনিন, প্রুধে॥ ক্রপেট.কিন প্রভৃতি মনীষীদের সমাজসংস্কার বা সমাজ- 
বিপ্লবের ধ্যানধারণ! ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা বিপুল আগ্রহে অনুশীলন 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাম্ত্রাজা বিস্তার ২৪৯ 


করেন। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকর্দের লেখা তে! বটেই, অব-ত্রিটিশ আইনস্টাইন, 
ডিরাক্‌, আোডিঞ্ার, হেসেনবার্গ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের রচনাও তারা অনুধাবন 
করেন। ইংরাজী "্মুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্যের উশ্ব্ 
ভাগারে তারা প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করেছিলেন । টলস্টয়, টুর্গেনিভ, 
ডসটোয়েভম্বি, পুশকিন, গোগোল্, শেখভ্‌, গোকিঃ এমিল জোলা, 
বালজ্যাক, ফ্রুবাট, মপাা) আনাতোলি ফ্র।স, ভিক্টর ভুগে, মল্যিয়ে) ডুামা, 
প্রাউস্টঃ হাঁইনে, গ্যেটেঃ ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, স্রাণ্ডার্স প্রম্খ সহিত্যিকদের 
মুক্তচিস্তা ও মানব'তাঁধাদ তাদের স্ষ্টিশীল কর্মপ্রয়াসে অন্ধপ্রেরণা যুগিয়েছিল । 

ইংরাজী ভাবার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিশ্মিত ব)ভ্তিরা প্রথমে ব্রিটিশ এবং 
ক্রমে ক্রমে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজ প্রগতি 
ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়ে সাবজনীন, বিশ্বপ্রেমী একটি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন । 
ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে তার! সচেতন থেকেও সমাজপ্রগতির 
বিশ্বজনীন নিয়মকাহনগুলি সম্পর্কে অবহিত হন । জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে 
ইংরাজী ভাবার মাধ্যম বিশেষ কার্যকরী হয়। ভারতীয় বুদ্ধি্ীবীর1 উপলব্ধি 
করেন যে, ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের সমস্তা শুধৃমাত্র কোন একটি 
বিশেষ দেশের সমন্! হিসাবে বিবেচ্য নয়ঃ সারা বিশ্বের সামাজিক অগ্রগতির 
সঙ্গে একসাথে বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যও বটে । তার ভারতের জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলনকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনুরূপ আন্দোলনের আাফল্য- 
অগাফল্যের সাথে 'অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে ভারতে শুরু করেন। এক কথায়, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্তা সমাধানে তাদের, প্রয়াস বিশ্বজনীন প্রয়াসের 
সাথে যুক্ত হযে নৃতন শক্তিতে বলীয়ান ও যুগোপযোগী হয়ে ওঠে । ভারতীয় 
জাতী মুক্তি আন্দোলন স্বদেশী অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বের নানা 
দেশের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে, মতাদর্শগত ব্যাপারে বিভিন্ন উৎসভূমি থেকে 
শক্তি আহরণ করে ত্রমে ক্রমে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন-শোষণ খতম করার 
সামর্থ অর্জন করে। 

ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক শাদন ভারতের রাস্ীষ্ষ ও আর্থনীতিক জীবনে এমন 
সব মৌল সমস্তা উপস্থাপিত করে যা সমাধানের মত তাত্বিক ও ব্যবহারিক 
পদ্ধতি ভারতীয়দের অজ্ঞাত ছিল। ভারতীয় রামায়ণ মহাভারত, বের, 
বেদাস্ত, উপনিষদ+ কোরাণ, গ্রস্থসাহেব, ত্রিপিটক, ইত্যাদি ধর্মদর্শন বা 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র' ও অন্যান্ত প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান মনীষীদের রচনাস্থ 


২৫৯ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক শাসন-শোধণের চরিত্র বিশ্লেষণের উপযোগী আধুনিক 
দৃষ্টিকোণ অনুপস্থিত। ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীরা এরূপ একটি দৃষ্টিকোণ ইংরাজী 
ভাষার ম্লাধ্যমে পশ্চিমী অর্থনীতিবিদদদের রচনা পাঠের মধ্য দিয়ে লাভ করেন। 
আযডাম ম্মিধঃ ডেভিড রিকার্ডে।, লিস্ট, মার্কস গ্রভৃতিদের মুক্ত অর্থনীতি, 
মুল্যের শ্রমতত্ব, অবাধ বাণিজ্য নীতি, সর্বহারাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য 
ইত্যার্দি আর্থনীতিক চিস্তাভাবন। এ দৃষ্টিকোণকে আধুনিক অর্থশান্ত্রের ধারার 
অন্সারী করে তোলে । ভারতীয় আর্থনীতিক দুরবস্থার প্রধান কারণ ছিসাবে 
তার। যেমন ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের “অ-ত্রিটিণ” অনুদার আর্থনীতিক 
কর্মপন্থাকে দায়শ করেন, তেমনই আবার সমাধানের উপায় হিসাবে শিল্পায়ন 
ও আধুনিক কৃষিব্যবস্থার উদ্বোধন দাবি করেন। দাদাভাই নওরোজী ব্রিটিশ 
অর্থনীতির স্বার্থে ভারতীয় ধনসম্পর্দের অপব্যবহার সম্পর্কে যে আর্থনীতিক 
তত্ব স্ট্টি করেন ত1 সমকালীন ব্রিটেনের প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর 
্রচ্ছ, বিশ্লেষণী মাহাত্সো উজ্জল । মার্সের গডাস্‌ ক্যাপিটাল তিনি 
পড়েছিলেন কিনা, বা তার সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন কিনা জানা ন। 
গেলেও দাদীভাইর তত্ব যে মার্কপীয়ু আর্থনীতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির কিছু কিছু 
গুণে সমৃদ্ধ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই ।১৪ রমেশচন্দ্র *ত্তর ভিক্টোরিয়ান 
যুগে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা সম্পফিত রচনা! নিঃসন্দেহে প্রথিতযশা অর্থ- 
নীতিবিদের কাছেও সমাদর লাভের যোগ্য । ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমেই 
রানাভে, দাদাভাই, রমেশচন্দ্র গোঁখেল, গ্যাডগিল, কে. টি. সাহু, প্রমুখ 
ভারতীয়র? আর্থনীতিক চিস্তাভাবনার আধুশিকতম ধারা-উপধারার জঙ্গে 
পরিচিত হন। কিছু পরবর্তীকালে আলফ্রেড মার্শাল, জন মেনা্ড কেইন্স 
প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের রচনাও অনুরূপ মাধ্যমে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে 
পৌছয়। শ্লধ গতিতে হলেও সাম্যবাদী ভার্থনীভিক তত্ব এ একই মাধ্যমে 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে গভীরভাবে প্রভাবিত বরে। 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের উধাকালে বিতিন্ন ভাষাগোঠীতে বিভক্ত 
অঞ্চলগুলির বৃদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাব আদান- 
প্রদানের ভাষ। হিসাবে ইংরাজী গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য ভূমিকা পালন করে। 
দাদাভাই নত্তরোজী, ফিরোজশাহ্‌ মেহতা, দীনশাহ, ওয়াচা, ডব্লিউ. সি 
ব্যানার্জী, স্থরেন্দ্রনাধ খ্যানাজর্খর। মাতৃভাষায় লিখে ব1 কথা! বলে সরাসরি 
জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে অপারগ হলেও, ভারতীয় সামাজিক, 


শাসিতের চিস্ত। ও মননের উপর সাআজ্া বিস্তার "২৫১, 


আর্থনীতিকঃ রাজনৈতিক সমন্া নিয়ে নিজেদের মধো কথাবার্তা বলার সময় 
ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করতেন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিস্তাভাবনার 
সাধূজ্য ও এক্য স্বাঁপনে ইংরাজী ভাষা বিশেষভাবে কার্ধকরী হয়েছিল। 
বিভিন্ন সভাসমিতি, জন্মেলন ইত্যাদিতে ইংরাজী ভাষা! যোগাযোগের মাধ্যম 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদ্দের ভাব আদান-প্রদানের সহায়ক 
হয়েছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই বুদ্ধিজীবীরাই জনগণের চেতনার 
মানোন্নয়নের প্রয়োজন অন্ভব করে প্রথমে ইংরাজী এবং ক্রমে ক্রমে মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাঁজতত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি 
বিষয় সম্বন্ধে নানা তথ্য, সংবাদ ও জ্ঞানগর্ত আলোচনার হুত্রপাত করেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষা- 
গুলির গুণগত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে যে বৈপ্রবিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তার 
মূলে অন্থতম প্রধান শক্তি হিসাবে ইংরাঁজী ভাষ। ও সাহিত্যের প্রভাব 
ক্রিয়াশীল ছিল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত ব্যক্তিরাই 
মাতৃভাষার উন্নয়নে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ভাব্তীয় বুদ্ধিজীবীরা তেজক্ষিয় ইউরোপীয় 
সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকরশ্মির সংস্পশে এসে অজ্ঞানতার অদ্ধব1র দূর করার 
নিশ্চিত আলোকবতিকার জদ্ধান পেয়ে যান। এই আলোকবতিকার 
আগুনের পরশমণি ছু'ইয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের নানা ক্ষেত্রে-বিশেষ করে 
সাহিত্যঃ সমাজ, রাজনীতিতে-- তারা তম্ত্রামগ্ন ভারতীয় জনজীবনে নৃতন 
প্রাণচাঞ্চলা স্থট্টি করেন। এরূপ চাঞ্চল্য ভারতীয় জনজীবনে 'নবজাগরণের' 
স্থচনা করে। এই জাগরণ প্রভা তস্থধের আলোর বর্ণচ্ছটায় ঘটেনি, ঘটেছিল 
বিদ্বেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির চোখ-ধাধান আলোর নিশ্চিত স্থায়িত্বের অলীক 
আশ্বাসে । ভারতীয় জনজীবনের নধজাগরণ তাই অসম্পূর্ণ হতে পারেনি, 
আত্মস্থ হতে পারেনি । ভারতীয় নবজাগরণ অনেকট] ঠিক বিদেশী দেবত! 
জুপিটারের ললাট বিদীর্ণ করে বেরিয়ে-আসা মিনার্ভা। 

এরূপ ভারতীয় নবজাগরণকে অবশ্য ইংরাজী শিক্ষিত সব ভারতীয় 
বৃদ্ধিজীবীই অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসেননি । যাঁরা এগিয়ে আসেননি, 
সমালোচকের বিশ্লেষণী অন্তূটিতে তাদের চোখ ছিল তীক্ষ। আর, পশ্চিমী 
সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি ধার! মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক শ্য়ে অন্ধ ভক্তের মত 
তাকিয়েছিলেন 'তার্দের চোথ ছিল ভাববিহ্বল, ঘোলাটে | ইংরাজী শিক্ষায় 


২৫২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


শিক্ষিত উভয় গোঠীর মধ্যে প্রথম গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে পশ্চিমী সভ্যতা -সংস্কৃতির 
অন্নকরণরত ব্রিটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠতর সমালোচক ছিল। রানাডে, তিলক, 
অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ মনীমীরা পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির গবীয়ান শ্বাতন্তয 
রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। কেউ কেউ উভয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভাবন মূলক 
সমন্বয়ে প্রয়সী ছিলেন, আবার কেউ কেউ নবজাগরণ বা রেনেসার ভারতীয় 
ছক্‌ বা 'মডেল' রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন । 

দৃষ্টিতপ্পীগত পার্থক্য সত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমী সভ্যতা- 
সংস্কৃতির প্রভাব উভয় গোষ্ঠীর উপরেই ক্রিয়াশীল থেকে ভারতীয় চিন্তা- 
মননকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কত্তিক সকল রকমের প্রগতিশীল আন্দোলনে ইংরাজী 
শিক্ষিত উভয় গোষ্ঠীর নেতার।ই নেতৃত্ব পিয়েছিলেন। ধর্ম আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে দয়ানন্দন ও পরমহংসের উপর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব প্রায় ছিল না] 
তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মক্ষেত্রে নানা মত ও পথের সন্ধানে বিব্রত, 
পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে প্রভাবিত কোলকাতাবাপীর ধরাছোয়ার মধ্যে 
গঙ্গার পারে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস তার কথামৃত বিতরণ করেছিলেন, আর 
বয়ানন্দ কোলকাতায় খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের সংস্পর্শে আনার পর থেকে 
তার আর্ধ ধর্ম ও সমাজের যুক্তিবাদী সমর্থনের দু ভিত্তি তৈরী করতে 
পেরেছিলেন । বিবেকানন্দ গভীরভাবে পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মের প্রভাব 
অনুভব করেছিলেন । হেগেলীয় ভাববাদ, ছিতবাদী দর্শন ও খ্রীস্টধর্মের চার্চ- 
সংগঠন ও মানবপ্রেম তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংরাজী ভাষা ও 
সাহিত্যের মাঁধামে পশ্চিমী দর্শন ও ধর্ম বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রীতির সাথে 
রাখীবন্ধন ঘটিয়েছিল । উনবিংশ শতাব্দীর ভাবতে ইংরাজী শিক্ষা- ভারতীয় 
সমাজজীবনের নান। ক্ষেত্রে যুগোপযোগী চিস্তাভাবনার উৎসমূখ খুলে দেয়। 

সামগ্রিক বিচারে ইংরাজী শিক্ষা ভাতে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে 
বল! যায়। ধর্মীয় উদ্দেশ, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তারকামী তাগিদ ও 
সাআাজ্যবদী স্বার্থ এই শিক্ষা প্রবর্তনের মূলে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল ছিল। 
কিন্ত ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা -সংস্কৃতির অঙ্গকুল ক্ষেত্রে তা সোনার ফসলের 
বীজ বপন করেছিল। "বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের স্বার্থে হরেক রকম কর্মকাণ্ডের 
সাথে নিজেকে যুক্ত করে; বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রগমনের প্রাথমিক স্তরে এরকম 


শাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাত্রাজ্য বিস্তার ২৫৩ 


অনেক কর্মকাওই প্রগতিশীল রূপ পরিগ্রহ করে। বিদেশী ব্রিটিশ বুর্জোয়া 
শ্রেণী ভারতের মাটিতেও অনুরূপ কিছু কিছু কর্মকাণ্ড সম্ভব করে তুলেছিল। 
ইংবাজী শিক্ষা প্রবর্তন এরূপ একটি কর্মপ্রয়াসের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হবার 
যোগ্য দাবিদার । কেন? 

ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাদনকর্তৃপক্ষ ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল 
তা নান! বাধাবিপত্তি এড়িয়ে আগাগোডা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে 
সক্ষম হয়েছিল । তাছাড়া, এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবাসীদের কাছে যুক্তিবাদী 
ও গণতন্ত্রী চিন্তাভাবনার অমূল্য সম্পর্দের দুয়ার খুলে দিয়েছিল এই সম্পদ 
আহরণের স্গষোগ ধর্ম, বদ, মতামত নিরপেক্ষভাবে আধিক দিক থেকে বচ্ছল 
সকল ভারতবাসীর কাছে উন্মুক্ত ছিল। গ্রাক-ব্রিটিণ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
সাথে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম "মীল প্রভেক এখানে বিশেষভাবে 
পরিস্ফুট । 

আশ্চর্যের কিছু নেই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদিপর্বের 'সকল 
প্রবক্তারাই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছিলেন । স্কুল-কলেজের 
মাধ্যমে ইংরাজী শিক্ষালাভ না করলেও রামমোহন রঙ পুরের বছরগুলিতে 
ইংরাজী ভারাঞজ্জান রপ্ত করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ ইংরাজী শিক্ষার 
মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন । *ইয়ং বেঙ্গল গোীর নায়কের। সবাই ইংরাজী 
ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎ্পত্তিলাভ করেছিলেন | নওরোনী, মেহতা, ওয়াচা, 
গোখেল, তিলক, স্ুরেন্দ্রনাথ১ বিপিনচন্দ্র*«়। অরবিন্দ, স্ুত্রাঙ্ষনীয় আয়ার, 
লাজপৎ বাক্স প্রমুখ দিকপাল জাতীয়তাবাদী, নেতার ইংরাজী শিক্ষালাভ 
করেছিলেন! পরবর্তীকালে গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞন, সুভাষচন্দ্র, জিন্নাহঃ 
মহম্মদ আলী প্রমুখ প্রথম জারির জাতীয়তাবাধী নে'তাবাও ইংখাজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়েছিলেন । ভারতীয় ধনিকঞ্রেণী যখন বিদেশী ব্রিটিশ বুর্জোয়া! শ্রেণীর 
সাথে অধস্তন সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক রচন। করে দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে 
উঠতে ও শক্তি আহরণে ব্যস্ত, তখন ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীরাই 
জাতীয়তাবাদী কর্মোগ্ঠোগের রূপকার হিসাবে আবিভূতি হন। তারা 
নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যত্ববান হলেও জাতীয় 
স্বার্থকে তাদের দাবিসনদের পুরোভাগে স্থান দিয়েছিলেন । 

তারা বিন্রয়্কর দ্রুততার মাথে ইউরোপীয় »জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মস্থ 
করেছিলেন। তাঁদের কাছে কাত্যুরু, ম্যাডসিনি, গ্যারিবন্ডি, কোন্থ্যথ,, 


২৫৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বব্ূপ 


পার্ুনেল, মিল, টলস্টয় প্রমুখরা নায়ক ও শিক্ষকের ভূমিকায় আবিভূত 
হয়েছিলেন । ভারতীয় বিদ্যায়তনগুলিতে উনবিংশ শতাবীর ইউরোপীয় 
ইতিহাস পঠনপাঠন ইংরাজ শাসনকর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল । গণতন্ী 
ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ তখন অনেকটা ঘটে গিয়েছিল । 
ক্রমশই ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রী ও 
সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠছিলেন। এই প্রক্রিয়াটিকে স্তব্ধ করে দেবার বিলদ্বিত 
সরকারী প্রয়াস তাই ব্যর্থ হয়। নূতনতর একটি দিকে প্রক্রিয়াটি ধাবিত হয়ে 
সার্থকতার পথ খুঁজতে থাকে £ ইউরোগীয় সংস্কৃতির সাথে নিবিড়তর পরিচয় 
ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদের এ সংস্কৃতিকে সমালোচকের তীক্ষ চোখে দেখবার 
প্রেরণা যোগায় । ইউরোপের চিন্তাধারার ইউরোপীয় সমালোচকদের বক্তব্য 
অন্নধাবন করে ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! তাদের নিজম্ব বক্তব্যের 
রূপরেখা! রচনায় উৎসাহ লাভ করেন। রাস্কিন্‌, কার্লাইল, টলস্টয় প্রমুখ 
পণ্ডিতদের ম্বদেশসভাতার বিশ্সেষণমূলক আলোচনা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 
ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্ষোহ মুল্যায়নে উদ্দ্ধ করে। উনবিংশ 
শতাব্দীর চলিশের দশক থেকে শুরু করে পরবত্ত্খ কয়েকটি দশকে ভারতীয় 
ইংরাজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপীর সভ্যতা-সংস্কতির প্রতি মোহাচ্ছন্ন 
হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ তাদের কাছে 
অভিপ্রেত মনে হয়েছিল । কিন্তু ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ক্রমে 
ক্রমে ইউরোপীয় সত্যতা-সংস্কৃতির মর্মমূলে গ্রবেশ করে ভারতীয়গণ অন্গকরণের 
অসারতা! উপলব্ধি করে দেশী ও বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির সমন্বয় এবং কখনো 
কখনে। বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন। অন্গকরণ-সমন্বয়- 
বিরোধিতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচারবিষ্লেষণে 
নিয়োজিত হয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! বৃদ্ধিগত বিচারের ক্ষেত্রে উন্নততর মান 
অর্জন করেন। এবপ মানোরয়নে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা অনন্যপাধারণ 
হয়ে উঠেছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শক্তিমান ও গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ জম্রাজ্যবাদ 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শক্তিকে হীনবল করার জন্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
পঠনপাঠনের ম্বাধীনতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে থাকে। 
ম্যাডসিনির জীবনচরিত পাঠও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। সাম্যবাদী 
রচনাকে তে ভারতীয়দের কাছে অলভ্য করে তোলার সকল রকম ষড়যন্ত্র করা 


শালিতের চিন্তা ও মননের উপর সাজা বিস্তার ২৫৫ 


হয়েছিল । বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও সমাজতস্ত্রবাদের উপর লেখ! কোন 
প্রামাণ্য বই তাদের কাছে পৌছনর সুযোগ ছিল না । ভূপেন্দ্রনাথ দততর লেখ 
থেকে জানা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীর! নান! 
জায়গায় বহু খোজাধু'জির পর অবশেষে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে সমাজ- 
তন্ত্রের উপর লেখা হিগুম্যানের বইখানি মাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন 18 
মার্কপ, এেল্‌স্‌, লেনিনের লেখা কোন বই তীদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব 
হয়নি। মুক্ত পাঠ ও মুক্ত চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ-নিষেধাজ্ঞার বাধন যতই শক্ত 
করার অপচেষ্টা হয়েছে ততই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তা মুক্তির উপায় 
খুঁজতে দেশাস্তরী হয়েছে। ফ্রান্স, ইটালী, আয়ার্ল্যাও্, রাশিয়া! ছাড়াও 
জাপান, তুরস্ক ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
সমকালীন ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণের উৎসুক চাঞ্চল্যে ভারতীয় চিস্তা ও 
মনন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ 
জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সর্ব-এশীয় জাতীয়তাবাদী 
ভাবধারায় সপ্তীবিত করেন। 

ইংরাজী শিক্ষা ভারতে দ্বৈত ভূমিক৷ পালন করেছিল। ওঁপনিবেশিক 
প্রশাপনের প্রয়োজনে স্বল্প বেতনের চাঁকুরিগুলিতে ইংরাজী-শিক্ষিত 
ভারতীয়দের নিয়োগ একান্ত জরুরী হয়ে পড়লে ইংবাজীর মাধ্যমে শিক্ষা 
গ্রহণের ফতোয়। জারী হয়। দেহ, মনঃ কর্ম ও স্থজনশীলতার ন্ুস্থ বিকাশে 
সহায়তা না করে ইংরাজী-মাধাম শিক্ষাব্যবস্থা সাআাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের 
হাতিয়ারে পরিণত হয়। আবার, অন্যদিকে ইংরাজী ভাষার মাধ)মে পশ্চিমী 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কতির আলো ভারতের সমাঁজজীবনেব রুদ্ধ দুয়ার 
ভেদ করে স্বল্ন পরিসরে জোতৎকস্সার মায়াজাল হ্থষ্টি করে। এ মায়াজালের 
স্তিমিত আলোয় ভারতীম্ন চিস্তা ও মনন সাঁলোকসংশ্লেষের সুযোগ ল।ভ 
করে। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় প্রকার উদ্দেশ্ত সাধন করে ইংরাজী- 
মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার উত্কর্ষ-অপকর্ষের গ্রশ্নটি ভারতীয় জনমতকে দ্বিখাবিউক্ত 
করতে আজও ইন্ধন যোগায় । 


ওপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অবাঞ্ছিত ফলাফল 


ওপনিবেশিক যুগে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের 
সায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে স্থনিয়্ত্রিত 


২৫৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্ব্ধূপ 


করে আধৃনিক জাতিগঠনের কাজে এই ব্যবস্থা ভূমিকা পালনে অসমর্থ 
হয়েছিল । আধুনিক উৎপাদনব্যবদ্থার সাথে গতিশীল ভারসাম্য রচনায় 
এই ব্যবস্থা অপারগ হয়েছিল। 


শিক্ষার গণভিত্বি তৈরী করার ব্যাপারে ওপনিবেশিক কতৃপক্ষের 
কোনরূপ একাস্তিক আগ্রহ ছিল না । ১৯১১ সালে অক্ষরজ্ঞান অম্পন্ন 
ভারতীয়দের শতকরা! হার ছিল ৬, আর ১৯৩১ সালে ৮। ১৯৩৪-৩৫ সালে 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জনসংখ্যার শতকর1 ৪.৯ ভাগ মাত্র পাঠরত ছিল ; 
*৪১-১৪২ সালে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরত বিদ্যার্থীর সংখ্য! ছিল 
১৫৯,২৫৪ বা জনসংখ্যার শতকরা **৫ ভাগ মাত্র ।35 প্রাথমিক স্তরের 
বি্ভালয়গুলিতে পাঠরত বিদ্যার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশ গ্রথম বৎসরের শিক্ষা 
সমাপ্ত করতে না করতেই পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। এক-পঞ্চমাংশ 
মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার শেষ ধাপে পৌছুতে পারত । তিন থেকে চার বৎসর 
পর্ধস্ত সময়কাল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্র 
কয়েক বৎসর ধরে প্রথম বর্ষের শিক্ষার মান অর্জন করার চেষ্টায় লিপ্ত থেকে 
অবশেষে পড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে অক্ষরজ্ঞানহীন বিপুল সংখ্যক ভারতীয় 
জনগণের ভীড়ে হারিয়ে যেত। স্বল্প সময়ব্যাপী শিক্ষার ইতি ঘটলে আবার 
অক্ষরজ্ঞানহীনভার অন্ধকারে ডুবে যাবার একটি প্রবণতা পরাধীন ভারতে 
প্রাথমিক শিক্ষার সামান্য আলোকপ্রাঞ্ত ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বর্তমান ছিল। 


প্রযুক্তিবিদ্ভা ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অগ্রগতি 
ওপনিবেশিক কতৃপক্ষের কাম্য ছিল না। ১৯৩৪-৩৫ সালে ষস্ত্র বা বাস্তবিদ্যা, 
কৃষি, বাণিজা ইত্যাদি শিক্ষার স্নাতক পথায়ে সারা ভারতে শিক্ষার্থীর সংখ্য। 
ছিল »৬* জন মাত্র। কারিগরী বিগ্ভায় পারদশখ ভারতীয়দের সংখ্যাল্নতা 
স্বদেশী উদ্যোগে শিল্পায়নের ধাসনাকে অ্কুরে বিনষ্ট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল। সমকালীন মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রেরে আইয়োয়া রাজ্যের জনসংখ্য। ব্রিটিশ 
ভারতের জনসংখ্যার শতকর। ১ ভাগ হলেও এ রাজ্যে বাস্তবিদ্যা, কৃষি ও 
বাণিজ্যে পাঠরত ছাত্রের সংখ্য। ভারতীয় অনুরূপ সংখ্যার চেয়ে বেশী ছিল। 
বলা বাহুল্য, ওপনিবেশিক কতৃপক্ষ ভারতকে শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে গড়ে 
তোলার বিরোধী ছিন্ত এবং এই কারণে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিষ্তা ও কারিগরী 
শিক্ষায় উৎসাহ না দিয়ে সাহিত্যধর্মী শিক্ষার সীমিত ক্ষেত্রে সীমিত সংখ্যক 


শাসিতের চিস্তা ও মননের ভপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২৫৭ 


ভারতীয়কে প্রবেশের অধিকার দিয়ে শ্বল্প বেতনে ইংরাজী-শিক্ষিত কেরানী 
তৈরী করতে সচেষ্ট ছিল । 

বিপিনচন্দ্র পাল সঠিকভাবে ইংরাজী শিক্ষার ওপনিবেশিক চরিত্রটিকে 
বিশ্লেষণ করেছিলেন। গ্ৰণশিক্ষা বিস্তারে শাসনকতৃ পক্ষের অনীহ। 
স্পষ্টতই প্রমাণ করেছিল যে, ভারতের সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর কোন 
উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। শ্রীযুক্ত পাল মন্তব্য করেছিলেন ফেঃ ইংল্যাণ্ড থেকে 
প্রতিটি কারণিক ও সরকারী কর্মচারী আমদানি ন1! করে ভারতের মাটিতেই 
অধস্তন রাজকর্মচারীদ্দের একটি জন্প্রধায় স্ষ্টি করে প্রশাসনিক ব্যয়সংক্ষেপ 
ঘটানোর বাসনার ফলশ্রুতিতেই, ইংরাজী ভাষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছিল। এ ভাবার মাধ্যমে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভারতীয় যুবকদের মগজে 
ইংল্যাণ্ডের গৌরব আর বিজয়বৈজয়স্তীর আড়্বরপূর্ণ গল্পকথ৷ ঢুকিয়ে দিয়ে 
বিদেশী আমলাতঙ্ত্রের সেখক যোগ্য ভারতীয় অধস্তন রাঞ্জকর্মচারী স্্টি করাই 
ছিল ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেন্ত | শিক্ষাব্যবস্থা সস্কীর্ণ উদ্দেশ্যের 
ক্রীড়নক হয়ে সীমিত পরিদরে ঘৃরপাক ধেয়ে অন্য কোন বৃহৎ উদ্দেস্তের দ্দিক- 
নিশানা হারিয়ে ফেলেছিল । উদ্দেশ্তমূলক ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা! 
ইংরাজী বাক্যগঠনের নিয়মকানুন, সেক্সপীয়ারের ছন্দরীতি, ইংল্যাণ্ডের 
রাজা-রানীদের শাসনকালের সালতামামি ইত্যাদির উপর অযথা গুরুত্ব 
আরোপ করে ভারতীয় যুবচিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। ব্রিটিশ 
সরকার ভারতে একেবারে গোড়া থেকেই জনশিক্ষার ধরন ও গতি নিয়ন্ত্রণ 
করতে সচেষ্ট ছিল এবং এদেশে রাজনৈতিক কতৃত্বের ভিত্তিকে স্দৃঢ় করার 
উদ্দেশ্যে সর্বদাই প্রভাবিত হয়েছিল 1: 

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয্ব জনজীবনের সাথে সম্পর্ক হারিসে 
অসার ও নিংস্পন্দ হয়ে পড়েছিল । ভারতীয্ব জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, 
আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির সাথে সম্যক পঞ্িচয় ঘটিয়ে দেবার কোন 
দায়দাকিত্ব এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক 
পৃশ্চাৎপদ্তা ও আর্থনীতিক স্থবিরতার স্বরূপ বিশ্লেষণে এই ব্যবস্থা ভারতীয় 
শিক্ষার্থীদের কোনরূপ উৎসাহ যোগাতে অক্ষম ছিল । রোগের প্রতিষেধক 
আবিষ্কারের চেপে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা। 
অনুরূপভাবে ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও বাঁজনৈতিক জীবনের 
পশ্চাৎপদতা দর করে আধৃনিকীকরণের ব্যবস্থা করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল 

ভা.--৯৭ 


২৫৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


পশ্চাৎপদতার কারণ নির্ণয়ে সঠিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা। উত্তর নয়, 
সঠিকভাবে মৌল প্রশ্ন উদ্ধাপন--গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যটি 
ওপনিবেশিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল। 

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় সভ্যতা-সংক্কৃতির বহমান ধারার 
পরিচয় বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল ৷ আধারে মলিন ভারতীয় জনজীবনে 
আলোকবতিকা নিষ্বে বিজয়ী ব্রিটিশের ভারত আগমন শত সহশ্র দুন্দৃভির 
নিনাদে প্রচারের আয়োজন এই ব্যবস্থায় ষোলকলাক্ম পূর্ণ ছিল; ভারতের 
জাতীয় গৌরব ও আত্মসন্মান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হত্বে পড়েছিল। এহেন 
শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত 
হয়ে ভারতীয় চিন্তা ও মননের স্বচ্ছন্দ বিকাশে ছুরতিক্রম্য বাধার বিদ্ধ্যাচল 
স্ষ্টি করেছিল । ভারতীয় শিক্ষক ইংরাজী বই পড়ে মনে মনে মাতৃভাষায় 
অনুবাদ করে বুঝে নিতেন; বিদ্যালয় কক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে ইংরাজীতে 
বলতেন | শিক্ষার্থখা ইংরাজী গুনে মাতৃভাষায় তর্জমা করে মর্মার্থ বৃঝে 
নিতেন। পরীক্ষায় উত্তর লেখার সময় আবার ইংরাজীর আশ্রয় গ্রহণ 
করতেন । পরীক্ষক ইংরাজী উত্তর মাতৃভাষায় মনে মনে বূপাস্তরিত করে 
যাচাই করতেন। বিদেশী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার লিপ্ত হয়ে ভারতীয় 
দের অগ্গবাদের ঝামেল। বারবার পোয়াতে গিয়ে অবধ। প্রাণাস্তকর প্রয়াসের 
শিকার হতে হত | শিক্ষার আনন্দময়তা» বিষয়বস্তর দুর্বার আকর্ষণ, 
অন্গশীলনের স্বাচ্ছন্দ্য উবে গিয়ে অসার, অ-ন্ভারতীয়, আত্মমর্ধাদার 
সংঅববিহীন ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার একটি নিশ্চিত ব্যবস্থা করার 
তাগিদ ভারতীয় শিক্ষার্থদের মজ্জায় সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল । 

ভারতীয় জাতীত্তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংবজী-মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার 
সর্বপ্রধান ক্রুট ছিল এই যে, দবিদ্র+ নিরক্ষর ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে 
বিচ্ছির করে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি প্রভাবশালী গোঠী হ্ষ্টি কবার 
অপকৌশলে এ ব্যবস্থা নিয়োজিত ছিল। ১৮৩৫ সালে সরকারীভাবে 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার নীতি গৃহীত হবার পর থেকে প্রায় অর্ধ 
শতাববী ধরে বংশপরম্পরায় ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা পশ্চিমীকরূণের 
শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের অগ্রদূত ভেবে ভারতের সভ্যতা-সংস্কতির প্রতি 
বিরূপ মনোভাবাপক্ন হয়ে পড়েছিলেন । গণতন্ত্র ও সমাজপ্রগতির পশ্চিমী 
খ্যানধারণায় ভাবিত হলেও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঞ্ভীবনী সুধারস থেকে 


শশাসিতের চিস্তা ও মননের উপর সাত্রাজ্য বিস্তার ২৫৯ 


বঞ্চিত হয়ে তার্দের অনেকেই পশ্চিমী পোঁশাক-পরিচ্ছদ, আছার-বিছার, 
আচার-আচরণঃ ধ্যানধারণা, বচন-বৃলিতে মোহাচ্ছন্ আকর্ষণ অনুভব 
করেছিলেন। ভারতীয় ধর্মকে লৌকিক কুসংস্কার ও মুঢতার সমার্থক ভেবে 
তারা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টির দোহাই দিয়ে তথাকথিত পশ্চিমী সত্যৃষ্টি লাভ 
করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন । পশ্চিমী সভাতা-সংস্কৃতির দ্রুতগামী 
আলোকরশ্মির রোশনাই তাদের দুর্বল চোখের শ্নাযৃতন্ত্রকে বিবশ করে, 
দিয়েছিল । এ সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ তারা বিবশ চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে 
নির্ণয় করে উঠতে পারেননি । পরাধীন ভারতে জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের 
উন্নতির শ্থযোগ সাহেবদের তুলনায় ছিল একেবারে অকিঞ্চিংকর। 
সাহেবদের দরবারে তাঁদের মান-মর্ধাদা লাভ স্বাভাবিক কারণেই সহজলভ্য 
ছিল না । তার] কখনই বিজয়ী ব্রিটিশের সমকক্ষ মর্ধাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে উঠতে 
পারেননি । 

আবার, দেশীয় জনগণের আপনজন হয়ে ওঠার পথেও বাধাবিদ্প ছিল 
দুক্তর | ইংরাজীয়।নার শক্ত প্রাচার তাদের শ্বদেশীয় জনগণ থেকে স্বতন্ত্র করে 
দিয়েছিল | অন্তদ্দিকে আবার জমিজমার মালিকানা, চাকুরিস্থত্রে লন্ক 
আর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দা ও উচ্চবর্ণসগ্ভাত বংশকৌলিন্ত তাদের ন্বদেশীয় সমাজের 
পুবোভাগে প্রতিষ্ঠিত করেছিল । এভাবে সমাজপরিবর্তনের মুখ্য দায়িত্ব 
তার্দের কাধে আর্থ-সামাজিক কারণে চেপে বসলেও ম্বদেশীয় সমাজের 
আশাআকাঙা ও দাবিদাওয়ার সাথে তারা একাত্ম হতে পারেননি | 
নিজেদের স্বার্থের সাথে সাধুজ্য বচন করে তার] শ্বথাসভ্ভব ম্বেশীয় জমাঁজের 
উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেও এঁ সমাজের সাথে নিবিড় আত্মীয়তা গডে তুলতে 
পারেননি । বিদেশী সমাজও তাদের আপনজন হিসাবে বৃকে টেনে নেয়নি । 
নিজের ঘরে পরবাসী, আর পরের ঘরে বিদেশী থেকেই তার্দের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হয়েছে। পণ্ডিত অযোধ্যানাধ, 
স্থরেন্দ্রনাথ, ডব্লিউ. সি. ব্যানাজখ, পি. আনন্দ চাবুলু, মনোমোহন ঘোষ, 
দীনশা! ওয়াচা॥ ফিরোজশাহ, মেহতা প্রমুখ বৃদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে 
একপ একটি সিদ্ধান্তের ছুয়ারে হাজির হওয়। অসম্ভব নয় | 

বন্ধুবান্ধব সহ বইয়ের ব্যাগ কাধে নিয়ে হৈ চৈ করে বিদ্যালয় থেকে 
বেরিয়ে আসার পথে কামানের ম্বুথে বাধা ছুজন ১৮৭-র' বিদ্রোহী সিপাহীর 
'অস্ভিম অবস্থার বর্ণনা দ্ীন্শা ওয়াচা এমনভাবে দ্বিষ্বেছেন যাতে মনে হয় 


২৬৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও ন্বরূপ' 


তিনি ভারভীয় বিভ্রোহী সিপাহীদ্রের স্ব্দেশবাসী হিসাবে ভাবতে অভান্ত 
ছিলেন না : “চারিদিকে রোমাঞ্চর উত্তেজনা ; যতক্ষণ-ন1 আদেশস্থচক নির্ধারিত 
শবঝটি উচ্চারিত হয়ে কামান দাগিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাধা অপরাধীদের 
উড়িয়ে দেওয়া হল, ততক্ষণ আমাদের নাডী দ্রুত থেকে দ্রুততর তালে স্পন্দিত 
হয়েছে । পোড়া মাংসের গন্ধ অপ্রয় গন্ধ ছড়ালেও আমরা অনায়াসে তা 
নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিতে পেরেছিলাম । তারপর সব শেষ হয়েছিল ।*১৪ 
অনুরূপ দৃষ্টিতঙ্পীতে স্ববেজ্রনাথ ব্যানাঞ্শ হুগলী জেলার হরিপাল তথা বঙ্গদেশের 
গ্রামীণ জনসাধারণের নিম্শ্রেণীর লোকজন+ সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে ভাবা 
ব্যবহার করেছেন তা দরিদ্র, নিরব, অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছক্প স্বদেশবাসীর 
প্রতি শ্রন্ধাবিহীন মমত্তের প্রকাশ ছাড়া আপ কিছুই নয়। হয়ত সমকালীন 
লওনের ধশী ব্াক্তি বন্তিবাপী বা গ্রামীণ লোকজন থেকে মাত্রাগত বিচারে 
কম হলেও প্রায় একই রকম স্বাতস্ত্রো শিজেকে পৃথক করে তুলতেন। কিন্তু 
ওয়াচা-ব্যানাজীরা অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছর, দরিদ্র ভারতবাপীদের থেকে 
নিজেদের যে স্বতন্ত্র গ্রোষ্ঠ ভুক্ত করে তৃলেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । তারা জনগণের মাথার উপর দিয়ে নিজেদের মধ্যে ইংরাজীতে কথা- 
বার্তা বলতেন । বিদেশী ভাষায় শিক্ষা খড়ির গণ্ডা টেনে তাদের দেশবালীদের 
বিপুল অংশ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল । 

সীমিত হলেও ইংরাঁজীর মাধ্যমে শিক্ষার যতটুকু বিস্তার ভারতে ঘটেছিল 
তার প্রায় সবটাই ছিল কোলকাতা, মাদ্রাজ ও ধোস্বে প্রভৃতি বন্দরনগ €- 
কেন্দ্রিক । শন্ুরে ইংরাজী শিক্ষিত “বারু* সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার অনুপাত 
হিলাবে তো বটেই, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ হিসাবেও বটে, অত্যন্ত সীমিত 
সংখ্যক লোকজন নিয়ে গড়ে উঠেছিল । ভারতের মধ্যবিত্তশ্রেণী, হিন্দু ব! 
মুদলমান যা-ই হোক না কেন, পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির স্পর্শলাভে বঞ্চিত 
থেকে সনাতনী চিস্তাভাবন1 ও জীবনযাত্রায় শিষ্ঠাভরে অত্যন্ত থেকেছে। 
অবশ্ত এরূপ চিস্তাভাবন! ও জীবনযাত্রার গতিনলতা ও প্রাণস্পন্দন ব্রিটিশ 
শাসন শুরু হওয়ার অনেক আগেই ্িমিত হয়ে এসেছিল । সনাতনী জীবন- 
. দৃষ্টির বহ্রঙ্গের খোলনটিই শুধুমাত্র পড়েছিল, অন্তঃদার গিয়েছিল শুকিয়ে। 
ফলে, সংস্কারাচ্ছন্ধ প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপুল অংশের 
বিচোধে ঠুলির মত লেগে থেকে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক, যুগোপযোগী জীবনদর্শন 
খ্যাপ্তত্যক্ষ কথার পথে বাধা হুষ্টি করেছিল। ইংরাজী শিক্ষিত “বাবৃ” সম্প্রদায়ের, 
ক্ষে এই বিপুল স'খ্যক মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে হক্তিবাদদের আওতায় নিচ্ধে। 


শাসিতের চিন্তা ও মননের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার ২৬১ 


যাওয়া ছিল অসম্ভব । যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের খোজে তাদের চিস্তাভাবনা ব্যাপ্ত 
পরিসরে উধাও হয়ে শেষ পর্যন্ত সহ্যাত্রীর অভাব বোধ করে ক্লান্তির প্রহর 
গুণেছে। মধ্যবিতশ্রেণীর অপরাপর অংশ এরূপ চিস্তাভাবনার শরিক হতে 
আগ্রহ প্রকাশ করেনি । ইংরাজী-শিক্ষিত “বাব্‌, সম্প্রদায়ের সদশ্যর! ব্রিটিশ 
ভারতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ হয়েও রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক 
জীবনে প্রাধান্ত বজায় রেখেছিলেন দীর্ধকাল। নীরদ চৌধুরী তার “দি 
ইনটেলেকৃচুয়াল ইন ইত্ডিয়া" বইতে মন্তব্য করেছেন যে, ইংরাজী শিক্ষিত) 
 স্বক্তিবাদে বিশ্বাপীঃ পশ্চিমী সভ্যতা-স-স্কতির প্রতি মোহাচ্ছন্প ও ভারতের 
সমাজ পরিবর্তনে উদগ্রীব মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা আজকের ভারতেও 
জনসংখ্যার জনুপাতে নগণ্য হয়েও অনেকখানি প্রাধান্য বজায় রাখতে 
পেরেছেন । 

পরিমাণগত বা সংখ্যাগত দ্দিক থেকে ইংরাজীর মাধ্যমে পরিচালিত 
ওপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্য একটি সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, মুসলমান 
জনসমাজকে তা দীর্ঘকাল আকৃষ্ট করতে পারেনি । মুসলমানের! তাদের 
সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে আল্লাহ নির্দেশিত 
ইসলামী জীবনযাত্রা সত্যসম্ধ থাকতে চেয়েছিলেন। মান্রাসা» মক্তব 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি বজায় রেখে ও ইস্লামী রীতির উলেমা 
পণ্ডিতদের নেতৃত্বাধীনে পঠনপাঠন চালিয়ে পশ্চিমীকরণের বন্যায় তারা 
গা ভাসান থেকে প্রান এক শতাব্ী বিরত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে নবাবী আমল থেকে »স্ুবিধাপ্রাপ্ত, শিক্ষিতঃ ধনী 
মুসলমান পরিবারগুলির নেতৃত্বে যখন সংযুক্ত প্রদেশে মৃনলিম “নবকজ্ঞাগরণেরঃ 
স্ত্রপাত ঘটেছিল তখনও সারা ভারতে মৃসলমানদের মধ্যে এ জাগরণের 
লক্ষণ দ্রেখা যাক্সনি। পশ্চিমী যুক্তিবাদের নিরিখে ইসলামের শিক্ষাকে 
যুগোপযোগী করে তোলার প্রশ্নাসে সংযুক্ত প্রদেশেই মুসলমানগণ প্রথম 
ইংরাজী শিক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । ক্রমে ক্রমে ইংরাজী 
শিক্ষার আগ্রহ সার] ভারতে মৃসলমানদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে মুর করে। 
ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারে হিন্দ্রদের তুলনায় অনেক পরে মুসলমানগণ 
আগ্রহ্থী হওয়ায় পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির দান, সরকারী চাকুরি, জীবিকা 
অর্জনের অন্ত সুষোগন্ুবিধা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্বধথিদ্ভালয়ের ডিগ্রী” বা 
*সার্টিফিকেট' লাভে বঞ্চিত ছিলেন । স্বভাবতই, ইংরাজী শিক্ষার বিলদ্বিত 


২৬২ ভাবতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


প্রয়ানের মাগুল হিসাবে তাদের সামাজক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্লে: 
স্বীকার করতে হয়েছিল । শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অসম 
অগ্রগতি উভয় সমাজের মধ্যে বিভেদমূজক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক 
হয়েছিল । 

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে সংখ্যাগত অপর একটি সীমাবদ্ধত1 ছিল এই যে, 
এই শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয্ব নারীকে একা স্তিক প্রয়াসে যুক্ত করার সরকারী 
চেষ্টা বিশেষ পরিলক্ষিত হয়নি । হিন্ব্, মুনলমান পরিবারগুলিতে পশ্চিমী 
যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও কর্মোদ্যোগে পুরুষেরা কিছুটা 
অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন । ব্যতিক্রমের কিছু উদাহরণ সত্বেও বল যায় যে, 
নারীরা তখনও গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে প্রাক-আধুনিক চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মের 
সেবাদাপী থেকেছিলেন। ভারতের নারীজনসংখ্যার শিক্ষাগত পশ্চাৎপর্দ তা 
রাজনৈতিক চেতন৷ ও আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের গতিপথে প্রতিবন্ধক 
স্্টি করেছিল । গান্ধী তার সর্বভারতীয় আন্দোলনগুলিতে ভারতীয় নারী 
সমাজকে সর্বপ্রথম সংগঠিতভাবে সমাবিষ্ট করতে পেরেছিলেন । শিক্ষাক্ষেত্রে 
নারীসমাজের অগ্রগতিতে লক্ষণীয় গতিবেগ তারপর থেকেই সঞ্চারিত হয়| 

গুণগত দ্রিক থেকেও ভাবতে প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা নান! ক্রুটিতে 
ভঃপুর ছিল। ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ ও আদর্শের প্রেরণায় শিক্ষাগ্রহণে 
অনুপ্রাণিত না হয়ে ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষার্থখুরা জাগতিক 
সৃখ-স্থাচ্ছন্দ্য, এশ্বর্ধ, ভোগবিলাস ইত্যাদির হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে ইংরাজী 
শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পডে।, সরকারী চাকুরি, ডাক্তার, বাস্তবিদ, উকিল, 
শিক্ষক এবং এরূপ অন্যান্ত পেশায় প্রবেশ করার জন্য গ্রয়োজনীয় যোগ্যতা 
অর্জনের প্রয়োজনে তাদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ কর ছা! 
গত্যন্তর ছিল না। ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের সাথে এই শিক্ষার যোগাযোগ ছিল 
অত্যন্ত ক্ষীণ। ভারতের বৃদ্ধজীবীদের সবাই ঘে জীবিকা অর্জনেএ 
প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষার চৌকাঠ অতিক্রম করেছিলেন এমন নয়। তাদের 
কেউ কেউ দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্য।দি পাঠে উৎসাহিত 
হয়েছিলেন জ্ঞানলাভের তাগিদে ও হ্বদয়বৃত্ির আনন্দঘন অনুশীলনের 
আবেগে । আবার ক্লেউ কেউ কেতাছুরস্ত হয়ে কৃত্রিম পাগ্ডিত্যের পসরা 
সাজিয়ে সমাজের কাছ থেকে যোগ্যতার চেয়ে বেশী মুল্যলাভে আগ্রহী 


শাসিতের চিন্তা ও মননের উপর সাগ্রাজ্য বিস্তার ২৬৩ 


ছিলেন। কথিত আছে, পাণ্ডত্য অর্জনের জন্ত প্রয়োজনীয় শ্রমব্যয়ে বিমুখ 
অথচ পণ্ডিতি ফলাতে উৎম্ুক জনৈক ব্যক্তিকে “দি অরিজিন অফ ম্পিসিস' 
বইখানি পড়তে দ্দিতে সাহিত্যিসত্াট বঙ্কিমচন্দ্র অন্বীকার করেছিলেন । 
পৃথিবীর সর্বত্রই পঞ্ডিতি ফলাতে আগ্রহী বুদ্ধিজীবীদের হদিশ মেলে, কিন্ত 
ভারতের ক্ষেত্রে পরিতাপের বিষয় হুল এই, ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
অনেকে সুুসমঞ্জস, যুক্তিবাদী একটি জীবনদর্শন রচনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। 


খাগ্যাত্যাসের প্রশ্থে, ভাগ্যগণনা, তৃকৃতাক ও ষাদুতে বিশ্বাসের বেলায় এবং 
শাস্তিযজ্ঞ। কবচ-মাছুলি-মানৎ ইত্যাদির মাধ্যমে অণ্ুভ শক্তি প্রতিরোধের 
বাসনার ক্ষেত্রে বু ভারতীয় বৃদ্ধিজীবী রক্ষণশীল মনোভাব প্রদর্শনে লজ্জিত 
বোধ করেন না। গবেষণার প্রথম নিবন্ধটি প্রকাশ করার পর সারা জীবন আর 
কোন গবেষণামূলক কাজকর্ষের মধ্যে না গিয়েও ব্ছু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী 
সমাজের কাছ থেকে জ্ঞানীগুণীর প্রাপ্য মর্ধাদ1 লাভ করে থাকেন। ইংরাজী 
শিক্ষা ভাবতীয় বৃদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের চিন্তা ও মননের প্রাথমিক স্তরের 
উপর কিছুটা প্রভাব ফেললেও মর্ষমূলে প্রবেশ করতে পারেনি । বেনেসা ও 
জ্ঞাণ-বিজ্ঞানের আলোকউদ্তভাসের কয়েকটি পশ্চিমী শতাব্দীর অভিজ্ঞতার 
পথপরিক্রম!' সেরে নূতন অগ্রগতির জয়যাত্রা শুরু করার সুযোগ না পেয়ে 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের পথ চলা যুক্তিবাদের সঠিক নিশানা না ৬পয়ে কখনে। 
লক্ষ্যভ্রষ্ট, কখনো শ্রথগতি হয়ে পড়েছিল । ভারতীয় সমাজে ইংরাজী শিক্ষার 
যে রূপটি প্রবত্তিত হয়েছিল তা ভারতীয় চিন্তা ও মননের যুক্তিবাদী বিকাশে 
পূর্ণ সাফল্যের মাল। কে ছুলিয়ে ধন্য হতে পারেনি । পরিহাসের স্থরে বলা 
যাক যে, ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রজীবনে অতি আধুনিক, মধ্যবর়সে 
জাগতিক ক্রিয়াকর্ষে লিপ্ত এবং বার্ধক্যে ঈশ্বরের সাধনায় ভক্তিযোগের প্রাবল্যে 
আত্মহারা! পশ্চিমী যুক্তিবাদকে জীবনবেদ্দ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
নায়কত্ব করেও পরবর্তী সময়ে আজীবন সাগরপারে, পাহাড়ে বা তীর্থস্থানে 
ধর্মীর অতীব্দ্রিয়তার সাধনায় লিগ হওয়া ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বৃদ্ধি- 
জীবীদের অনেকের কাছে বেমানান মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র 
বিশ্বানী হয়েও ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বৃদ্ধিজীবী ধর্শুয় গুরুর অলৌকিক 
ক্ষমতায় বিশ্বাসী হতে পারেন না এমন নয়। প্রবাদ আছে যে, রাশিয়ান 
কোন ব্যক্তির চামড়া একটু ছাড়ালেই ভাতার মৃত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে; 


২৬৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


অনুরূপভাবে বলা যায়, ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর চামড়া একটু 
ছাড়ালেই গেৌঁড়। হিন্দু ব মুসলমানের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে 157 


পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে 
ভারতীয় সমাজে অন্থপ্রবেশ করে গ্রগতিযুনক নান! কর্মকাণ্ড সম্ভব করে 
তুললেও ভাতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমুন্নত, সথুসম্জন বৈজ্ঞাশিক ছৃষ্টিভঙ্গী "ও 
অচঞ্চল, সরবত্রগামী যুক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি । তা সত্বেও একথা 
অনম্বীকার্ধ যে, গান্ীপূ ভারতে বাভব্ন প্র্দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশ 
জাতীয়তাবাদী ভাববিনিময়ের স্থযোগ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই লাভ 
করেছিলেন । ইংরাজী-শিক্ষিত অভিজাত এই গোষ্ঠী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
পরিচিতি লাভ করে শক্তিবৃদ্ধি করতে পেরেছিল । ভাব বিনিময়ের ভাষা 
হিসাবে স্বাধীন ভারতে আজও ইংরাজীর বিকল্প কোন ভাষা ব্যবহারে প্রচুর 
অন্মুবিধা ভোগ করতে হয়। ইংরাজী ভাষার মণিহার “পরতে গেলেও লাগে, 
ছি'ড়তে গেলেও বাজে'। অথচ এই ভাষ1 ভারতীয় জনগণকে ইংরাজী জানা 
বা না জানার ভিত্তিতে স্ৃবিধাপ্রাপ্ত ও সুবিধাবঞ্চিত ছু'টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত 
করে চলেছে । 


ওপনিবেশিক বা নয়া ওপনিবেশিক, জাতীয়তাবাদী বা নয়া জাতীয়তা- 
বাদী চিস্তাভাবন। ও রচনায় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশে ইংরাজী 
শিক্ষার গুরুত্ব অতিরিক্ত মধাদায় অধিঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শাসনের ফলশ্রুতিতে উত্পাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পঃ পরিবহন ও গণজ্ঞাপন 
ব্যবস্থ। ইত্যাদির প্রভূত উন্নতির স্থত্রে ভারতের সামাজিক অর্থনীতিতে উদ্ভূত 
বিপুল পরিবর্তনের আনুকূল্য ভাবুতীয্ জাতীয়তাবাদ প্রসারের স্থবোগ 
লাভ করে। ইংরাজী শিক্ষা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে এবপ 
প্রদারে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতৃত্বের 
স্বীকৃতি ইংরাজী ভাষার প্রীপ্য নয়। ইংরাজী ভাষা ইংরাজী-শিক্ষিত 
ভারতবাপীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সহায়ক ছিল এবং এ ভাষা তাদের 
পশ্চিমী চিস্তানারকদের মুক্তিকামী সমকালীন রাজনৈতিক তত্বগুলির সাথে 
পরিচিতি ঘটিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু ইংরাজী ভাষা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 
উন্মেষ ঘটিয়েছিল বলা গ্রীত্যের অপলাপ মাত্র । ওঁপনিবেশিক শাসন, শোষণ, 
অবিচার ও অত্যাচারে লাঞ্ছিত দরিপ্র, অশিক্ষিত, নিরন্প ভারতবাসীর ক্রোধ 


শাসিতের চিন্তা ও মননের উপর সাাজা বিস্তার ২৬৫ 


ও প্রতিবাদের শ্থৃতিকাগৃছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মলগ্ন স্থচিত হয়েছিল। 
এই নবজাতক ব্রিটেন ও ভারতের ্বার্থতন্বের অভিজ্ঞতালব্ধ জানে সমৃদ্ধ হয়ে 
সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী-শিক্ষিত “বাবু সম্প্রদায়ের লোকজন এ 
সাবালককে কখনো! নেতৃত্ব দিয়েছে, কখনো তার সহগামী হয়েছে, আবার 
কখনো! শ্রেণীম্বার্থের তাগিদে পশ্চাতে টেনে তার অগ্রগমন রোধ করেছে। 

ইংরাজী ভাষার মাঁধামে ভার্তবাসী লাভ করেছে অনেকে কিছু, 
হারিয়েছে প্রচুর । 


রা ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রক্কৃতি 


“অচল্লায়তন' ভারতের অনৈতিহাসিকত। 


বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু এঁতিহাসিকের রচনাতেই একূপ একটি 
ক্ষত লক্ষ্য করা যায় যে, মধ্যযুগীয় ভারতের আর্থ-সামাজিক ও 
ধর্মীয় জীবন অজ্ঞতায়, মৃঢ়তায় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-আচরণে পক্ধিল হয়ে 
পড়েছিল। এরূপ অবস্থা উনবিংশ শতাববীর গোড়ার দিকের ছু'তিনটি দশক 
প্বস্তও বর্তমান ছিল বলে ভারা মনে করেছেন । বলা হয়ে থাকে ফে, ব্রিটিপপূর্ব 
ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । ধমীয় ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের 
প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল । এরূপ অভিমত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মেনে নিয়েছিলেন। রামমোহন-পূর্ববর্তী ভারতের সামাঞ্জিক অবস্থাকে তিনি 
“অচলায়তন? আখ্যা দিয়েছিলেন |: 

ব্রিটিশ ও ভারতীয় এ&ঁতিহামিকর্দের অনেকের রচনাতেই একূপ একটি তন 
প্রমাণের উৎসাহ দেখা যায় যে, ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন পশ্চিমী জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা চালু করে ভারতের পঞ্িল, রুদ্ধগতি সমাজজীবনে গতিবেগ 
সঞ্চার করেছিল । এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম গুলিতে যে 
নূতন দৃষ্টিভদী ও কর্মচাঞ্চন্য লক্ষ্য কর! যায় তাকেও অনেকে শ্রী্ধ্মের 
প্রভাবের ফলশ্রুতি বলে বর্ণন৷ করেছেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামানি সময় থেকে ইংরাজী ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রবর্তিত হলে এবং আদালত ও সরকারী কাজে পারসীর 
পরিবর্তে ইংরাজীর ব্যবহার শুরু হলে ক্রমে ক্রমে ইতরাজী-শিক্ষিত 
ভারতবাসী তাদের আরবী, পারমী ও সংস্কৃতের উত্তরাধিকার ভুলতে থাকেন। 
ধীরে ধীরে তাদের চিন্ত। ও মননের উপর “সাংস্কৃতিক সাআজ্যবাদ” সচেতন 
সরকারী প্রয়াসে কায়েম হতে থাকে । ভারতের সংস্কৃত ও আরবী-পারলী 
ভাষায় বিধূত অতীত এঁতিহ জানা-বোঝার উপান্ন ইংরাজী ভাষা প্রবর্তনের 
ফলে কালক্রমে প্রার লৃগ হয়ে যায় । উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের পক্ষে 
অদুরবর্তা অতীতের প্রকৃত ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসও অনুধাবন কর! 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোনের গতিপ্রকৃতি ২৬৭ 


অসম্ভব হয়ে ওঠে । কঠরুদ্ধ অতীত কথা কওয়া বন্ধ করলে, উনবিংশ শতাবীর 
ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক, ধর্মশয় ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সিংহভাগ 
কৃতিত্ব ব্রিটেন তথা ইউরোপের কৃতিত্বের খাতায় জম! করার একটি প্রয়াস 
&ঁতিহাসিকদের রচনায় লক্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে । উক্ত এঁতিহাসিকদের 
মধ্যে ভারতীয় ঈতিহাসিকদ্ের কেউ কেউ ছিলেন না এমন নয়। ১৯৪৮ 
সালে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “বাংলার ইতিহাস” পুস্তকে পলাশী 
যুদ্ধের উপর মস্তব্য করতে গিয়ে যছুনাথ সরকার মন্তব্য করেছিলেন যে, 
পৃগিবীর অন্থাত্র দেখা যায়নি এমন একটি 'গৌরবোজ্জল প্রভাতের আদিপর* 
স্থচনা করেছিল এই যুদ্ধ। এই বুদ্ধের ফলে নাকি এমন “সত্যিকারের 
ব্যপকতর, গভীরতর এবং এত বেশী বৈপ্লবিক রেনের্সা বা গপুনর্জাগরণ' 
সংঘটিত হয়েছিল যা কনস্টার্টিনোপ.লের পতনের পর ইউরোপেও প্রত্যক্ষ কর 
যানি অর্থাৎ, তার মতে ব্রিটিশ শাসনের স্থচনা মোগল-পরবর্তা ভারতের 
সামাজিক, আর্থনীতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
চিন্তা ও মননের মন্দাকিনী ধারার প্রভাব এনে জরাজীর্ন, প্রাচীন, স্থল, ক্ষযিষু 
সব কিছুকে ধুয়ে মুছে দুর করে দেয়। 


সাম্প্রতিক কালে ভারতের কতিপয় এঁতিহাসিক উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ” 
দলিল ও তথ্য দিয়ে এরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে 
ইস্লামী; সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যাক়শি। এঁদেরও 
আগে ব্রজেন্্রনাথ শীল তার “সার্বজনীন পুরুষ রামমোহন" নিবন্ধে রামমোহনের 
উপর ইসলামের যুক্তিবাদী প্রভাব বিশ্লেষণ করেছিলেন : রামমোহনের 
“তুফা-য়েৎউল-মুহয়াদ্দিনঠ (৯৮৩৪) অষ্টম শতাব্দীর “মৃত হাজলী” ও 
দ্বাৎশ শতাব্দীর “মৃহযাদ্দিনঠ গোঠীর যুক্তিবাদী ইস্লামী একেশ্বরবাছে 
প্রভাবিত।৪ সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে বসবাসকারী 
ইরানী মহসীন ফানির প্াবিস্থান-ই-মাঁজহিব” থেকে রামমোহন বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী ও তুলনামূলক ধর্মতত্বের দীক্ষা পেয়েছিলেন । 


মোগল সাম্রাজ্য পতনের যুগে ভারতের চিন্তাভাবনার জগতে অচলায়তন 
গড়ে উঠেছিল এমন অনড়.সিদ্ধান্ত সঠিক নয় । ইস্লামী চিন্তা ও ধর্মতত্বে তখন 
পরিবর্তনের নূতন শ্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল । শাহ, ওয়1&লউল্লা বেশ কিছুকাল 
এই পরিবর্তন আনয়নে ব্রতী ছিলেন। গ্রীক দার্শনিক আযারিস্টটলের 'ন্যায়শান্ত্ 


২৬৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও হ্বরূপ 


আরবীতে পঠনপাঠনের সুযোগ ছিল বলেই রামমোহন তা! সপ্ধাবহার করতে 
পেরেছিলেন । 


হিন্দুরীতিব বিছ্যাচর্চা, ধর্মচর্চার ধারাটিও মোগল যুগের অবসানে সম্পূর্ণ 
লুপ্ত হয়ে যায়নি। অছৈত বেদাস্ত অন্কশীলনের কেন্দ্র হিসাবে বারাণসী 
এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আমল পর্ষস্ত সংস্কত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে 
“বাংলাদেশের অক্সফোর্ড নদীয়া! নিজন্ম স্রনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিল । 
হিন্দুধর্মের গৌন্দামি ও কুসংস্কাবাচ্ছন্ন রীতিনীতির প্রতিবাদে অষ্টাদশ 
শতাবীর ভারতের বেশ কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় জন্মলাক্ত কলেছিল । 
অযোধ্যার সহুজানন্দ ত্বামীর ম্বামীনারায়ণ গোষ্ঠী, আলোয়ারের দেহরার 
চরণদ্রাদের চলণদাসী জন্প্রদায়। নদীয়ার আউলটাদের কর্তাভজ। সম্প্রদায়, 
রূপরাম কবিরাজের স্পষ্টদরায়ক সম্প্রদায়, পণ্ট,দাঁসের পল্ট,দাপী সম্প্রদায়, 
মুরাদালনের অপপন্থী গোঠী এবং বলরাম হরির বলরামী গোষীর মধ্যে বেশ 
কয়েকটি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। এসকল গোষ্ঠীগুলির নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু- 
মুসলমান বন ধর্মপ্রচারক সম্প্রীতি ও সহনশীলতাকে মর্মবাণী করে ধর্মীয় 
গৌড়ামি ও বাধানিষেধের ছুর্গের উপর আক্রমণ রচন। করেছিলেন । ধর্মান্ধতা 
ও কুসংস্কারাচ্ছন্স ্ীতিনীতির বিরুদ্ধে এদের প্রতিবাদ ও সমালোচনার সাথে 
বিশ্বচিস্তা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ থেকে উদ্ভুত ভারতে অনুপ্রবেশকারী নৃতন 
শক্তিগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে রামমোহন যুগোপযোগী নৃতন ধর্মচিস্তার রূপরেখা 
চিত্রিত করতে পেরেছিলেন । 


ডঃ সালাউদ্দিন আহমদ" সঙ্গত কারণে মন্তব্য করেছেন যে, ব্রিটিশপৃ্ধ 
মুললমান-শাসিত ভাবতে ইসলাম ধর্ম ভারতীয় চরিত্রে বিশিষ্ট হয়ে ভারতীয় 
সভাতা-সংদ্কৃতিতে স্থায়ী ছাপ ফেলতে থাকে । বিভেদের কণ্টক ভারতের 
ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক গজিয়েছে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি 
গোলাপের সৌরভ বিস্তার করেনি এমন নয় | 

্রিটিশপূর্ব ভারতে নারীর লাঞ্ছিত, শোষিত ও অবহেলিত অবস্থার তত্বটিও 
সর্বাংশে সত্য নয়। 

ম্যালকম তার 'নোট্স অফ ইন্সটট্রীকপন+(১৮২১)-এ লিখেছেন, প্রতিকূলতা 
সত্বেও বিপুল সংখাক ভারতবাসী নৈতিকতা ও নানা! সদৃগুণে অবিচলিত 
থাকতে পেরেছেন । রামমোহন রায় ম্বয়ং অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 


ধর্ম ও সমাহসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকতি ২৬৯. 


ভারতের “শহরাঞ্চল ও বুহদ্রায়তন শহরের বসবাসকারী চাষী বা গ্রামবাসী- 
পৃথিবীর যে-কোন দেশের জনসাধারণের ন্যায় সমান নিরীহ, ধীরস্থির ও 
নীতিজানসম্পর় ৷" 


পুর্ব গ্রবাক্ষ ও পশ্চিমী বায়ুপ্রবাহু 


কিন্তু একথা অনম্বীকাধ, ধর্মসংস্কার ও রেন্সো-পরবতণী ইউরোপের' 
জনসাধারণের আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান ভারতীত্ব 
জনসাধারণের অনুরূপ মানকে অকিঞ্ধিংকর প্রতিপন্ন করেছিল। এমন কি, 
গ্রীস্টধর্ম নৃতন ব্যাখ্যায় পরিশীলিত হয়ে ইহজগতের কর্মসাধনাকে নশ্বর 
অনুধ্যানের মাধ্যম বলে প্রচার কবেছিল। ধনতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগ ধর্মীয় 
আশীর্বাদপুত হয়ে গতিবেগ লাভ করেছিল। আবার, ধনতন্ত্র খ্রীস্টধর্মের 
যুগোপযোগী সংস্কারে সহায়তা করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে ক্রমশই ধর্মীয় বাহ ভেদ করে ব্যাপ্ত পরিসরে 
বিচরণের অবাধ সুযোগ লাভ কছ্ঠেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মভূম্দার ঠিকই 
বলেছেন, “বিগত ছু" শতাব্দী ধরে বহিবিশ্ব ষখন ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগে দ্রুত প্রগতি অর্জন করছিল ভারত তখন কার্যত ছঃশ বছর আগে 
যেখানে ছিল সেখানেই স্থবির হয়ে দাড়িয়েছিল।”৮ ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 
শাসন ভারতে পাকাপাকিভাবে কায়েম হলে প্রশাসনিক দিক থেকে সংবদ্ধ 
ভারতে আর্থনীতিক বূপাস্তরের মাধ্যমে পাশ্চাত্তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবৃদ্ধি ও 
সভ্যতা-সংস্কৃতির দমকা বাতাস পশ্চিম গবাক্ষ দিয়ে আনাগোন। শুরু করে। 
ক্রমে ক্রমে ্রীস্টধর্ম, হিতবাধী দর্শন ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যনধারণা এ 
বাসুপ্রবাহকে দুর্বার করে তোলে । কিন্ত এ বারুপ্রবাহ একমাজ্র শক্তি হিসাবে 
ক্রিয্াশীল থেকে স্থবির ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে সপ্ীবনের বার্তা বহন করে 
এনেছিল এমন নিশ্চিত পিদ্ধাস্ত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের জটিল 
সমাজ-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অতি সরলীকত ব্যাখ্যার নামান্তর মাত্র । অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে যে-পদ্ধতিতে সমাজ-পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল 
তা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমম্বয়ে-সংঘাতে বিচিত্র ও জটিল ছিল। শুধুমাত্র 
পশ্চিমী ভাবধারার সোনার কাঠির স্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে 
“নবজাগরণ' ঘটেনি, হিন্দু-ইসলামীয় সমাজ-সংস্কৃশ্ডির স্পর্শমণিও জাগ্রত 
চেতন! সুষ্টিতে সহায়তা করেছিল । পশ্চিম গবাক্ষ দিয়ে মুক্ত বাম়ুপ্রবাহের 


হর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


সাথে মিশে অন্বরমহলের জানালাগুলির মন্দগতি সমীরণ কখনো সখ্য, কখনো 
সাযৃজ্য, কখনো ঘৃপ্রিবাত্যা স্থষ্টি করেছিল । 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে রামমোহনের অবদান 


ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক ভারতে যথবন্ধ 
হয়ে প্রায় একই সময় থেকে পরিচালিত হতে থাকে । গান্ধীপূর্ব ভারতে সকল 
ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীই রামমোহন নির্দেশিত পথে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা 
করেছিলেন । লক্ষ্য ও কৌশল কালের যাত্রায় ভিন্নতর হয়েছিল, কিন্তু 
কতগুপি আদর্শগত ঠবশিষ্ট্য আগাগোডা বজায় থেকেছিল : 

৯. ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে মানবতাবাদের প্রতি প্রবল একটি 
আকর্ষণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ব্যক্তিমাহ্ুষের সম্মান রামমোহন চোখের 
মণির মত রক্ষা করতে চেয়েছিলেন । তিনি ব্যক্তির মানমর্ধাদ1 রক্ষার দাবিকে 
বেস্থামী ছিতবাদের রীতিতে “ম্বাচ্ছন্দ্য* “মুখ* ইত্যাদি নান! আভরণে সঙ্জিত 
করেছিলেন । পরবতাঁ সময়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! এই সঙ্জার ভারতীয়- 
করণ ঘটিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তির মানমর্ধাদা রক্ষাকে তারাও 
পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন । 

২, সংস্কার আন্দোলনে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ লক্ষণীয় হয়ে 
উঠেছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দ্রার্শনিকর্দের মতামতের প্রতিধ্বনি 
করে রামমোহন ঘোষণা করেছিলেন যে, যুক্তিবাদ ভারতের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নূতন সংস্কৃতির জন্মলগ্ন স্চিত করবে । যুক্তিবাদের প্রতি 
বিশ্বাম পরবতী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বজায় রেখেছিলেন ৷ কিন্তু তার! সবাই 
পশ্চিমী যুক্তিবাদকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এমন নয়। 

৩. চার্ণন এইচ. হেইমপাথের মত অন্ুলরণে বলা যায়, রক্তাক্ত বিপ্লবের 
বহ্ছিশিখা না জালিয়ে সমাজের অভ্যন্তর থেকেই সংস্কীরের প্রদীপ- 
শিথাকে প্রজ্ব্রলিত করাকে উনবিংশ শতাব্দীয় শেষ পধন্ত সকল ভারতীয় 
বুদ্ধিজীবী কাম্য মনে করেছিলেন । 

৪. উদ্বারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি আবেগ্রমথিত অনুরাগ রামমোহন 
থেকে শুরু করে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যস্ত সকল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর 
মধ্যেই কম-বেশী বর্তমান ছিল। 

৫, রামমোহন প্রশিত পথে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন পরি- 


ধর্ম ও সমাজসংক্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ২৭১ 


চালনার অন্ততম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয় জাতীয়তার যুগোপষোগী 
প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন থেকে 
প্রাণশক্তি অর্জন করে, আবার জাগ্রত জাতীয়তাবাদ এ আন্দোলনকে নৃতন 
বিষয়বস্ততে ও গ্রবলতর গতিবেগে সমৃদ্ধ করে। 


রামমোহন ও গান্ধী ঃ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধ। দুই পুরুষ 


রামমোহন ও তাঁর পদ্বাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী সংস্কারকবুন্দ ধর্ম, সমাজ ও 
জীবনদর্শনের প্রগতিশীল রূপাস্তর ঘটিয়ে ভারতে যুগোপযোগী রাজনৈতিক, 
অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণের পথটি অর্গলমুক্ত করতে গ্রয়ানী 
হয়েছিলেন। এই কারণে তারা সংস্কারাচ্ছন্ন আপামর জনসাধারণ থেকে 
নিজেদের চিস্তাভাবনা, আহার-বিহার, বেশভৃষাঃ আচার-ব্যবহার ইত্যাদি 
স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশিষ্ট করে নিয়েছিলেন । তাঁরা জনজীবনের মূল শ্োত থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বদেশের "অগ্রগতির ধীর গতিতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে গোঠী তৈরী 
করেছিলেন । গৌঠীগত সমর্থন নিয়ে তারা সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার 
বিরুদ্ধে অনলস সংগ্রাম পরিচালনা! করেছিলেন। দেশীয় সমাজের সাথে 
সাবিক যোগাযোগ রক্ষায় ব্র্থ হলেও তার! নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী অভিজাত 
গোষ্ঠী পরিচালিত কর্মোছ্যোগের মাধ্যমে ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির প্রথম 
দত হিসাবে আবিভূতি হয়েছিলেন। 

কিন্তু গোষ্ঠীাগত আন্দোলন সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডলে সাফলোর সুবাস ছড়িয়ে 
নিজেকে নিঃশ্ষে করে ফেলে জাতীয় জীবন্গের ব্যাগ্চ পরিমণ্ডলে বিষ্ঠাবের 
স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। গান্ধীর আবির্ভাবের পর থেকে ধর্ম ও সমাজ- 
সংস্কারের আন্দোলনে গণভিত্তি রচনার বহু বিলপ্বিত, কার্ধকরী প্রয়াস সুরু 
হয়। ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রখে দাড়াতে সক্ষম ও নৈতিক 
দিক থেকে বলবান প্রতিছন্্ী একটি এঁকাবদ্ধ জাতি গঠনের জঙ্বল্প বাস্তবে 
রূপায়িত করার কাছে গান্ধী নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন । পরিবার, গোষ্ঠী 
ও অন্প্রদায়ের সম্কীণ পরিধির বাইরে টেনে এনে তিনি ভান্ুতীয় জনগণকে 
বৃহত্তর জাতীয় সমাজের অংশীদার করে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন । ধরায় ও 
সামাজিক জীবনের আধৃনিকীকরণ ঘটাতে ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি, 'আচার- 
আচরণ ও ক্রিয়্াকর্মের সাধে যুগোপযোগী চিন্তা, মনন ওগ্কর্মধারার সাধুজা রচন। 
করার সার্থক কৌশল গ্রহণ করে তিনি পরম্পরাগত আধুনিকতার ভগীরথ 


২৭২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন । মগ্ধপান নিবারণ, গোসম্পদ রক্ষা, যন্ত্রসভ্যতার 
বিরোধিতা, খদ্দর প্রবর্তন, কর্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার সমর্থন ইত্যাদি গান্ধী- 
উদ্ভাবিত কার্যক্রম পশ্চিমী অর্থে নিশ্চয়ই অনাধুনিক, কিন্তু ভারতীয় জাতীম্বতা- 
বাদের প্রেক্ষাপটে এগুলি যুক্তিনির্ভর আবেদনের ভিতিতে সামাজিক গণচেতন! 
বুদ্ধির সহায়ক হয়েছিল । এই কারধক্রমের ভিত্তিতে গান্ধী ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদকে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত বিভেদ-ঘন্বের ছুরতিক্রম্য বাধা অতিক্রমণে 
বিশেষ সহায়তা করেছিলেন ; আর এঁ ভিত্তিতে রাজনীতিক্ষেত্রে গ্রামীণ বাগ - 
ধার। সংস্থাপন করে গ্রামনির্ভর তারতে নৃতন আবেগ স্ষ্টি করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এ আবেগ ভারতীয় হৃদয়ে দেশপ্রেম 
ও আত্মত্যাগের যুক্তধারার বন্া৷ বইয়ে দেয়। 


ব্রাক্মসমাজ 

ব্রাহ্মঘমাজ পরিচালিত ধ্্মীন্ব-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ বিংশ 
শতাব্দীর শেষাশেষি যেবরূপভাবেই করা হোক ন1 কেন, একথা অনন্থীকার্য ষে, 
উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে এরূপ বিপুল তাংপর্ষে ভরপুর কর্মপ্রয়াসের সমকক্ষ 
অন্ত কোন নক্ীর নেই । ব্রাহ্ম আন্দোলন ওপনিপেশিক শাসন-শোষণ, 
্রস্ী় ধর্মযাজকদের হিন্দুধর্ম বিরোধী অপপ্রচার ও সমকালীন হিন্দুধর্মের অধঃ- 
পতনের লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে প্রথম আধুনিক 
প্রতিবাদ । সংগঠন রচন] ও বিকাশের ক্ষেত্রেও এই সমাজ গ্রকূত পথ্িকৃতের 
ভূমিকার দাবিদার খ্রীস্টধর্মের মানবিকতা ও হিন্দরধর্মের মহান এতিত্াপূর্ 
দর্শনের মাঝথানে ত্রাঙ্গধর্ষ ঘড়ির কাটার মত আন্দোলিত হয়ে শেষ পর্যস্ত 
কালোতীর4 হিন্বধর্ষের মধোই আত্মস্থ হয়েছে । ধর্মীয় প্রতিবাদ আন্দোলন 
হিসাবে ব্রাহ্গধর্মের গুরুত্ব দীর্ঘকাল স্থারী হয়নি, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক 
কীতিকলাপে এই ধর্মের অন্গামীদের অবদান অবিন্মরণীয় গুরুত্বে বিধৃত 
হয়েছে। আধুনিক চিন্তা ও মননের অগ্রদ্ধত হিপাবে ব্রাঙ্ছ সমাজ ভারতে 
সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীস্ব আধুনিকীকরণে অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেছে। ব্রান্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা ছাড়য়ে তাদের 
কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য ভারতীয় জনজীবনে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্বীর শেষভাগ থেকে নুরু করে বিংশ শতাবাীর প্রায় প্রথম থেকে ত্রাদ্ধ 
আন্দোলন ক্রমে ক্রমে জনগণের দাবিদাওয়ার মুখপাত্র হিপাবে প্রতিষ্ঠা লাভ, 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকূতি ২৭৩ 


করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। পূর্বন্থরীর্দের মত: তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের 
ব্রাঙ্মদের সামারঞ্জিক শোষণ, অবিচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল 
থাকতে হয়নি ; ধর্ময় উদ্ারনৈতিকতার পরিবেশে আবামপ্রদ, স্বচ্ছন্দ জীবন 
যাপন করে “তাদের অনেকেই সংগ্রামী জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন ।; আধ্নিক, শিক্ষিত ভারতীয় ব্যক্তিমান্ুষের চিন্তা ও মননে গভীর 
্ারকচিহ্ন একে দিয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্তি ও গভীরতা হারিয়ে 
ফেলে । জনগণের উপর প্রভাব হ্রাস পায়। ্‌ 

১৮২৮ সালে রাজ! বামমোহন রায় ব্রন্মলভ। প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই 
প্রথম ভারতীয় ষিনি ধর্মচিস্তার সাথে রাজনৈতিক চিন্তার গভীর সংযোগ লক্ষ্য 
করেন। ধর্ম ও রাজনীতিকে রামমোহন আলাদা মহলের বাসিন্দা মনে 
করতেন না । বরং ধর্মের উদার, মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজনৈতিক জীবনাদর্শকে 
শুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি । ভারতের বাজনৈতিক অনগ্রলরতা সম্পকে 
মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন £ 

“আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি ষে, ধর্ষের বর্তমান যে-ব্যবস্থাকে হিন্দ অনুসরণ 
করে থাকে তা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থবৃদ্ধিতে ষথেষ্ট সহায়ক নয়। জাতি- 
ভেদ তাদের অপংখ্য বিভাগে বিভক্ত করে রাজনৈতিক অন্থুভূতি থেকে বঞ্চিত 
করেছে'। বহু ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান এবং শুদ্ধিকরণের বিধি-বিধান 
দুরূহ কোন কর্মপ্রয়াস গ্রহণের পক্ষে তাদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করে তুলেছে । 
আমার ধারণা, অস্তত পক্ষে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থুযোগ-স্বিধা ভোগের 
জন্তু তাঁদের ধর্মের পরিবর্তন কিছুটা প্রয়োজন 1”, 

ধর্ম সম্পর্কে রামমোহুনের সব রচনা ষে পরিণত বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্ভাসিত 
এমন নয়। কিন্ত তার ধর্মলংক্রাস্ত সকল রচন। পাঠে এব্প প্রতীতি জন্মে 
যে, তিনি ধর্মীয় এক্যের ছত্রছায়ায় ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক মনোবয়নে 
ব্রতী হয়েছিলেন । ব্রিটিশ ভারতে তিনিই প্রথম “উপনিষদের এক্যতত্বের 
আলোতে হিন্দু মুদলমান, খ্রীস্টানকে সত্যাদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন । 
তিনি কাউকে বর্জন করেননি । বৃদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি 
এই বাহভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করে- 
ছিলেন ।১৪ কবীর, দাছু, নানক প্রদদণিত পথে সত্যসাধনার আলোকবতিক। 
ও ধর্মসমন্যয়ের বাণী বহন করে তিনি ব্রিটিশ ভারতেক্মহাজাতীক়তার ভাব- 
ধারাটিকে দ্যুতিময় করে তুলেছিলেন। | 

ভা.৮-১৮ 


২৭৪ | ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


১৮৩৩ সালে রবার্ট ডেল্কে লেখা রামমোহনের চিঠি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়- 
'মান হয় যে, গ্রীস্টধর্মকে তিনি ইউরোপ ও মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও পারিবারিক অগ্রগতির অনুকূল মনে করতেন । যোল বছর আগে 
ডিগ্‌বীকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, “***অন্ত যে-কোন 
ধর্মের তুলনায় গ্রৃস্টীয় তত্ব নৈতিকতার নীতিগুলি বিকাশের পক্ষে বেশী 
অন্কূল এবং যুক্তিবাদী নান্ুষের অনুশীলনের পক্ষে উপযুক্ত” বল৷ বাহুল্য 
ধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের উচ্চ ধারণা তীর ধর্মীয় মতামতের উপর গভীব 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । কিন্তু রামমোহনের গৌড় একেশ্বরবাদের প্রাথমিক 
প্রেরণা ইনলাম ধর্ম থেকে লব্ধ, গ্রীস্টধর্ম থেকে নয়। কথিত আছে, ইংরাজী 
ভাষা ও থ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আগে তিনি তেষট্িটি মুসলমান 
সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন । ইসলামের মুল তত্ব- 
গুলি থেকেই তার অন্তরে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে আকর্ষণ ও মৃতিপুজার বিরুদ্ধে 
বিরূপ মনোভাব জাগ্রত হয় । মুসলমান ইউনিটারিয়ান চিন্তার প্রভাব ব্রক্ষসভার 
একেস্বরবাদ সম্পর্কিত ধারণাটির উৎসমূলে অন্যতম শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল 
ছিল। নুফীদের গ্রন্থ_বিশেষ করে হাফেজ, মৌলান। রুমি, শ্বামী, তাব্রিজ 
প্রভৃতিদের লেখা রামমোহুনকে প্রভাবিত করেছিল । পরিণত বয়সে শ্রীস্ট- 
ধর্মের সঙ্গে পরিচিতির পর তিনি এ ধর্মের এমন এমন দ্িকগুলি বর্জন করেন 
যেগুলি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয় (যেমন খ্রীস্টের 
ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ )। 

ভারতে তুলনামুলক ধর্মতত্বের আধৃশিক অন্থশীলন রামমোহন গুরু করেন। 
“তিনি ইসলাম, খ্ীস্টবর্ষ ও আধৃনিক যুক্তিবাদ বা মানবতাবাদের ব্যাখ্যা ও 
সেগুলির মহৎ উপাদানগুলি আত্মিকরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং এগুলিকে 
নিজ ধর্মীয় জম্প্রদায়ের প্রাচীন উপনিষদীয় দর্শনের তত্বের অঙ্গীভূত করে একটি 
ধর্মাদর্শ গড়ে তোলেন । এ. এল. ব্যাশ্টাম মনে করেন, রামমোহনের ব্রহ্ধ- 
সভার ঈশ্বরের স্বরূপ এই কারণে অ*ভারতীয় হয়ে পডেছিল 1 

ব্রিটিশ ভারতে ধর্মতত্বের সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণ প্রবর্তন করেন রামমোহন । 
পশ্চিমী ছুনিষ্বান্ এ ধরনের বিশ্লেষণ রামমোহনের জীবদ্দশায় নবযূগের স্থচন! 
কয়েনি। করারব্যাখও এঙ্গেলস, ফুস্টেল ছ্য কু্যলাজ, ই. বি. টেলর, ম্যাক্স 
ম্যলার, উইলিয়ম €জমৃস, রবাট'স স্মিথ, হার্বা্ট স্পেন্সার, স্তর জেমৃস জি. 
ফ্রেজার, আযাগু. ল্যা্ও আর্নেস্ট রেনান, সিগম্যাও ফ্রয়েড, এমিল ভূর্কহেম 
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এবং ম্যাক্স ওয়েবার এ নবযুগের পথিকৎ ও রূপকার ; রামমোহন এরূপ নবযুগ 
স্থচনার সম্ভাবনার প্রথম, সচেতন প্রত্যয়ী । 

রামমোহন রায় হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে ( সতীদাহ, শিশু- 
হত্যা, নরনারীর অসম সামাজিক অধিকার, বিধবাদদের বিবাহে অনধিকার 
ইত্যাদি) সংগ্রামরত ছিলেন । যুক্তির নিরিখে তিনি বর্ণপ্রথা অগ্রহণযোগ্য 
মনে করেছিলেন । তিনি কৃষক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট উচ্চতম ব্রিটিশ কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে সুপারিশ জানিয়েছিলেন | ব্রিটিশ পালিয়ামেন্টের কাছে 
ভারতীয় অভিযোগ পেশ করার রাজনৈতিক. কৌশলের তিনিই প্রন্কৃত 
উদ্ভাবক ।:৪ ওপনিবেশিক শাসনের ক্রটিবিচ্যুতি দূর করার জন্ত আবেদ ন- 
নিবেদন ও প্রতিবাপেয় নীতি তিনি সমকালীন ভারতে সাফলে)র সঙ্গে 
পরিচালনা করেছিলেন । তিনি সংবাঈপত্রের স্বাধীনতার জন্ত বীরের মত 
সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সর্বকালের জন্য 
ভারতের পক্ষে “ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত” মনে করেননি | জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত, 
আধুনিক এবং স্বাধীন ভারতের একটি কাল্পনিক চিত্র তাকে অনুপ্রেরণা 
যৃগিয়েছিল। 

বামমোহনের মৃত্যুর পরে এক দশক ধরে ( ১৮৩৩-১৮৪৩ ) ব্রক্ষপভার 
ধর্মীয় ও সামাঞ্জিক কর্মপ্রয়াসের তৎপরতা তুলনামূলকভাবে নিস্তেজ হয়ে 
পড়ে। ১৮৪৩ সালের একুশে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্তান্তা কুড়ি 
জন ব্যক্তি ব্রহ্ষসভার আদর্শগুলি একাস্তিকভাবে গ্রহণের শপথ গ্রহণ করে 
্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রদ্ষদভা ও যুক্তিবাদী চেতনার সার্ক রূপকার 
“তত্ববোধিনী" পত্রিকা এই সমাজের সাথে আইনান্ুগভাবে একাত্ম হয়ে পড়ে। 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদমাজের সদস্যদের ধর্মবিশ্বাসের একটি দলিল রচনা করেন ; 
তাতে লেখা ছিল : সুমহান র্বগুণান্থিত ঈশ্বর ব্যক্তির বিশ্বাসে মুর্ত, তিনি 
ব্যক্তিমানষের মধ্যে সর্বগুণেও বিকাশে পরিস্ফুট হন নাঃ ব্যক্তির প্রার্থনা ভগবান 
উৎকর্ধ হয়ে শোনেন ও প্রতিদান দেন, আধ্যাত্মিক উপায়ে তার উপাসন। 
করতে হবে, পাপ থেকে মুক্তি ও জীবের পরিজ্রাণ অনুশোচনা ও সৎকর্মের 
মাধ্যমে লন, কোন পুস্তক অভ্রাস্ত নয়,--তগবান সম্পফিত জ্ঞান প্ররুতি ও 
অন্তরূষ্টির মধ্যে দিয়ে লাভ করা! যায়। দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা ব্রাঙ্মদমাজের 
ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি রামমোহনের গর্রতিত, মন্দগতি ত্রাঙ্গ 
আন্দোলনে নৃতন গতিময়তা! হুষ্টি করেন। চল্লিশ থেকে যাটের দশক প্স্ত 
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উনবিংশ শতাবীর ভারতীয় চিন্তা, মনন ও কর্মজগৎ দেবেন্দ্রনাথের প্রভা বমৃক্ত 
ছিল না। ী 

তিনি ব্রাক্মদমাজের সংগঠনে নানারূপ পরিবর্তন সাধন করেন। ব্রাহ্ষ- 
সমাজের সদস্য সংখ্যা ১৮৪৫-৭৬ সালে ১৪৫ থেকে ৫**-তে পৌছ্য়। 
কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক বাক্তি ব্রাঙ্ম আন্দোলনের প্রভাবাধীন হতে 
থাকেন। ওপনিবেশিক শাসন-শো বণ, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ক্রমবর্ধমান হিন্দর- 
ধর্ষবিরোধী প্রচার ও পশ্চিমীকরণের বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে মাথ! তুলে দাড়াতে 
সক্ষম ভারতীয় একটি সম্ভার বিকাশে দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত আন্দোলন বিশেষ 
সহায়ক হয়েছিল । দেবেক্দ্রনাথ বেদের "মত্রান্ততা অন্বীকার করলেও (ক্রাঞ্ধ 
সনদ থেকে তিনি শঙ্করের বৈদাস্তিক ব্যাখ্যা অপসারণ করেন) উপনিষদের 
বিশেষ বিশেষ অংশগুলিতে ব্রাক্ষপমাজের নীতি ও কর্মপ্রয়াসের ধীয়- 
আদর্শগত বনিয়াদ রচনা করে ব্রান্ধ ধর্মকে ভারতীয় চরিত্রান্থগ করে তোলেন । 

১৮৫* সালে দেবেন্রনাথ ব্রহ্মধর্ষের শিক্ষাসমূহ যুখবদ্ধ করে 'ক্রাঙ্গধর্ম 
শীর্ষক পুত্যক রচন! কবেন  ব্রাঙ্গ নৈতিকতা ও ধর্মতত্বের আকরগ্রন্থ হিসাবে এ 
পুস্তক সমাদৃত হয়। ধমীম্ব আদর্শের দিক থেকে পুস্তকটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
উপনিষদ্ব-নির্ভর | হিন্দু ধর্মশান্ত্রের অন্যান্ত গ্রন্থ থেকে কোন উদ্ধৃতি এ পুস্তকে 
স্থানলাভ করেনি । ্রীস্টধর্ষ সম্পর্কে সরাসত্রি কোন মন্তব্য এ পুস্তকে নেই । 
পুস্তকটির সমগ্র ভূমিকা জুড়ে সার্বজনীন একটি ধর্মাদর্শ পরিব্যাপ্ত ; এ ভূমিকান্ব 
ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সকল দেশের সকলের ভগবান সম্পর্কিত শিক্ষ' 
প্রচারের অধিকার হ্বীকৃত হয়েছে । নৈতিকতা সংক্রান্ত অধ্যায়ে “পিউরিটান, 
নৈতিকতার লক্ষণ দেখা যায়। জন ক্যালডিনের প্রভাব এই অধ্যায়ে স্পষ্ট 
লক্ষ্য কর] যায় ; আবার একথাও বল! যায়ঃ আধুনিক হিন্দুর ভূমিকা পালন 
করে তিনি মন্ুর অন্থশাসনগুলিকে সমক|লীন যৃগের প্রক্োজন মেটাতে ব্যবহার 
করেছিলেন । শ্থামী, স্ত্রী, পুত্রকন্তার পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য তিনি 
পারিবারিক কল্যাণের এক্যতান স্্টিব প্রয়োজনে নির্ধারণ করতে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। সামাজিক কল্যাণ, ,দেবেন্দ্রনাথের মতে, একাস্তিকতা, ভক্তি, 
পবিত্রতা, ক্ষমা ও সৌজন্ত প্রভৃতি গুণের ফলশ্রুতি হিসাবে আবির্ভূত হয়। 
এরূপ মনোভাবের পশ্চাতে বিদ্ধ পাঠক. কনফুসিয়াসের প্রভাব অনুভব করতে 
পারেন। মন্থর অন্থশ্লন সম্পর্কে দেবেন্দ্রণাথের ব্যাখ্য। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের 
উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় £ 'জ্ঞান অর্জন করঃ ধর্ম ও পরিশ্রম করার অভ্যাস 
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জীবনের প্রথম থেকেই শুরু কর? ; "জীবনের অনিত্যতা বিস্বত হয়ে স্বাগতিক 
বিষয়-আশয়ে সমৃদ্ধ হয়ো ন1 1%:৪ “পিউরিটান+ নৈতিকতার একপ ব্যাখ্যা 
কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম মতবাদের ভিত্তি রচনার সহায়ক হয়েছিল। 

কেশবচন্দ্র দেবেন্্রনাথের অনুগামী হয়ে ব্রাহ্ম জীবনাধর্শ গ্রহণ করলেও 
ক্রমে ক্রমে ক্রাঙ্গধর্মের উপর নিজস্ব ধ্যানধারণার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন । 
হিন্দুধর্মের মহান এঁতিহান্থসারী ত্রাক্ষধর্মের পরিবর্তে তিনি সার্জজনীন ধর্ষাদর্শে 
অনুপ্রাণিত ব্রাহ্গধর্মের রূপরেখা রচন1 করেছিলেন। বিশেষ করে খ্রীস্টধর্ষের 
ইউনিটারিয়ান গোষ্ঠীর ধর্মীয় মনোভাব তাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল 
বলে মনে হয়। অবশ্ত মনে রাখা প্রয়োজন তার ধর্মবিশ্বাস ব্রিটিশ ও 
আমেরিকান ইউনিটারিয়ানদেপ সঙ্গীর্ণতায় আচ্ছন্ন ছিল না। উনবিংশ 
শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে ধর্মসংক্তাস্ত তর্কবিতর্ক 
ও বাধান্ববাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্ত ত্ীস্টধর্ম এবং যিশুর জীবন ও বাণী তার 
হাদয়-মনে জর্দা ক্রিয়াশীল থাকে । বস্ততপক্ষে এ সময়কালীন কেশবচন্দ্রের 
্রাহ্মধর্ম প্রেমের ধর্ম হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে। “ভগবানকে পিতার মত ও 
মানুষকে ভ্রাতাল মত ুঁনিকিবা স+-__ এই মর্মবাণী তার ধর্মের মূলকথ হয়ে দাড়ায়। 
তিনি মানুষ ও চি মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকায় যিগুকে প্রতিঠিত করেননি। 
১৮৬৩ সালের একটি বক্তুতায় তিনি বলেন, ত্রীস্টধর্ম বিশ্বকে ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাস 
গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করেছিল» কিন্তু এ ধর্মকে তিনি 
ব্রাহ্মধর্মের জনক বলে চিহ্নিত করেননি । 

ষীশড গ্রস্টকে তিনি ইউরোপীয় স্বরূপে কষ্টন1 করেননি, করেছেন শাস্ত, 
ধীর, স্থিরঃ সমাহিত রূপে, এনয় হ্বদূপে, ধারণাগত দিক থেকে রচিত যিশুর 
একটি বিমূর্ত রূপ তিনি ভারতের ধর্মীয় জনজীবনে ব্যবহার করার 
প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন । “যীস্ত গ্রীস্ট £ ইউরোপ এবং 
এশিক্া”, গগ্রেটু মেন্ এরিজেনারেটিঙ ফেইথ,», “দি ফিউচার চার্চ” “দি কিংডম্‌ 
অফ হেভেন+ ইত্যাদি নিবন্ধ কেশবচন্দ্রের ৪ মর্সবাণীর প্রতি মমত্ব- 
বোধের গ্যোতক। 

্রীস্টধর্মের “সর্বোত্তম দিকগুলি” ব্রাঙ্গধর্মের অস্তভূক্ত করার প্রয়াসকে কেন্দ্র 
করে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের অন্ুগামীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং 
১৮৬৬ সালের নতে্বর মাসে ব্রান্মসমাজ ছিধাবিভক্ত হয়। কেশবচন্দ্র ত্রাহ্গ- 
ধর্মকে বর্ণপ্রথার সাথে সকল প্রকার সংশঅ্বরহিত, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের 





২৭৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ' 


কাছে উন্মুক্ত, উদার, সার্বজনীন, ধর্মের মর্যাদায় প্রতিতিত করেন । বঙ্গদেশের 
সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদ্দেশে তিনি ব্রাক্ষধর্মের প্রসার ঘটান । 
তিনি ক্রমশ তার ধর্মমতের সাথে বৈষ্ণব ভক্কিবাদের সেতুবন্ধন রচনা করেন। 
এমন কি সাশ্রনয়নে তিনি রামকৃষ্ণের সরল, অনাড়ম্বর, প্রেমময় পরিমণ্ডলে 
আনন্দন্ধা পান করেন । হিন্দু দেবদেবীকে তিনি পরমেশ্বরের খওপ্রকাশ বলে 
অভিহিত করতে থাকেন 1 

১৮৮* সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্রের অহ্থগামীদের সংগঠিত বিশাল 
ধর্মীয় শোভাষাত্রায় পতাকা, বাছ্ছবন্ত্র, কীর্তন ইত্যার্দি বৈষ্ণব ধর্মশয় রীতিপদ্ধতি 
গৃহীত হয়েছিল । বোম্বাই ও সিন্ধু থেকেও ধর্াথী এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ 
করেছিলেন । পাঁচ হাজার বাক্তি কীর্তনরত অবস্থায় কেশবচন্দ্রের চরণযুগলে 
প্রণত হয়ে আত্মহারা হন। কেশবচন্দ্র গুরুবাদের প্রতি বিশ্বাসে অটল 
ছিলেন। 

১৮৭৮ সালে কুচবিহারেব যুবক মহারাজার সাথে নিজের নাবালিকা কন্ঠাব 
বিবাহ স্থির করলে কেশবচন্দ্রের বনথ অস্ুগামী বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধাবণ ব্রাঙ্ষ- 
সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । কেশবচন্দ্রের অন্গামীদের ক “নববিধানঃ নামে 
পরিচিতি লাভ করে । আর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম গোঁঠী আদি ব্রাহ্গ- 
সমাজ হিসাবে ম্বাতন্বা বজায় রাখে । 

ব্রাহ্মধ্মীয় আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দৃীস্টান ধর্মমতের সংঘাত- 
পূর্ণ পরিস্থিতিতে অস্থির, চঞ্চল পদচারণা! কবে গন্তব্স্থলের সঠিক নিশান! 
আবিষ্ারে ব্যর্থ হয়ে বৃহত্তর হিন্দ্র সমাজের নবোদ্দীপ্ত শাখার সাথে একাত্ম 
হয়ে শেষ পর্ষস্ত স্থিতি লাভ করে। এই দশর্ঘ পথপরিক্রমায় এই আন্দোলন 
ভারতীয় চিস্তা ও মনন এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জীবনের নান! ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্ুচক চিহ্ৃগুলি একের পর এক অবলীলায় 
অতিক্ষম করে। ডেভিড কফ, অভিমত প্রকাশ কক্ছেন যে, আধৃনিক 
“ভারতীয় মন: স্থষ্টির অন্যতম প্রধান রূপকার হিসাবে ব্রাক্ষগলমাজের ভূণমকা 
অনন্য পাধারণ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হ্্টির' উষাকালে ব্রাহ্মদমাজের 
কর্মকাণ্ড ত্বদ্েশপ্রেমের বিচিত্র ধারাগুলিকে পুষ্ট ও গতিময় করে তুলেছিল । 

লিপাহী বিক্রোষ্টেরে পূর্ববর্তী কালের ব্রাহ্ম! সকলে ব্রিটিশ শাসনকে 
ভারতের পক্ষে মক্গলকর বিবেচনা করেছিলেন | কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি 
সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তাকালে ক্রমশ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠলে ব্রিটিশ 


ধর্ম ও সমাজসংক্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ২৭৯ 


সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক ধ্বনিত করতে তারা 
কালবিলদ্ব করেননি । সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিশীল 
সকল প্রকার আন্দোলনে ব্রাহ্মদমাজের নেতৃত্ব দীর্ঘকাল বজায় ছিল। 

চিন্তা ও কর্ষের জগতে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় সংগঠিত ভূমিক। পালনে 
ব্রাহ্মদমাজ ভারতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল । 


ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটিকে স্জনশীল নিবিড়তায় বিধৃত করে 
তুলতে ব্রাহ্মদমাজের চেয়ে অগ্রণী ভূমিক সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে অন্থয 
কোন গোষী বা সম্প্রধাম্ব পালন করতে পারেনি । 


আর্ধ সমাজ 


১৮৭৫ সালে বোদ্বে শহরে ছয়ানন্দ সরম্বতী প্রতিঠিত আর্য সমাজ 
কালক্রমে বিশাল সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়ে সার! ভারতে ও বহিবিশ্খে 
ভারতীয় সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের নূতন চেতন! প্রচার ও প্রসারে 
কার্ধকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। উত্তর ও মধ্য ভারতে এই আন্দোলন বিশেষ- 
ভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে; বিদেশে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও 
এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তারে সাফল্য লাভ করে। আফিকাঁ, দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়াঃ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলগুলিতে আর্য সমাজ 
২গঠন রচনা! করে। আর্য সমাজীর] 'আর্ধ জগৎ* স্থষ্টিতে সক্রিয় ভূমিক। 
পালন করেছিলেন 15 

ক্ষুদ্র এতিহের ্বরূপে বিধৃত” হিন্দুধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যকেই দয়ানন্দ 
বরবাদ করেছিলেন £ যেমন, মৃতিপৃজা, ঈশ্বরের বন্ুত্বে বিশ্বাপ, পুরাণের 
সভ্যতা, পুরোহিততন্ত্রের স্থযোগসুবিধা, দেবদেবীর আবির্ভাব এবং ধমীয় 
বীতিশীতি ও আচার-অন্ষ্ঠান। দয়ানন্ন একেশখনবাদে বিশ্বাপী ছিলেন £ 
যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানধর্মী ধর্মাদর্শ তার অভিপ্রেত ছিল। তিনি বেদ অভ্রান্ত বলে 
ঘোষণ। করেছিলেন । ভূত, ভবিস্তৎ ও বর্তমান সকল প্রকার জ্ঞানের আধার 
হিসাবে তিনি বেদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । বেদের সত্য জানতে 
হলে সঠিকভাবে অধ্যয়নের ব্যবস্থা কর! একান্ত প্রয়োজন । পানিনি ও 
পাতঞ্লির ব্যাকরণ ও ভায্য অনুধাবন না করলে বেদে বোধগম্য নয় বলে 
দয়ানন্দ মনে করেছিলেন । | 

.পুরাকালের মুনি-খধিদের অনুপ্রাণিত ধর্ম ও দর্শনচিন্ত। বেদে স্থান লাভ 


২৮০ ভারতী জাতীয়তাবাদের ভিতি ও শ্বরূপ 


করে বৈদিক ধর্মকে পরমতম সত্যের আকর গ্রন্থের মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে 
বলে দয়ানন্দ অভিমত প্রকাশ করেন। অন্য সকল ধর্মগ্রন্থকে এই কারণে 
বেদের সত্যের কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণ 'করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে 
করতেন। বেদের শিক্ষা বা সত্যের সঙ্গে অসামগ্স্তপূর্ণ বিষয়কে তিনি ভ্রান্ত 
বলে আখ্য! দিতেন । যামিনী থেকে যাজ্ঞব্ক্য পর্যন্ত সকল খধিদের বক্তব্যকেই 
তিনি সঠিক বলে চিহ্িত করেছিলেন । বাস্তবিদ্য', বসায়ন» সামরিক- 
অসামরিক সকল খিজ্ঞানের সকল তথাই ০পের শিক্ষার অন্তর্গত বলে তিনি 
নিশ্চিত ছিলেন । ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত “সত্যার্থ প্রকাশ, পুস্তিকা তিনি 
নিজের বিশ্বাস ও অন্যান্ত ধর্মের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন । 

অধঃপতিত হিন্দুধর্মের গৌরবময় পুনরত্যু্খানের জন্য তিনি অত্যরৃষ্টি, 
আত্মিক সত্য এবং সখ কর্মের উদ্বোধন কামনা করেছিলেন । এরূপ আদর্শ 
পরবর্তাকালে অরবিন্দ ঘোষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল । 

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্টের জন্য তিনি ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষকে দায়ী না কবে হিন্দ্-মুপলমানদের দ্াত্ী করেছিলেন । ভ্রাতৃবিরোধ 
যেমন তৃতীয় পক্ষেবু অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ অনিবার্ধ করে তোলে, হিন্দু 
মুসলমান বিরোধ তেমন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে 
সাহায্য করে। সমাজতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর রীতিপ্রকরণ অনুসরণ করে দয়ানন্দ 
ব্রিটিশ শাসনের স্চনা ও স্থাক্নিত্ব বিশ্লেষণ করেন। আত্মিক উন্নতিকে ভারত" 
বাসীর সাধিক এঁক্য ও রাজনৈতিক বদ্ধনমুক্তির হাতিয়ার বলে দয়ানন্দ 
বিবেচনা কবেছিলেন । | 

দয়ানন্দের আর্ধ সমাজ বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তনের আওয়াজ তুলে বিপুল 

ংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যে সংহতি, গৌরববোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ 
ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
ংহুত করে আর্য সমাজ মুক্তচিন্তার বিকাশে বেশ কিছুটা সহায়ক হয়। কিন্তু 

লন্ণীয় যে, আধ সমাজ বৈদিক হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্বের জঙ্গী প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়ে' ওঠে । সর্বভারতীয় জাতীয় চেতন। 
সঞ্চারে এই সমাজ হিন্দ্র সম্প্রদায়ের সীমিত গণ্ডীতে অবশ্ত প্রবল গতিবেগ 
অর্জন করে। 

আর্ধ সমাজ জন্মস্থ্্ে নির্ধারিত বর্ণপ্রথার বিরোধী ছিল, কিন্ত অজিত 
কৃতিত্বের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা সমর্থন করেছিল। বেদ-নির্দেশিত বর্ণব্যবস্থা 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্ররূতি ২৮১ 


অভ্রান্ত হতে বাধ্য এরূপ একটি প্রত্যয়ে আর্ধ সমাজ এ ব্যবস্থার আদর্শগত 
বিরোধিতা করেনি, কিন্ধ সমকালীন যৃগেপ প্রয়োজনে এ ব্যবস্থাকে আধুনিক 
করে তুলতে প্রক্লাপী হয়েছিল । অনুরূপভাবে সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রাস্ত 
ব্যাপারে নাবীপুরুষের সমানাধিকার দাবি করে আর্য সমাজ আধুনিকতার 
অনতম পথিকৃতেৰ ভূমিকা পাঁলন করলেও, বদ সহশিক্ষার ব্যাঁপানে উচ্চবাচ্য 
না] করায় এবপ শিক্ষাবাবস্থা আর্ধ সমাজ বর্জন করার পক্ষপাতী হয়ে ওঠে । 
সমগ্র দেশে ছাত্ছাত্রীর্দের জন্য আর্ধ সমাজ পৃথক পৃথক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্টা 
করে। ১৮৮৬ সালে দয়ানন্দ ইঙ্গ-বৈদিক কলেজ স্থাপিত হয়। মুব্সিরামের 
নেতৃত্বে রক্ষণশীল আধ সমাজীর। হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করে ভিন্নতর 
পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন । প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থী আধ সমাজীর! 
পশ্চিমী জ্ঞান বা শিক্ষাপছ্বতিব উত্তম দিকগুলি গ্রহণে অনীহা প্রকাশ 
করেননি । আবার বেদ-নির্দেশিত শিক্ষার আদর্শের প্রতিও তার! অবিচল 
শিষ্টা প্রদর্শন করেন । বক্ষণশীল আর্ধ সমাজীর' শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি 
উভয় ক্ষেত্রেই বেদের নির্দেশ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন 115. 

ভিন্ন ধর্মীবলম্বীদের হিন্দ্ধর্মের ক্রোড়ে স্থান দিতে আর সমাজ প্ররয়াসী 
হয়েছিল। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পৃবতন ধর্মে দীক্ষিত করাও আর্ধ সমাজের 
কার্ধক্রমের অস্ততৃক্ত ছিল। 

সর্বোপরি, স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করে আর্ধ সমাজ শ্বদেশপ্রেমী 
চিন্তার বিকাশে ন্মরণীয় ভূমিকা] গ্রহণ করেছিল। ভাবী ভারতের স্বপ্নরভীন 
মহান স্বরূপের দয়ানন্দ-কল্লিত ধারণাটিকে তার 'অন্থগামীরা একটি আদর্শ ও 
আন্দোলনে ব্ূপাস্তবিত করেছিলেন । এই আদর্শ ও আন্দোলনের আকর্ধণী 
শক্তি এমনই সুতীব্র হয়ে উঠেছিল যে, বনু ভারতীয় তাদের জীবন ও ধনসম্পদ 
হেলায় তুচ্ছ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত 
করেছিলেন । দয়ানন্দের আদর্শের মধ্যে তারা অতীত ও বর্তমান অবস্থার 
স্থুসামগ্রীস্তপূর্ণ একটি ব্যাখ্য। খুজে পেয়েছিলেন এবং আগামী দিনে 
প্রাচীন এঁতিহোর গরিমায় জমুক্লত ভারতের আবির্ভাবের একটি প্রতিশ্রুতি ও 
ঈপ্নিত ভাপ্তত গঠনের একটি পদ্ধতির সন্ধান পান । 

শিক্ষা ধর্মপ্রচার, সাম্প্রদায়িক নুরক্ষা, সমাজ উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক 
নানবিধ কাজে আর্ধ সমীজের ক্রিয়াকলাপ পরিব্যাপ্ত হন্কয়ছিল। আধ সমাজ 
নদীর প্রবাহমান ধারার জলরাশি ও গতিবেগ অর্জনের মত নৃতন সদস্য ও শক্তি 


২৮২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


লাভ করে ভারতের ভিতরে-বাইরে দৃপ্ত স্বাজাত্যাভিমানের প্রাবন স্থ্টি করে। 
উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর ভারতে আর্ধ সমাজ জাতীয়তাবাদের বিস্তার ও 
প্রাবল্য স্থঠিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে । 

আশ্চর্যের কিছু নেইঃ আর্য সমাঞ্জের উপর রাজনৈতিক দ্মন-পাড়নের খড়গ 
আঘাত হানে বারে বারে। পদ্দি টাইমস্‌ কাগজের প্রতিনিধি হয়ে স্যর 
ভ্যালেপ্টাইন কিরল ১৯*৭ সালের পর থেকে ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার 
কারণ অনুসন্ধান করতে এসে আর্ধ সমাজকে ইংল্যাও্ড ও ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের 
পক্ষে ভয়ঙ্কর বিশ্বশ্বরূপ বলে চিহ্থিত করেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর ৮*-র দশক থেকে ৯০-র দশক পর্যস্ত আর্য সমাজ 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি প্রগাঢ সখা ও তীব্র বিরোধিতার নীতির 
মধ্য দিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে; অবশ্য বিরোধিতা ব 
সখ্য সর্বদাই আর্ধ সমাজের আদর্শের সাথে কংগ্রেস মতাদর্শের সাযূজ্যের উপর 
নির্ভরশীল থাকে। ১০** সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে আর্য 
সমাজীরা! যোগদান করেন, কিন্তু এ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে তারা 
রাজনীতিঃ বিশেষ করে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে, নিজেদের দুরে সরিয়ে 
রাখেন 119 ১৯৫ সালে বঙ্গদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে আয়োজিত আন্দোলন ও 
পাঞ্জাবের ১৯*৭ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার সমস্ব আর্ধ জমাজীর। 
কংগ্রেসের অনুগামী হন। লাল! লাজপত রাদ্ব প্রমুখ প্রগতিশীল আর্থ 
সমাজী রা! ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় 
থেকে সরকারী সন্দেহ ও রোষ আর্ধ সমাজের উপর দমন-পীড়ন পস্থার জনক 
হয়ে ওঠে। দয়ানন্দের নামাঙ্কিত স্কুলগুলির উপরেও সরকারী রোষ বধিত 
হতে থাকে । লাল হন্স রাজ প্রমুখ আর্য সমাজীদের মধ্যে এই সময় আর্য 
সমাজ ও বিষ্ভালয়গুলির স্বার্থ প্রধানত রক্ষা করার জন্ত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ 
করার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপনার প্রয়াস লক্ষ্য বরা যায়। ১৯*৯-১* সালে 
পাঞ্জাবের শিখ রাজ্য পাতিয়াল] বন সংখ্যক আধ সমাজীকে কারারুদ্ধ করে 
এবং আর্ধ সংগঠনগুলিকে বদ্ধ করে দেয়। এই ঘটনার পর ক্রমে ক্রমে 
সরকারী নিশ্পেষণ ও সমাজীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হাস পেতে থাকে । 
প্রগতিশীল আর্ধ সমাজীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের খড়গ ঝুলিয়ে রেখে 
হিন্দধর্ষের পুৰরভৃাথার্নে বিশ্বাসী জঙ্গী আর্ধদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি 
সরকার সহনশীল দৃঙিভঙগী গ্রহণ করতে থাকে। নেতৃস্থানীয় আর্ধ সমাজীদের. 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্ররুতি ২৮৩ 


অনেকে জীবনের প্রথম দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী 
রাজনীতির অহ্থগামী হলেও পরবর্তাঁকালে পাঞ্জাব হিন্দ কনফারেন্স ও হিন্দ 
মহাসভার প্রকাশ হিন্দ্ব রাজনীতির সক্রিয় সমর্থক হয়ে ওঠেন। 

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে আর্ধ সমাজের সাংগঠনিক বিপর্যয়ের উত্তর হয়। 
লাহোরে গ্রতিঠিত দয়ানন্দ ইল-বেদাস্ত কলেজ শুধূ হাতছাড়া হয় এমন নয়; 
পাঞ্জাব বিভক্ত হওয়ার ফলে আর্ষ সম্)টজীদ্দের অনেকে উদ্বাস্ত হয়ে :পডেন। 
তবৃও আর্ধ সমাজ শক্তিশালী ধর্মীয-সামাজিক সংগঠন হিসাবে অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে সক্ষম হুয় | ১৯১১ সালে ভারতে বসবাসকারী আর্য সমাজীর্দের সংখ্যা 
ছিল ২৪৩,*০* ; ১৯২১ সালে ৪৬৭,৫৭৮ এবং ১৯৩১ সালে ৯৯০১২২৩। 
১৯৪১ সালের পরব আদমন্ুমারিগুলিতে আর্ধ সমাজীদের সংখ্যা পৃথক- 
ভাবে প্রদর্শনের রীতি পরিত্যক্ত হয় 180 ১৯৪১ সালের আর্ধ নির্দেশিকায় 
প্রাদেশিক সভাগুলির সাথে যুক্ত.আধধ সমাজগুলির সংখ্যা ছু'হাজার বলে উল্লেখ 
করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও বহিবিশ্বে আর্ধ সমাজীদ্দের সংখ্যা? ১৫ 
থেকে ২* লক্ষের কাছাকাছি ছিল বলে অনুমান করা হয়। ন্বাধীনত। 
লাভের পর এই সংখ্য৷ হাস পেয়েছে এরূপ ভাবার সঙ্গত কোন কারণ নেই। 

ভারতীয় জতীয়তাবার্দের উষাকালে আর্ধ সমাজের আদর্শ ও আন্দোলন 
ভারতীয় চিন্তাভাবন৷ ও কর্মে উদ্দীপনার জোয়ার আনে। কিন্তু বেদের 
বাণীকে একমাত্র অভ্রাস্ত ঘোষণা করে আর সমাজের ধর্মা্শ ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসকে হেয় জ্ঞান করতে পরোক্ষ শিক্ষা দেয়। হিন্থ- 
মুদলমানের আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কক্তিক ও ধর্মীয় বিরোধজর্জর 
দিনগুলিতে এবপ শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতার বাহক হয়ে ওঠে। বেদের 
শিক্ষাকে প্রশ্নাতীত সত্যের মর্ধাদ] দিয়ে আধ সমাজ ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা 
বিকাশের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে কর্মরত থাকে । 

হিন্দধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লৌকিক রীতিনীতি, পুরো হিততন্ত্ পৌঁত্তলিকতা, 
গোঠী-বিরোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে আধ সমাজ ভারতীয় 
ধর্মীয়-সামাঁজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন 
করে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
আন্দোলনের সম্ভাবনাম্ব উজ্জল দিনগুলিতে আর্ধ সমাজের বেদ-নির্ভর 
হিন্দৃধর্ষের শ্রেষ্ত্বের দাবি সম্বলিত ধ্বজা সংগ্রামী ভারতীয়দের মধ্যে বিভ্রান্তির 
সুষ্টি করে । এ পতাকা মুসলমান ও ত্রীষ্টানদের সন্দেছপরায়ণ করে তোলে, 


২৮৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিদ্বি ও স্বর্বপ 


আর ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্বাসী ভারতীয়দের ক্কু্ করে। ধর্মপ্রাণ বা ধর্মান্ধ 
হিন্দুদের আকর্ষণে সক্ষম হলেও আর্ধ সমাজ হিন্ব জনসাধারণের ব্যাপক অংশের 
মধ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । মুসলমান সমাজ স্বভাবতই আর্ধ সমাজের 
আন্দোলনকে প্রীতির চক্ষে দেখেনি । ধর্মায় সাম্প্রদায়িকতার বীজগুলিতে 
আর্থ সমাজ জলসিঞ্চন করে । 


রামকু্ মিশন আন্দোলন 


ভারতীয় জনগণের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে রামকুষ্চ পরমহংস 
অনুপ্রাণিত আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । ভারতীয় 
ধর্মসংস্কৃতির প্রতি পুর্ণ আস্থা প্রদর্শন করে এবং ধর্মীয় গৌড়ামির বিব্োধিতা 
করে এই 'মান্দৌলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে 
ভারতে সাংস্কৃতিক পুনরভ্য্থান বা “নবজাগরণ” স্থচনা করে। রামকু 
ইহজ্রগতের সমস্যা নিয়ে নিজেকে বিশেষ ব্যাপৃত রাখেননি; গ্রামীণ গল্পকথা, 
রূপক, উদাহরণ ইত্যাদি বাবহারে জটিল ধর্মতত্ব ব্যাখ্যায় সিদ্ধহস্ত, পন্ুধর্ম 
সহিষুঃ বিভিন্ন ধর্মের রীতিপদ্ধণততে ঈশ্বরের সাধনায় নিমগ্র, দ্বৈত ও অধ্বৈত 
সত্তার অভিন্নতায় প্রত্যয়ী, মাতৃমৃতির কালী স্বরূপের সাধক, ভাবপাগল 
রাম দিগন্ত প্রসারী, বিচিত্র একটি “বিপ্রবের' স্থচনা করেন । এই বিপ্লবের 
নুদৃরপ্রসারী প্রভাব রাজনৈতিক জীবনেও অনুভূত হয়। দদক্ষিণেশ্বর বিপ্লবের, 
প্রধান কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এই বিপ্লবের বার্তা 
ভারত ও বহিবিশ্খে প্রচারে স্বপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

রামরুষ্জ মিশন আন্দোলনের স্বরূপ বর্ণনায় গবেষকগণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করেন। এই আন্দোলনকে অদৈতবাদী, 
সন্ন্যাস ও মঠ অনুসারী জীবনের সমর্থক, সার্বজনীন, সহিষ্ণু, উদ্দার, গোষ্ঠী 
সন্কীর্ণতার বিরোধী, মানবিক, প্রগতিশীল এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অধিকারী 
বলে বর্ণনা করা হয । ১৮৮০ থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত এই আন্দোলন ছয়টি 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে £ ১৮৮০ থেকে ১৮৮৬) ১৮৮৬ থেকে 
১৯০২১ ১৯০২ থেকে ১৯২২, ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭, স্বাধীনতার পরবর্তা সময় 
থেকে অত্বরের দশকের প্রায় শেষাশেষি পর্বস্তঃ এবং তারপর থেকে বর্তমান 
কাল পর্যস্ত। 'রামরুষ্জ বিবেকানন্দ, ব্রন্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ সাধকবৃন্দ 
আন্দোলনের গতিপধে নিজেদের চরণচিহ্ু গভীর রেখায় একেছেন। 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ২৮৫- 


রামকুষ্চ আন্দোলন বেদাস্তের অদৈতবাদে বিশ্বাসী ছিল £ নিত্য-অনিত্য, 
ব্যক্তিগত ঈশ্বর ও সর্বত্র বিরাজিত ঈশ্বর, জীবনের বহু বিচিত্র প্রকাশ, মানব 
সমাজের বহুবিধ স্বব্ূপের উপস্থিতি, জীবাত্মা-পরমাত্মা_-সর্বক্ষেত্রেই আপাত 
বৈপরীশীত্যের মায়াময় কুয়াশার পশ্চাতে অছৈত সত্যের আবিষ্কারে এই 
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প্রকৃত আধ্যাত্ম জীবন সকল প্রকার বন্ধণমুক্তি ছা অর্জন কর! যায় না 
বলে প্রচার করে এই আন্দোলন সন্ন্যাস বা বন্ধনমুক্ত জীবনের আদর্শের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছিল । মঠ বা আশ্রমের জীবনকে শ্রেয়ত্র বলে বিবেচন। 
করা হয়েছিল । 

সনাতন ধর্মের প্রচারে ব্যাপূত হলেও রামকুষ্চ মিশন আন্দোলন বিশ্বজনীন 
ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। সনাতন ধর্মকে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম হিপাবে প্রত্ষ্ঠাক় 
আগ্রহী না হয়ে এই আন্দোলন বিশ্বের সকল ধর্মের ভিত্তি সনাতন ধর্মের' 
নীতিগুলির উপর নির্ভরশীল বলে প্রচার কৰেছিল । 


এই আন্দোলন সকল ধর্মকেই সত্য বলে মধাদা দিয়েছিল। প্রত্যেকটি 
ধর্মই ঈশ্বরলাভের স্বততপ্র একটি পথ ) “বত মত তত পথ” । রামরুষেঃে বেদান্ত 
ব্যাখ্যায় গ্রাস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম ঈশ্বরের দুয়ারে উপনীত 
হবার এক-একটি মোপান মাত্র। 


বামকৃ্চ মিশন আন্দোলন হিন্দুধর্মের কোন একটি ধর্মীয় গোঠীর আন্দোলন 
ছিল না। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্মমার্গ যেমন সাধনার ক্ষেত্রে পরমতম 
সত্যকে লাভ করার বিভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলিও তেমন এ সত্যের ভিন্ন 
তিক আধার । আবার, একই ধর্মমতের গোষ্ঠীগুলি মধ্যেও পক্ষপাত প্রদর্শন 
না করে রামকষ্চ মিশন আন্দোলন গোঠী-সম্বীর্ণতার উধ্র্ব বিরাজ করেছিল । 
শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মতামতকে সত্য বলে 
অভিহিত করা হয়েছিল । আধ্যাত্মিক সাধনার সকল পথই বৈচিত্র্যের মাধ্যমে 
সুমহান একা রচনায় ব্রতী বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল । 


সার! বিশ্বের ধর্মীয় ও সামাজিক সমন্তার সমাধান সনাতন ধর্মের 
নীতিগুলি অনুসরণের মাধামে সম্ভব একপ ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে বামকৃষঃ 
মিশন আন্দোলন কর্মযজ্ঞের হ্চনা করে। উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এই 
আন্দোলন সমাজ উন্নয়নের নানাবিধ কর্মে অংশগ্রহণ করে। মানবতাবাদের 


২৮৬ ॥ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিডি ও স্বরূপ 


শুভ চৈতন্যে বলীয়ান হয়ে সঙ্গ্যাসী কর্মীর! জীবসেবাকে ঈশ্বরের সেবা মনে 
'করে দরিদ্র, বিপন্ন মানুষের কাছে সাহাযোর হাত বাড়িয়ে দেন। 

শিক্ষা মানবপ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য বিবেচনা করে এই আন্দোলন 
শিক্ষাবিস্তারের আদর্শ গ্রহণ করে । গণচৈতন্যের বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে 
সম্ভব করে আধ্যাত্ম চিস্তার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করা এই আন্দোলন 
অত্যাবশ্যক মনে করে। 

বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও আধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে বিরোধহীন একটি সম্পর্ক এই 
আন্দোলনের নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে পরিষ্ফুট হয়ে ওঠে :. পশ্চিমী 
বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্মের চিরন্তন নীতিগুলি অজ্ঞানতার আধার থেকে মানুষকে 
আলোকের বর্ণাধারার উদার প্রকাশের সামনে নিয়ে যাবার উপযুক্ত যুগলবন্দী 
এঁক্যতানের অষ্টা মনে করা হয়। উভয়েই মানুষের চিত্তের বিকাশ ঘটিয়ে 
জোতির্ময় জীবনের দ্িকনির্দেশ করে। 

. বামরুষ্চ মিশন আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ে উর কার্যক্রমের বিভিন্ন 
দিকগুলির উপর অসম গুরুত্ব আরোপ করে ; কিন্তু সকল দ্িকগুলি যে একই 
উদ্দেন্ত সাধনে ব্রতী এরূপ একটি বিশ্বাস আগাগোড়াই এই আন্দোলনের 
যাত্রাপথে প্রিকনির্ণায়ক যন্ত্র ছিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে । এই আন্দোলনের 
উদ্দেশ্ব, নীতি ও সংগঠন স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ অনুসারী শিক্ষায় রূপ 
পরিগ্রহ করে । কাজেই এই আন্দোলনের স্বরূপ অন্ুধাবনে বিবেকানন্দের 
ভূমিকা বিশ্লেষণ অপরিহার্ষ । 


“মানুষ তৈরীর দর্শন"  'অভয়ঃ মন্ত্রের জাতীয় দীক্ষাগ্ডরু বিবেকানন্দ 


সন্প্যাধী জীবনের কঠোর কৃচ্ছতা পালন করে, গেরুয়া বসন-ভূষণ-শিরস্ত্রাণ 
শোভিত তরুণ তাপস বিবেকানন্দ ইহলোক-পরলোক নিবিশেষে মাঁনবকল্যাণ 
সাধনের উদ্দেশে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে নৃতন বাধায় সমৃদ্ধ করে ব্যবহার 
করেছিলেন । পরমতম সত্তার আধ্যাত্মিক ছুই মেরুপ্রাস্তে তার বলিষ্ঠ মনন 
ধাবিত হয়েছে বারে বারে--নিত্য স্বরূপ ও লীলাময় কূপের নিবিড়-জটিল 
সম্পর্ক আধ্যাত্ম সাধনার পথে তাঁকে সতত চঞ্চল ও কর্মমুখর করে রেখেছিল । 
ব্যক্তির মুক্তির আদর্শের চেয়েও জাগতিক মঙ্গল সাধনের কর্ষাদর্শ তাকে, 
উদ্দীপিত করেছিল অনেক বেশী। তিনি বলেছিলেন, “আগামী পঞ্চাশ বছর 
এই মহীয়সী ভারতমাতাই হোক আমাদের প্রধান উপাস্যা, অন্য সব অলীক 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ২৮৭ 


ভগবান আপাতত আমাদের মন থেকে মুছে যাক। আমাদের জাতিই হোক 
একমাত্র জাগ্রত পরমেশ্বর "- 2 

দেশমাতৃকার বঙ্ধিমী কাব্যিক প্রতীককে দরিদ্র, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত কোটি 
কোটি ভারতবাপীর করুণ, ক্রিষ্ট মুত্তিতে রূপায্িত দেখেছিলেন বিবেকানন্দ । 
প্রকৃতির দানে গরীয়লী স্ুজলাং, স্থকফলাং, শশ্তপ্তামলাং ভারতমাতাকে তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘর্মাক্ত, অপরিচ্ছন্ন, বৃতূক্ষু ভারতীয় জনতার মাতৃমৃত্তিতে । 
বস্কিমী কাব্যিক ভারতমাত৷ বিবেকানন্দের সমাজ-সচেতন চিন্তায় দরিদ্র, 
নিপীড়িত, অজ্ঞ ভারতীয় জনতার বাস্তবান্গ মাতৃমুতির রূপ পরিগ্রছ 
করেছিল। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ভারতীয় জনতার চক্ষুরুত্ীলন ভারতের 
পুনর্জাগরণের পক্ষে বিবেকানন্দ অপরিহাধ মনে করেছিলেন। এই জনতাকে 
তিনি ঘুমন্ত “লেভায়াধানঃ বা বিশাল, বিপুল শক্ভিধর সামুদ্রিক জীবের সাথে 
তুলনা করেছিলেন । | 

গণচেতনা জাগরণে কর্মরত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্য কামনা 
করেও বিবেকানন্দ এ সংগঠনের অক্ষমতাকে সমালোচনাঁবিদ্ধ করতে ছিধা৷ 
করেননি । তিনি মনে করতেন, ভারতীয় জনগণকে শিক্ষায়, খাছ্ে, কল্যাণে 
সমাদৃত করা ন৷ গেলে রাজনৈতিক কর্মকা গু ব্যর্থতার ছুয্াবে মাথা কুটুতে বাধ্য 
জীবের প্রতি সগ্রেম ব্যবহারকে তিনি ঈশ্বর সাধনার সোপান মনে করতেন। 
শৈশবের দোলনা, যৌবনের লীলাভূমি ও বার্ধক্যের তপোবন ভারতভূমির 
প্রতি আকর্ষণ এবং কৃসংস্কারাচ্ছন্ন। অশিক্ষিত ও নিরন্ন জনগণের প্রতি গভীর 
ভালবাসা শিজেএ ধমণীর রক্তপ্রবাহে এত তীব্রতায় তার আগে অন্য কোন 
ভারতবাসী অনুভব করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। 

রামকুষ্ণের মত বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মকে ঈশ্বরের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন পথ 
হিসাবে গণ্য কৰতেন। তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী্গের হিন্দুধর্ম গ্রহণ কবতে 
আহ্বান করেননি । তিনি ধর্মমত নিধিশেষে বিশ্ববাসীকে বেদান্তের শিক্ষা 
অন্গধাবন করতে উপদেশ দিতেন । নিজের নিজের ধর্ম অগ্যাক্ধী জীবনযাপন 
করে বেদাস্তের শিক্ষা আত্মিকরণে তিনি বিশ্ববাসীকে প্রেরণা দিতে 
চেয়েছিলেন। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রন্মের বিষুর্ত রূপের উপাঁসক হয়েও 
পরমতম সত্তার মূর্ত রূপের কল্পনাকে অবজ্ঞা করেননি। মুর্ত রূপগুলির খণ্ড- 
প্রকাশের সোপান বেয়ে অদ্বৈত ব্রচ্ষের দুয়ারে হাজির হওয়া যায় বলে তিনি 
বামকুষ-অনুসারী ব্যাখ্যা দিতেন। জীবের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ এবং 


২৮৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, 


জীবাত্মা ও পরমাত্মার মহামিলন ইত্যাদি দার্শনিক তন্বের নূতন ও প্রাঞল 
ব্যাখ্যা! দিয়ে তিনি অম্বত্র পুত্র মান্যকে মান্ধষের সেবায় উদ্ধদ্ধ করেন। 
নব্য বেদাস্তবাদী বিবেকানন্দের ধমীয় মতামত উনবিংশ পতাব্দীর শেষদিকের 
কয়েকটি দশকে হিন্দু সমাজকে নানা শাখা-উপশাখার অনৈকা ঘুচিয়ে দৃঢ়তর 
নুতন এক্যবন্ধনে সংবদ্ধ করে দিয়েছিল। অথচ ভারতের অন্যান্ট ধর্মীয় 
সমাজের মহৎ জীবনাদর্শের প্রতি তার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা বজান্ব ছিল। বৃদ্ধ, 
খ্ীস্ট, মোহাম্মদের প্রতি তিনি অকুঃ শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেছিলেন । মৌলভী 
বা শ্রাস্টান মিশনারিদের সঙ্গে সঙ্কীর্ধ ব। সাম্প্রদায়িক মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে 
তিনি 'কথনও বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েননি । সিস্টার নিবেদিতার লেখা 
থেকে জান! যাক, তিনি একবার বলেছিলেন £ “আমি যর্দি নাজারেখের ধিশুর 
যুগে প্যালেস্টাইনে বাস করতাম তবে অশ্রন্জলে না ধুয়ে হৃদয়ের শোণিতধারায় 
আমি তার পদ্যুগলকে পরিফার করে ধিতাম ৮০ মিস্‌ ম্যাকৃলিয়ভ লিখেছেন 
যে, বিদগ্ধ হিন্দু সন্ত্যাসী বিবেকানন্দের “নাজাবেথের যিশু? ও “বিশ্বে যিশুর 
দেৌঁত্য' প্রভৃতি বক্তৃতার মত এত সরল ও আবেগপূর্ণ ভাষণ তিনি কোন 
খ্রীস্টান মিশনারির কাছ থেকেও শোনেননি ; তিনি আরও লিখেছেন যে, 
যিশুর উপর ধক্তৃতা করা সময় একটি জ্যোতির্বলয় যেন বিবেকানন্দকে ঘিরে 
থাকত। সকল ধর্মের শিক্ষার প্রতি শশ্রদ্ধ থেকে এক ও অদ্বিতীয় ব্রন্ষের 
অস্তিত্ব ও বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আত্মিক মুক্তির তত্ব প্রচার করে বিবেকানন্দ 
হিন্দৃধর্মকে সার্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । 

নব্য বেদাস্তবাদ প্রচার গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বিবেকানন্দের ধর্মমতের প্রধানতম 
ফলগ্রস্থ দিকটি ছিল মন্ুস্যত্বের পুর্ণতম বিকাশের জীবনধর্শন প্রচার । 
আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্থুদংগঠিত ভারতের পুণ্যতূমিতে সুস্থ, সবল, সমুরত 
ও অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত একটি মহাজাতি গঠনের কর্মস্থচী তিনি রচনা করে- 
ছিলেন । ধর্মে, কর্ষে, চিস্তায় মহান একটি মহাজাতি গঠনের কাজে তিনি 
নিজের হ্বল্পকাল স্থায়ী মহাজীবন ও বিপুল কর্মোগ্যোগ নিয়োজিত করেছিলেন 
এবং বাগ্সিতার শব্বকোধ থেকে স্থনির্বাচিত শব্দগুলিতে তীত্র গতিবেগ সঞ্চার 
করে তিনি যে মহতী শ্বর্দেশপ্রেমের শ্রোতন্বিনীগ উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন 
তাতে কুসংক্ষার ও কুশিক্ষার ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে ভেসে গিয়েছিল বহুদবর | 
ভারতের জনগণকে এন্প্রাণিত করে "আমি তাদের মধ্যে জীবন এনে দিতে 
চাই এবং এই কাজে আমি আমার জীবন উৎসর্থ করেছি। আমি বৈধিক 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রক্কতি ২৮৯ 


মন্ত্রের অভ্রাস্ত শক্তিতে তাদের উদ্দীপ্ত করতে চাই; 'উত্িষ্ঠৎ, জাগ্রৎ, এই 
অভয় বাণী ঘোষণা করবার জন্ত আমি জন্মেছি 1৮৪ 


শুধ্মাজ্র সন্র্যাসী বা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে নয়ঃ গভীরতর অর্থে সকল 
বিশ্ববাসীর জন্য বিবেকানন্দ যে বাণী প্রচার করেছিলেন তা মানুষ তৈরীর, 
নূতন ভাবনা-চিস্তায় উদ্ভাসিত ছিল। বজ্র মত কঠোর, ব্রহ্মচর্ষের 
কচ্ছসাধনে অভ্যন্ত, নিংম্ার্থ, মহৎ হৃদকবান, নিঃশক্ক সার্জনীন মাঁভষ তৈরীর 
সাধনায় তিনি আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন। জওহরলাল নেহরু 
বিবেকানন্দের অবদান হিসাবে ভয়লেশহীনতার দীক্ষামস্ত্রকে সর্বাগ্রে স্থান 
দিয়েছেন । রোমা রোল্যা মন্তব্য করেছেন যে, বিবেকানন্দের জগতুদৃষ্টি 
কর্মযোগ ও অভয়মন্ত্র ভারতীয় জনগণের ধমনীর রক্তে জলস্ত 'আযালকো- 
হলের" মত বিস্তার লাভ করে স্বদেশপ্রেমের উষ্ণ প্রবাহ স্থ্টি করেছিল | 
ভারতের, বিশেষ করে বাংলার, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতিগুলির সদস্যদের 
বিবেকানন্দের শ্রীমস্তাগবৎ গীতার কর্মযোগ সংক্রাস্ত ব্যাখ্যা বা “কলম্বো! থেকে 
আলমোড়া, জাতীয় রচনা অবশ্তপাঠ্য ছিল। বিবেকানন্দের সমকালীন যুগ 
থেকে স্ুভাষচন্দ্রের যুগ পধস্ত স্বদেশপ্রেমী এমন কোন ভারতীয় নেই যিনি 
বিবেকানন্দের কাছ থেকে স্বদেশপ্রেমের কিছু না কিছু পাঠ গ্রহণ 
করেছেন । 

বিবেকানন্দ গীতা, বেদাস্ত ও উপনিষদকে শক্তির আধার হিসাবে গণ্য 
করতেন । তিনি বেদাস্তের মায়াবাদকে সাহস ও শক্তির তত্ব হিসাবে ব্যবহার 
করেছিলেন । মায়াময় জগতে নিজের কর্তব্যক্র্ষয পালনে অনীহাকে তিনি 
প্রশয় দেননি । অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে 
তিনি উৎসাহ দিতেন এবং ধর্ম পালনের জন্য প্রয়োজনবোধে শক্রনিধনে 
অঞ্জনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণের বিধান দিতেন । শোষণ ও 
অপশাসনে নিপীড়িত হীনবীর্ধ জাতির দুর্দশ। দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি গর্জন করে 
উঠেছিলেন, “আজকের ভারতে যা প্রয়োজন তা হল একটি বোমা 1১৪৪ 

বিবেকানন্দের প্রতীতি জন্সেছিল যে, জাতীর স্বাধীনতার প্রয়োজন 
সর্বাগ্রে। পশ্চিমী দুনিয়া দ্বিতীয়বার পরিভ্রমণ শেষে বোম্বাই পৌছে জনৈক 
মান্রাজী অধ্যাপককে তিনি বলেন যে, জাতীয় ম্বাধীনতা লাভ না করলে 
বিশ্ববাসী ভারতের ধর্মসংস্কৃতিকে কথনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে সক্ষম হবে ন1। 


ভা ৬ স্ ১ 2 


২৭৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিভি ও ্বরূপ 


সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ব৷ দিব্যজ্ঞান আন্দোলন 

মাদাম এইচ. পিং ব্লাভাটসক্কি ও তীর স্বামী কর্ষেল এইচ. এস. ওল্কট, 
১৮৭৫ সালে মাকিন যুক্তণাষ্ট্রে প্রাচ্য দেশীয় গুঢ় ধমীয় দর্শনগুলি অঙ্ধাবনে 
সহায়ত! করার জন্তু একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন । এ দম্পতি ভারতে আগমন 
করে ১৮৮৬ সালে মান্রাজের সন্লিকটে দিব্যজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর জন্য 
একটি সমিতি স্থাপন করেন। 

ভারতে দিব্যজ্ঞান আন্দোলনের প্রসার প্রধানত মিসেস আযানি বেসান্তের 
ধর্ময় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চিস্তাভাবনার মুলধনে সম্ভব হয়েছিল। 

£বিওসফিক্‌” বা দিব্যজ্ঞান আন্দোলনকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পধায়তুক্ত 
করা চলে। এই আন্দোলনের লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশাগত 
ব্যক্তিবর্গ এই আন্দোলন সুচনা ও প্রচারের কাজে প্রাথমিক উদ্ভোগ গ্রহণ 
করেছিলেন। এই আন্দোলন ভারতে হিন্দুধর্মের সব কিছুকেই গ্রহণযোগ্য 
বলে বিবেচনা করেছিল এবং স্পষ্টতই এ ধর্মের পুনরুখানে আগ্রহী ছিল। 
হিন্দু পুনরুখান ও প্রাচীন হিন্দু আদর্শ এবং প্রতিষ্টানগুলি পুনগ্রতিষ্টার 
মাধ্যমে ভারতীয় সমস্তাগুলির সমাধান সম্ভব বলে ভারতীয় দিব্যজ্ঞান সমিতি 
প্রচার করেছিল । মিসেস বেসাস্ত লিখেছিলেনঃ প্রাচীন ধর্মগুলির পুনরুখান, 
শক্তি অর্জন ও উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করাই ভারতীয় কর্তব্যকর্মের মধ্যে 
সর্বাগ্রগণ্য । এরূপ (প্রতীতি) নৃতন আত্মমর্ধাদা, অতীতের জন্য গর্ববোধ এবং 
ভবিস্ততের প্রতি বিশ্বাস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে । অনিবার্ধ ফলশ্রুতি হিসাবে 
এসেছে ম্বদ্বেশপ্রেমী জীবনের এক মহান তরঙ্গ এবং জাতিপুনর্গঠনের স্থচনী ।” 

দিব্যজ্ঞান আন্দোলনের প্রগতিশীল একটি তাৎপর্য ছিল এই, জাতি, বণ, 
বিশ্বাস, ধর্ম, নারী-পুরুষ নিধিশেষে বিশ্বের সকল মাম্ষকে ভ্রীতৃত্বের বর্ধনে 
আবদ্ধ করতে এই আন্দোলন নিযুক্ত ছিল। সকল ধর্মের তুলনামূলক 
আলোচনা ও বিশ্লেষণে এই আন্দোলন উৎসাহ যুগিয়েছিল। অবস্ত এই 
আন্দোলন প্রচীন হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক ধর্ম বলে বিবেচনা। 
করেছিল । | 

এই আন্দোলন হিন্দধর্ষের প্রাচীন বিশ্বাসসমূহ ও গৃঢ় অতীন্ডিয়াবাদের 
সঙ্গে অঙ্গাঙলগীতাবে যুক্ত হয়ে পড়ে । পূর্বজন্ন, পরজন্ম, আত্মার অবিনশ্বরতা, 
সাধূ-সম্ত-মহাত্মাদের জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে 
এই আন্দোলনের গভীর বিশ্বাস ছিল। বিচিত্র নান] ধরনের বিশ্বাসের জালে 


ধর্ম'ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রৃতি ২৯১ 


জড়িয়ে পড়লেও এই আন্দোলন শিক্ষাবিস্তার ও নারীমুক্তির প্রয়াসে কার্ধকরী 
ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল । 

দিব্জ্ঞান আন্দোলনের গ্রধানতম অবদান হিসাবে ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের তীব্রতা বৃদ্ধির উত্লেধখ করা যায়। ফিকৃটেঃ হেগেল, অরবিন্দ ও 
বিপিনচন্দ্র পালের মত আযানি বেসাস্ত আধ্যাত্মিক ভাবধারায় বিখোতি 
জাতীয়তাবাদের তত্ব প্রচার করেন। তিনি মনে করতেন, পরমতম সত্তার 
আত্মপ্রকাশে জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করে। জাতিএঁ সত্তার জাগতিক 
প্রকাশের স্বরূপে ধন্য ৷ জাতীয় ধর্ম জাতির সংহতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করে। জরকার বা ভূখগুবিচ্যুত জাতিও ধর্মীয় প্রভাবে সংঘবন্ধতা বজায় 
রাখতে সক্ষম হয়। বেসাস্ত ইহুদী জাতির উর্দাহবণ দিয়ে এই তত্ব সপ্রমাণ 
করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। 

বেসাস্ত ভারতের গৌরবদীপ্ত ভাবী রূপের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। আগামী 
দিনে ভারত বিশ্বত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন । 
ইঙগ-ভারতীয় ব্াষ্রমগুল ও বিশ্বরাষ্ট্রমগুল গঠনে ভারত ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ 
করবে বলে তিনি প্রত্যয় ঘোবণ1া করেছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাচ্য, 
পাশ্চাত্য, এশিয়া এবং ইউরোপ দৃপ্ত পদক্ষেপে জয়যাত্রায় অগ্রসর হবে 
বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানে প্রবুত হবে | ব্যক্তিসমাজ, জাতি এবং বিশ্বমানবতা 
সম্পর্কে ক্ৈবনিক মতবাদের বনিয্বাদের উপর তার বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ 
স'স্থাপিত হয়েছিল । তিনি তান ভগবৎ স্বরূপের প্রকাশ তত্বের সাথে ব্লাণ্টস্লি 
ও হার্বার্ট স্পেন্সারের জৈবনিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন 17 তিনি 
ব্যক্তিজীবনের বিকাশের সাথে জাতি ও বিশ্বজাতীয়তার বিকাশের সাদৃশ্ট ও 
সাযুজ্য রচন1 করেছিলেন । জব বিকাশের ধরন অনুযায়ী তিনি ব্যক্তিমান্ষ ও 
বিশ্বমানবতার মাঝে সেতুবন্ধন রচনার নিম্নোক্ত পর্ধায়গুলি উল্লেখ কবেছেন £ 

১, কোযজীবনের আবির্ভাব 

২. সংঘবদ্ধ কোবগুলির কল। হষ্টি 

৩. কলাগুলির সমন্বয়ে অনপ্রত্যঙ্গ সত 

৪. অশ্প্রত্যঙ্গগুলির সংস্থাপনে মানবদেহ কৃষি 

€. ব্যক্তিমানষের সমবায়ে সম্প্রদায়গত জীবনের আবির্ভাব 

৬, জম্প্রদ্দায়গুলির সংহতিতে জাতির উদ্ভব 

৭. জাতিগুলির সশ্মিলনে বিশ্বমানবতার সৌধ রচনা 


২৯২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বব্ধপ 


বিশ্বমানবতার আদর্শটির লক্ষ্যপথে পৌঁছানর সকল পর্যায়েই করুণাময় 
ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে বলে বেসাস্ত অনুভব করেছিলেন । ভারতের প্রাচীন 
সভ্যতা-সংস্কতির আলোকবত্তিকা এই লক্ষ্যপথকে আলোকিত করে 
বিশ্ববাসীকে পথগ্রদর্শন করবে বলে তাঁর গভীর প্রত্যয় জন্মেছিল । ১৯১ 
সালে কোলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর ভাষণে তিনি 
এরপ প্রতায় ঘোষণা করেনঃ **.জাতিগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ক্রুশবিদ্ধ ভারত 
এখন নবজ্জীবনের প্রাতে মৃত্যুপ্ীয়ী, গৌরবোজ্জবল, চিরনৃতন শ্বরূপে আবিভূর্ত 
হয়েছে। শীঘ্রই তাকে গৌরবোরত, শ্বাবলম্বী, শক্তিশালী ও মৃক্ত, এশিয়ার 
ছাতিময় প্রভা, আলোকবতিক! ও বিশ্বের কাছে আশীর্বাদম্বরূপ প্রত্যক্ষ কর! 
যাবে ।255 


নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দিব্যজ্ঞান 
আন্দোলনের প্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং 
মমত্ববোধে জাগ্রত ও গর্বোন্নত হয়ে পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অযথা 
হীনমন্ততার বেড়াজাল ছিন্ন করে সাবালকত্বের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্ত, 
পিব্জ্ঞান আন্দোলন সমকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি 
সম্যকরূপে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে, হিন্দুধর্মের সব কিছুকে গ্রহণযোগ্য 
বিবেচনা! করে আধুনিক যুগোপযোগী ভারত গঠনের ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম 
হয়ে পড়ে । পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানঃ সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল, যুগোপযোগী 
বেগবতী ধারাটির সাথে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির রুদ্ধ 
ধারাটির সংযোগ সাধনে প্রয়াসী না হয়ে এ আন্দোলন নিজস্ব গতিকে ক্রমশ 
শ্লধ করে তোলে । প্রচলিত হিন্দরধর্মের কুমংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও স্থবিধতার 
রজ্ছবকে ছিন্ন না করে, সপ্রেম সহানুভূতিতে তাকেই কঠহার করতে গিয়ে এ 
আন্দোলন ফাসবদ্ধ হয়ে মুক্তচিস্তার পশ্চিমী বাতাস গ্রহণে অক্ষম হয়। 
্বভাবতই এ আন্দোলন ছু,-তিন দশকের মধ্যেই প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে । 
ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শক্তির অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে বিদেশী ধনিকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে ভারতে প্রতিবস্বী ধনতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। এ ধনতন্ত্রের সীমিত 
যোগ গ্রহণ করে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ 
ঘটাবার ব্যাপারে প্রর্লিত হিন্দধর্ষের যুগোপযোগী সংস্কার একান্ত প্রয়োজন 
ছিল। উদদারনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক কর্মোস্ঠোগের অনুকূল 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রককতি ২৯৩ 


পরিবেশ রচনা কর। সামাজিক-আর্থনীতিক উর্ধয়নের পক্ষে 'অপরিহার্ধ ছিল। 
দিব্যজ্ঞান আন্দোলন এরূপ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়নি । 

স্বদেশ, ম্ধর্ম, স্বজাতি ও জাতীর স্বাধীনতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ 
স্থষ্টি করতে এই আন্দোলন অবশ্ নিদিষ্ট এতিহাসিক পরিবেশে ভূমিক! পালন 
করেছিল। জওহরলাল থেকে শুরু করে বু ভারতীয় বৃদ্ধিজীবী এই 
আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছিলেন । মান্রাজ অঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনে 
এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রথম সারির বহু সংখ্যক নেতাদের 
হাতেখড়ি সম্পন্ন করেছিল বলা যায়। 


প্রার্থনা সমাজ 


এই সমাজ ১৮৬৭ সালে বোষ্ে শহরে প্রতিষ্ঠা করেন মহাগোবিন্দ 
রানাডে। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রভাব এই সমাজের 
উত্তব ও কার্ধকলাপের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। জাতীয় চেতনার উধাকালে 
এই সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল । ্বয়ং রানাডে ১৮৮৫ সালে 
প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ১৮৮৮ সালে অন্ুঠিত সামাজিক 
সম্মেলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন । 

ব্রাঙ্মঘমাজ আন্দোলনের সাথে প্রার্থনা সমাজের ধর্মীয়-সামাজিক 
আন্দোলনের অন্যতম প্রধান একটি পার্থক্য ছিল এই, ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত 
সমাজ হিন্দুধর্মের ব্যাপ্ত গণ্ডীকেও অতিক্রম করে আইনান্থগ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের 
ভিত্তিতে নিজেকে স্বতন্ত্র করে তোলে, কিন্ত দ্বিতীয় সমাজটি বরাবর হিন্দু 
সমাজের আঙিনায় অবস্থান করে সংস্কারকার্মী একটি গোষ্ঠী হিসাবে নিজস্ব 
হিন্দ চরিত্র বজায় রাখে ।59 


ভারতীয় ইসলামের যুগোপযোগী সংক্কার 
ভারতীয় ইসলামের যুগোপযোগী সংস্কারে তিনজন মুসলমান দার্শনিক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন-_শাহু, ওয়ালিউল্লা (১৭*৩-১৭৬২), স্তর. 
সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এবং স্তর মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮)। 


শাহ. ওয়ালিউল্লা 
শাহ, ওয়ালিউল্লার জীবদদশাত্স ভারতীয় সামস্তত্বঘ্রের পতন শুরু হে 
গিয়েছিল । তিনি ভেবেছিলেন মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে 


২৯৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থশীতিক সমস্যাগুলির সমাধান খুজতে হবে আদি- 
যুগের সামস্ততন্ত্র ও ইসলামের অনুনরণে। তার নিজন্ব ধ্যানধারণা সনাতনী 
পথে খ্ভূতা অর্জন করতে চাইলেও পারিপার্থিক বস্তগত প্রভাব তিনি এড়াতে 
পারেননি | ইসলামের সংক্ষার তিনি মান্ধাতার আমলে প্রত্যাবর্তনের 
আওয়াজ তুলে সম্ভব করে তুলতে চাইলেও. "সচেতনভাবে তা করেছেন 
বৃর্জোয়' পন্থার অলজ্বনীয় প্রেরণায় । এল. আর. গর্ভন-পোলনস্বায়া! তার 
ইস্লামীয় চিন্তাকে 'অন্তর্বততা প্রকৃতির বলে চিহ্নিত করেছেন, কেনন। তার 
চিন্তায় প্রাঈীনের প্রতি মমত্তেত্র সাথে নবীনের প্রতি আকর্ষণ জড়িয়ে আছে ।০ 
ওয়ালিউল্লা লিখেছিলেন £ ধমীয় নীতিগুলির বিষয়বস্তু ও তাদের প্রকাশভঙ্গীর 
পার্থক্য আছে; বিষয়বস্ত অপরিবর্তণীযব, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী এঁতিহাসিক 
প্রেক্ষাপটে নিয়ত পব্দিবর্তনশীল । তিনি গৌডাপন্থী তাত্বিকদের যুক্তি খণ্ডন 
করে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যেঃ দশম শতাব্দীর ব্যাখ্যায় ইসলামের 
মর্মবাণীকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুধাবন করার প্রম্াসপ ইসলামের সমকালীন 
অবক্ষয়ের কারণ। ইকবাল ঠিকই বলেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্যে ওয়ালিউল্প। জর্বপ্রথম নিজের মধো নুতন জত্তার প্রেরণা অঙ্গতব 
করেছিলেন । 

প্রাচীন-নবীনের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণশীল ওয়ালিউল্লার চিস্তাভাবনা 
অন্তধিরোধ স্যষ্টি করলেও আগামী দিনে তা ইসলামের ব্যাখ্যায় ছুঃটি 
ৃষ্টিভঙ্গীর জনক হয়ে উঠেছিল । একদল ইস্লামীয় তাত্বিক সামস্তযুগীয় 
সম্পর্ক বজায় বেখে স্থিতাবস্থা' কাধেম রাখতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তারা 
ইসলামের গুদ্ধিকরণের দাবিতে প্রথম চাঁর খলিফার আমলের সামাজিক, 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সোচ্চারে প্রচার 
করতে থাকেন । অপর একদল ধনতান্ত্রিক যুগে ইসলামের বিষয়বস্ত 
অপরিবর্তনীয় রেখে তাকে নৃতনতর ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করে রাজনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণ সম্ভব করে তুলতে সক্রিয় থাকেন। 


স্যর সৈয়দ আহমদ খান 

ইসলামকে সামাজিক, আর্থনীতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিপুল 
পরিবর্তনের সাথে নৃতন্ত মুল্যায়নে বিধৃত করতে সফল হয়েছিলেন সৈয়দ 
আহমদ খান। ইসলামের নীতিগুলিকে তিনি যুগোপযোগী ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ২৯৫ 


করেন। সৈয়দ আহমদ সামস্ত অভিজাত পরিবারে লালিত-পালিত হলেও 
তার ধর্ম ব্যাখ্যা সামস্তযুগীয় ধর্মাদর্শের কষুত্ব গণ্তীর সীমা অতিক্রম করেছিল 
এবং তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পড়স্ত ক্ষুদে জমিদার ও বিকাশোনুখ মুসলমান 
ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেছিল। তিনিই প্রথম ভারতীয় মুসলমান যিনি 
শ্বজনদের দুরবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন ; সামাজিক দিক থেকে 
মোগল-পরবর্তা যুগে মুসলমানেরা দৃঢ় সংবদ্ধ সম্প্রদায়ের মধাদা হারিয়েছিল-_ 
একদিকে জমিমালিক স্বল্পপংখ্যক অভিজাত জমিদার,» অপর দিকে দরিদ্র, 
নিরকপ, পৃবর্তন “অস্পৃশ্য” চাষী জনসাধারণ মুসলমান সম্প্রধায়কে অসমান 
প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে ফেলেছিল । ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন মৃনলমান 
অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করে। ওয়াহবী আন্দোলন ও পিপাহী 
বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ওপনিবেশিক শাসননীতিকে স্পষ্টতই মুসলমান স্বার্থের 
পরিপন্থী করে তোলে । ওপনিবেশিক ভারতে সৈয়দ আহমদ মুসলমান 
সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও সন্মান পুনরুদ্ধারের একটি কাধক্রম বচন! করেন £ প্রথমতঃ 
ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও দ্বিতীয়ত, সীংস্কৃতিক 
ও শিক্ষাগত উন্নয়নের ব্যবন্থী। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটি ভারতে 
সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশে সহায়ক হয়েছিল । আরঃ সাংস্কৃতিক- 
শিক্ষাগত কর্মপদ্ধতিটি মুসলমান বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্থষ্টি করেছিল এবং 
ওপনিবেশিক ভারতে ধনিকশ্রেণীর মধ্যে মুনলমান প্রতিনিধিত্বের ভাবী 
সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিল ।9: 

স্যর সৈয়দ আহমদ মোগল যুগের অবসানে গোঁড়াপস্থী ইসলামী ধর্মীয় 
নেতাদের ব্রিটিশ সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাষার প্রতি বিরুদ্ধ 
মনোভাব সত্বেও মৃল্মান সমাজকে ইংরাজী ভাষা ও পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান 
শিখতে উৎসাহী করে তুলেছিলেন । ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের 
বিরাগ ও বৈরী মনোভাব সত্বেও তিনি তার সম্প্রদায়ের সদস্যদের ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে প্রয়াপী হয়েছিলেন। তিনি শাসন- 
কতৃপক্ষকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মুসলমানের! সিপাহী 
বিদ্রোহে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করেননি । আবার, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে 
বলেছিলেন যে, তাদের প্রাথমিক কর্তব্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য 
প্রদর্শন, কেননা, ব্রিটিশরা! ভারতে শাস্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যবস্থা করতে 
সক্ষম । মুসলমানেরা ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক হিসাবে ব্রিটিশ রাজাকে 


২৯৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও শ্বরূপ 


মানতে বাধ্য, তুরক্ষের শাসক স্থলতান আবছুল হামিদ সুলতান হলেও 
মুসলমান জগতের ধর্মী গুরু বা খলিফা নন। কাজেই তার মতে তুরস্কের 
সুলতানের ভারতীয় মুপলমানদের আম্বগত্য লাভের অধিকার নেই। এ 
সকল উক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হৃদয়মন জয় করে মৃসলমান- 
বিরোধী মনোভাব ও কর্মপন্থার অবসান ঘটান । 

স্যার টদয়দ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইসলায খ্রীস্টধর্ম ও 
খরস্টানদের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল । উভয় ধর্মের পার্থক্য সামান্ত__ইউনি- 
টারিয্ান ও গৌড়াপন্থী গ্রীস্টানদের স্বল্প পরিসরে সীমিত তারতম্যের চেয়ে 
বেশী কিছু নয়। এঁতিহাপিক ধর্মযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন ষে, খ্ীস্টান- 
মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ আসলে ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না, ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 

ংধাত। তিনি কূটনৈতিক, উদ্দেশ্ প্রণোদিত যুক্তিজাল বিস্তার করে ব্রিটিশ 

ও মুসলমানদের মধ্যে বৈরিতার ক্ষেত্রটিকে যথাসম্ভব সন্বীর্ণ করে তুলতে 
প্রয়াসী হয়েছিলেন । ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষেকে তিনি বোঝাতে সক্রিয় 
ছিলেন যে, ইসলাম খ্রীস্টান তথা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় 
দেয় না। 

স্যর সৈয়দ মৃসলমানদের ইংরাজী ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যার্দি শিখতে 
প্রেরণ! যুগিয়েছিলেন শুধৃমাত্র জাগতিক স্বার্থে নয়, ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমী 
আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও । একবলমাত্র কেরানী, 
অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি কাজে মুসলমানদের অংশগ্রহণের জন্ত 
ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে তিনি ওকালতি করেননি 7; করেছিলেন চরিত্রগঠন ও 
সামাজিক নৈতিকতার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্তে। তিনি ইংরাজী শিক্ষার বৈষয়িক 
দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি) এ শিক্ষার জীবনদর্শন তাকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করেছিল ।৪৪ ১৮৭৫ সালে তার প্রতিষ্ঠিত আংলো-ওরিয়েন্টাল 
কলেজ ইসলামের ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়নি । যুগোপযোগী 
শিক্ষার একটি প্রতিষ্টান হিপাবেই এই কলেজটি প্রথম যুগে কর্তব্যরত ছিল। 

স্যর সৈয়দ হিন্দুবিদ্বেষী না হলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বিরুদ্ধ 
তাবাপন্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন যেঃ কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমুলক 
শাসনব্যবস্থার দাবি স্বীকৃত হলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হিন্দুদের ইচ্ছাহুসারে চালিত হতে বাধ্য হবে । এই কারণে তিনি মুদলমানদের 
কংগ্েস সংগঠনে :যোগদান না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন | কংগ্রেসের প্রথম 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন্র গতিগ্রক্কতি ২৯৭ 


মুদলমান সভাপতি বদরুদ্দিন তায়েবজীকে লেখ! চিঠিতে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছিলে ষে, কংগ্রেস-পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দেশে 
বলপ্রয়োগের ঘটনা বৃদ্ধি পাবে এবং সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরবর্তী 
দিনগুলিতে ষেমন মুসলমানেরা ব্রিটিশ ক্রোধের শিকার হয়েছিল, এবারেও 
মুসলমানদের অনুরূপ শিকার হতে হবে ।33 রাজনীতি পরিহারের রাজনীতি 
সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের পক্ষে সঠিক বলে অনুভব করেছিলেন । 

সৈয়দ আহমদ একটি সংবদ্ধ জাতির পক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা 
কাম্য মনে করেছিলেন। ভারতে তেমন একটি জাতি নেই বলে তিনি 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ; তাছাড়া, তার মতে ভারত একটি দেশ নয়, 
মহাদেশ । এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের সর্বনাশ 
ঘটবে । ১৮৮৩ সালে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের জদশ্ত হিসাবে তিনি 
মন্তব্য করেছিলেন যে, “বৃহৎ সম্প্রদায়টি ক্ষুপ্র সম্প্রদায়টির স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূল 
আচরণে লিপ্ত হবে 134 

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশজ সংস্কৃতি ও এঁতিহা অন্নসারী 
জীবনযাত্রা সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম হিসাবে তিনি উদ্দীয়মান বুর্জোয়] বৃদ্ধি- 
জীবীদের মত ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আদি ইসলামে সঠিক 
কোন মান নির্ণশৃত হয়নি এমন সব রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক 
বিষয়ে তিনি যুগোপযোগী ব্যাখ্য। গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন ধর্মীয় ব্যাপারে 
পয়গম্বরের সকল নির্দেশ নিবিচারে মান্ত কর প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য 
বলে তিনি অবশ্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। জাগতিক ব্যাপারে 
কোরাণের অস্পষ্ট নির্দেশগুলিকে মানতে হবে এমন কথা তিনি প্রচার 
করেননি । ন্ুুর্দের ব্যবসার মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাকে তিনি 
অধান্সিক আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু ধনতন্ত্রেরে পক্ষে অত্যাবশ্যক সদ দান- 
গ্রহণকে তিনি সমর্থন করেছিলেন । 


স্তর সৈয়দ আহমদের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা তার রাজনৈতিক চিন্তার 
সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের সমর্থন 
করেও তিনি ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পথিকৎ হতে 
প্রয়াসী হয়েছিলেন । এরূপ অসংলগ্ন, স্ববিরোধী চিন্তার উৎস অবশ্য ভারতীয় 
মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিহিত ছিল %5 হিন্দ ধনিকশ্রেণীর 
“তুলনায় মুসলমান ধনিকশ্রেণীর আপেক্ষিক ছুর্বলতা, জমিদারতন্ত্রের সাথে এ 


২৯৮ ভারতীর জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শ্রেণীর নিবিড় সংযোগ, ব্রিটিশদের উপর নির্ভরশীলতা এবং নিজেদের সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ ধর্মীয় একটি সংহত গোঠী হিসাবে গ্রতিতিত করার জরুরী তাগিদ শ্যর 
সৈয়দের চিস্তাভাবনায় শ্ববিরোধী প্রবণতা স্ষ্টি করেছিল। মুসলমান 
*নবজাগরণের? ধ্যানধারণায় যেসব শ্ববিরোধী ভাবনা পঞ্বর্তীকালেও ভারতীয় 
জাতীয্পতাবাদের গতিপথে বাধাবিদ্ স্যষ্ট করেছিল সেগুলির উৎস তার ধর্মীয় 
ও বাঁভনৈতিক বক্তব্যের মধ্যেই ভ্রুণ অবস্থায় বিরাজ করেছিল । 


স্যর মহম্মদ ইকবাল 

প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের পরবর্তা সময়ে ছুনিয়াজোড়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
বিস্তার, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বৃদ্ধিজীবীদের মধ্যে নৃতন চেতনার 
উন্মেষ, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর মুসলমান অংশের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক 
কর্মতৎ্পরতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন এবং ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সাথে হিন্দু- 
মুসলমান নিবিশেষে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ্বার্থলংঘাঁত ভারতীয় মুসলমানদের 
রাজনৈতিক দর্শনচিস্তায় নৃতন দিগন্ত খুলে দেয়। ইসলাম-অন্ুরাগী ভারতীয় 
জনতাকে জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করা ও তাদের সামাজিক 
সমস্তাগুলি মোকাবিল। করার জন্য উদ্চদ্ধ করা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে 
একাস্ত জরুরী হয়ে পড়ে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের শেষদিকে কবি- 
দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ইকবালের রচনায় এ জরুরী কর্তবা সাধনের বলিষ্ঠ 
প্রয়াস লক্ষ্য কর! গিয়েছিল । 

ইকবালের রচনাবঙ্গীতে , ওপনিবেশিক শাসনের বিক্ুদ্ধে জঙ্গী 
মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, “তোমরা যখন 
বিদেশীর কাছে নতমন্তক্ষ হয়েছ তখন তোমর তোমাদের দ্েহমন খুইয়েছ 1 
ওপনিবেশিকতা বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ধিনগুলিতে ইকবালের চিন্তার 
সতেজ নবীনত। ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদের মনোজগতে বিপ্রবাত্মক পরিবর্তন 
আনয়নে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । তীর “পাপ? বা “অমঙ্গল” সংক্রান্ত ভাবনার 
বস্তগত ভিতি বুদ্ধিজীবীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্যেটে ও 
মিলটনের প্রভাবে তার পাপ-পুণ্য সংক্রান্ত ছান্দিক ধ্যানধারণ। গড়ে উঠেছিল । 
তার বিশ্লেষণে ঈশ্বরের উপদেশ অমান্য করার অপরাধে দোষী আদম ও 
ঈভের স্বর্গ থেকে বিদ্ধায়, মানের মুক্তচিন্তার প্রথম প্রকাশের গ্যোতক। 
অমঙ্গলের প্রতীক শয়তান মঙ্গলের পথ সুগম করেছিল অভিমত প্রকাশ করে 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দেলনের গতিগ্রক্কতি ২৯৯ 


তিনি দার্শনিক তত্ব প্রতিষ্ঠায় রত ছিলেন। গোটের “মেকফিস্টোক্রিস'-এর 
মত ইকবালের 'ইবলিসঃ শয়তান চিরস্তন শক্তির অংশবিশেষ হিসাবে সর্বদ 
অমঙ্গল চিন্তায় ভাবিত হলেও কেবলমাত্র মঙ্গলকর ক্রিয়া! সম্পাণন ছাড়া আর 
কিছুই করে না । মিল্টনের *প্যারাডাইস লস্ট*-এর শয়তানের মত ইকবালের 
শয়তান ভগবানের চেয়েও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে বলীয়ান, স্থজনশীলতায় 
দীপ্তিমান।5৭ ভগবানকে সম্বোধন করে ইবলিস ইকবালের একটি কবিতায় 
সংলাপ রচন। করেছে একপভাবে £ 


“তুমি নক্ষত্রথচিত মহাকাশ তৈরী করেছে, আমি দিয়েছি গতিবেগ, 
আমি পৃথিবীর সব কিছুর অভ্যন্তরে সুপ্ত প্রাণস্পন্দন | 
তুমি দেহে সঞ্চার কর জীবন, আর আমি করি উত্তাপের সপ্তীবন। 
তুমি শাস্তিপৃণ বিশ্রামের পথপ্রদর্শক, আর আমি অশাস্ত ছন্দের ! 
নশ্বর পৃথিবীর মূর্খ, অপরিণামদরশশী মানষের দল 
তোমার ক্রোড়ে জন্ম নেয় আর আমাতে পান পূর্ণবযুস্কতার সম্মান।* 
[ লেখকের অনুবাদ £ ইংরাজী থেকে ] 


ইকবালের মঙ্গলামঙল সম্পকিত ধ্যানধারণ৷ ভারতীয় বৃদ্ধিজীবী্দের 
সামজিক, রাজনৈতিক অমঙ্গল নিরূপণে উদ্ধদ্ধ করেছিল। ইকবালের পদাস্ক 
অনুসরণ করে তারা৷ বস্তগত মাপকাঠিতে ওপনিবেশিকতা ও সামন্ততন্ত্রকে 
সামাঞ্জিক অমঙ্গলের প্রধান দুটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন 157 


ইকবাল মানুষের অনীম ক্ষমতায় আস্থাবান ছিলেন; তার দৃষ্টিতে মানুষ 
ও ভগবান উভয়ে অষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ । পায়াম-ই-মাপরিক' বচনায় 
তিনি মানুষ ও ভগবানের মর্ধাদীকে সমতুল্য করে তুলেছিলেন £ 


“তুমি রজনী করেছ স্ঙজন, আমি করেছি বাতি 
তুমি মৃত্তিকা করেছ স্মজন, আমি করেছি পেয়াল?। 
তুমি মরুভূমি, পর্বত আর বনভূমি স্বজন করেছ, 
আমি গড়েছি বাগিচা, বাগান আর কুঞ্জ) 
আমিই পাথর ঘষে-মেজে আবৃশি বানাই, 
আর আমিই বিষ নিরল করতে বিষের ওষুধ বানাই ।, 
[ লেখকের অঙ্গুবাদ £ ইংরাজী থেকে ] 


৩5৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


ইগলামের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিমুঞ্ধ ইকবাল ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন 
যে, ইসলামের প্রাণশক্তি নিহিত নিয়তিবাদে । স্তর সৈয়দ আহমদের মত 
ইকবাল এই নিয়তিবাদকে যুগোপযোগী করে তুলতে বৈপ্লবিক ভূমিকা 
পালন করেছিলেন । মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ স্থষ্টিতে এই ভূমিক! 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল । 


ইকবাল মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক দাবির 
যুজিপূর্ণ উপস্থাপনায় যেমন প্ররয়াসী ছিলেন, অন্যদিকে তেমন মুসলমান 
জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার সংযোগ প্রদর্শনে ব্যাপৃত ছিলেন। 
তিনি মনে করতেন, “্বদেশের প্রতি ভালবাসা এব স্বদেশের সম্মানরক্ষায় 
প্রাণবিসর্জনের জন্য প্রস্ততি মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ'-'ষেসব দেশে 
মুসলমানেরা সংখ্যালঘু কেবলমাত্র সেখানেই জাতীয়তাবাদ তাদের পক্ষে 
সমস্য হয়ে ঈ্াড়ায়। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে মুসলমানদের বাস সেখানে 
ইসলাম জাতীয়তাবাদকে স্থান করে দেয় কেননা ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ 
কাধক্ষেত্রে সমার্থক 1১59 


তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা (বিশেষ করে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ধ্যান্ধারণ) 
রেনানের চিস্তাভাবনার অন্ুসাব্রী বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে । তিনি 
মনে করেছিলেন, ভারত উপমহার্দেশে একটিমাত্র জাতিগঠনের উপযোগী 
মনস্তাত্বিক ও আবেগগত সমরূপতার অভাব আছে। বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় 
সাধনে আকবর বা কবীরের প্রয়াস হিন্দু-মুসলমান জনতার কাছে অভ্যর্থন। 
পায়নি। হিন্দু সমাজের বর্ণব্যবস্থা সমস্বয়ী কার্যক্রমের বিরোধী শক্তি হিসাবে 
ক্রিয়াশীল ছিল। এই কারণে ইকবাল সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে» ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদে বৈচিত্র্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সত্য অস্বীকার 
করলে ভারতীয় সমাজে উত্তেজন]1 বাড়বে বৈ কমবে না । অথচ, এই জত্যটি 
দ্বীকার করে নিলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বাড়তে 
পারে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধসংস্কৃতির সাথে ভারতীয় হিন্দুরা 
একাত্মতা বোধ করেন বলে ইকবাল ভেবেছিলেন, কিন্ত ভারতীয় মুললমানদের 
ংহতির সাথে মধ্যপ্রাভ্যর ধর্মীয়-রাজনৈতিক যোগস্ুত্র অটুট ছিল বলে তিনি 
বিশ্বাস করতেন । তার মতে ভারত এশিয়ারই ক্ষুদ্রাকৃতি একটি প্রতিরূপ 18 


ধর্ম ও সমাজনংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ৩১. 


আজিজ আহমদ মনে করেন, ইকবালের এরূপ বক্তব্য ত্বিজাতি তত্ত্বের” 
প্রকাশ্য ঘোষণ। ছাড় আর কিছু নয়। অস্পষ্ট আচড়ে এই তত্বের বূপরেখা 
একেছিলেন স্যর টসয়দ্ আহমদ খান এবং মৌলানা মোহাম্মম আলী এবং 
এর পর্ণরূপের রূপকার হয়ে উঠেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ. 14 

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মডার্ন রিতিউ-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে 
জওহরলাল নেহক ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংহতির গ্রবত্তা ইকবালের 
রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে গৌড়াপস্থী হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল চিস্তাভাবনার 
মিত্র বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ।« ইকবাল ভারতে স্বতন্ত্র একটি মুসলমান রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার দার্শনিক ভিত্তি তিনি রচনা করেছিলেন বলে বহু এঁতিহাসিক ও 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করে থাকেন । কিন্তু ম্মরণে বাখ। কর্তব্য ষে, 
ইকবাল হিন্দ্রবিদ্বেষী ছিলেন ন1। 

আলী সর্দার জাফ,বী বৃদ্ধিজীবী ও কবি হিসাবে ইকবালকে নীৎসে, 
সপেনহাওয়াঁর, মার্কল, লেনিন, গজ্লী, জালালউদ্দিন রুমী, ডারউইন, 
আইনস্টাইন, ম্যাকট্যাগণর্ট, হোয়াইটহেভ,, বার্গঈী, ভর্তৃছরি, গালিব+ গ্যেটে, 
টিপু ্বলতান, জওহরলাল নেহ-্র প্রমুখ ব্যক্তিদের সমকক্ষ ও সমগোত্রীয় 
প্রতিভার অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন।৪ জাফরীর এই উক্তি সঙ্গত 
কারণে অনেকের কাছে অতিশয়োক্তি মান হতে পারে ; তার চেয়ে বড় ত্রুটি 
এই যে, এই উক্তি ইকবালের চিস্তাভাবনায় স্ববিরোধ বা বৈপরীত্য প্রকাশে 
কুষ্ঠিত বলে মনে হয়। 

ইকবাল বিপ্লবী কবি ছিলেন কিন! নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা শক্ত । মানব- 
দরদী কবি ছিলেন অবশ্তই । তার “ফরমান-ই-খুপা” কবিত। (আল্ল। যেখানে 
তার দ্বতর্দের গরীব মানুষদের জাগ্রত করে তুলতে আদেশ দিচ্ছেন ) শোষণের 
বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রতিবাদের কবিতা যদি না-ও হয়, মানবদরদে ভাম্বর 
কবিতা নিশ্চয়ই । তিনি পশ্চিমী সভ্যতার বস্তবাদী জগতদৃষ্টি বা সাংস্কৃতিক 
প্রাধান্তের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি আর্থনীতিক ব্যবস্থা হিসাবে 
ভারতীয় পরিস্থিতিতে ধনতত্ত্রের বিরোধী ছিলেন এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ 
নেই। কার্ল মার্কসের উদ্দেশ্থে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন ; সেখানে 
মার্কসকে বস্তবাধী দার্শনিক বলে অভিছিত কর! ছাড় অগ্ত কোনরূপ প্রশংসা 
কর! হয়্নি। তিনি মনে করতেন, ধর্মায় বিষয়বর্থী এমনই প্রকৃতির ষে 
দ্রার্শনিক বিচার-বিঙ্লেষণে তার ম্বরূপ উপলব্ধিতে অসুবিধার সম্মবীন হতে হয় ।. 


২৩৯২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


এরূপ প্রতীতির জন্য তিনি অনেক ক্ষেত্রে সুললিত বাগাড়ম্বরের অস্তরালে 
রক্ষণশীল বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন 14* অনেক সময় তিনি যুক্তিবাদের 
বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তৃতা সত্বেও তিনি স্থৃফিবাদের অতীব্দ্িয়তার 
শরিক হননি । রুমির প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করলেও তিনি হাফিজ শিরাজির 
অতীন্দ্রিমতার নিন্দা করেছিলেন । 

নীৎসের মহামানব তত্বের প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ১৯১* সালে 
তিনি লিখেছিলেন, “সত্যের চেয়ে শক্তি অনেক বেশ স্ব্গায় এবং ইশ্বর 
শক্তির আধার ।” তার রচনাবলীতে নেপোলিয়নঃ মাৎসিনি, বিসমার্ক, 
মুসোলিনি, লেনিন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি 
নার্দির শাহ, ও আহমদ শাহ আবদালিকে “ভারত, চীন, তুরস্ক ও সিরিয়ার 
গৌরব, বলে অভিহিত করেছিলেন । আসগর আলী ইঞ্জিনীয়র মস্যব্য 
করেছেন যে, ইকবাল ইপলামীয় সংস্কৃতির অনিবার্ধ ব্যাপ্তির সম্তারনায় 
বিভোর ছিলেন ।££ 

রাজনৈতিক দর্শনচিন্তায় দেধক্রটি সত্বেও ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের 
হদয়মনে স্বতন্ত্র একটি সত্তা মুদ্রিত করে দ্দিতে পেরেছিলেন। “সার্বজনীন 
কবি' হিসাবে তাকে অভিনন্দিত করার ব্যাপারে এক্যমতের অভাব লক্ষ্য 
করা যায়। কিন্তু তিনি পরিবর্তনে জয়গাঁনে উদ্বদ্ধ কবি সে-বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। তিনি উরু কবিতার পুরোন বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী ও 
অলঙ্কারকে নুতন ভাব ও অর্থগ্ঠোতনীয় সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
মানুষের «স্বকীয় সত্ত। বা ''খুদি সম্পর্কিত ধারণাটির প্রকাশ ও বিকাশে 
তন্ময়) অনুপম কবিতাবলণীর মাধামে তিনি ভারতবাসীর হৃদয়মন জয় করে 
নেন। আসরবু-ই-খুদি” এবং পরুমুজ -ই-বেখুদি” দীর্ঘ কবিতা ছু'টি এ 
ধারণাটির অনবদ্য প্রকাশমাধূর্যে ভরপুর | 


আহুমদি জান্দোলন 
ইসলামের বাণীর যুগোপফোগী ব্যাখ্যা ভারতে প্রচার করার অভিলাষে 
অন্থপ্রাণিত এই আন্দোলন প্রগতিশীল সামাজিক মতাদর্শ বিস্তারে কিছুটা 
সক্ষম হয়েছিল। এই আন্দোলনের জন্ম ম্বাধীনতাপুর্ব ভারতের পাঞ্জাবের 
গুরুদাসপুর জেলার ক্াদ্দিয়ানে। ইংরাজী শিক্ষা ও গ্রীস্টান ধর্মধাজকদের 
প্রচারের ফলশ্রুতিতে পরিবন্তিত ভারতীয় সত্তার যুগোপযোগী দেশীয় স্বাতন্ত্যের 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্ররুতি . ৩০৩ 


২জ্ঞা পুনশিধারণের ত।গিদে বঙ্গদেশে যেমন ব্রাহ্মদমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন 
অন্দোলনে ব্যাপৃত হয়েছিল, উনবিংশ শতাববীর শেষার্ধে পাঞ্জাবেও তেমন 
বিভিন্ন ধর্মদন্প্রদায় নিজেদের ধর্মসংস্কৃতির স্বাতন্ত্রক্ষায় ও আধৃনিকীকরণে 
নিয়োজিত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে মীর্জা গোলাম আহমদ অমৃতসরের 
উত্তরে গুরদাসপুর জেলার কার্দিয়ানে যখন এই আন্দোলনের স্থচনা করেন 
তখন এ জেলার জনসংখ্যা ছিল ১* লক্ষের কাছাকাছি শতকরা ৪৯ ভাগ 
মুনলমানঃ ৪, ভাগ হিন্্, ১* ভাগ শিখ এবং হাজার চারেক খ্রীস্টান 
শ্স্টান ধর্মসম্প্রদায় পরিচালিত হাসপাতাল, স্কুল, জনছিতকর প্রতিষ্ঠান ইত্যদির 
সংখ্য! ও প্রভাব খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী ছিল। 
গুরুদাসপুরের ধীয় সম্প্রদায়গুলির পরিসংখ্যান মোটামুটি সমগ্র পাঞ্জাবের 
সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানের সাথে সাযুজ্য বজায় রেখেছিল। এঁতিহাসিক 
প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যান, পাঞ্জাবের ধর্মসম্প্রধায়গুলি রাজনৈতিক 
ক্ষমত] অর্জনের মাধ্যমে বলশালী হয়ে একে অপরের উপর প্রতৃত্ব কায়েম 
করতে সচেষ্ট থেকেছিল। মোগল যুগে মুসলমান সম্প্রদায় শিখদের উপর 
প্রতৃত্ব কায়েম করেছিল এবং বাদশাহী থেয়ালখুশ্ীতে শিখের! অত্যাচারিত 
হয়েছিল। অষ্টাদষ শতাব্দীতে মোগল যুগের অবসানের পর ক্রমে ক্রমে, এবং 
রণজিৎ সিংয়ের আমলে বিশেষ করে ভ্রুতবেগে শিখের! ক্ষমতাবান হয়ে 
ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসন কারেম 
হলে দেশীয় সকল সম্প্রদারই হতমান হয়ে পড়েই আর খ্রীস্টান ধর্মযাঁজকেরা 
তাদের প্রচারযক্ত্রকে :জারদার করে। ন্বামী দযুনন্দ একপ পরিবেশে হিন্দু 
বৈদিক ধর্মের পুনরুথাণের স্বপ্পে মোহিত হয়ে “সত্য প্রকাশ? রচনা করেন এবং 
আর্য সমাজ আন্দোলনের স্থচনা করে পাঞ্চাবে "হিন্দু নবজাগরণের+ সম্ভাবন' 
সষ্টি করেন । আধ সমাজেএ ধমীয়-সামাজিক আন্দোলন যখন প্রবল গতিবেগ 
সঞ্চার করে তখন ইসলাম অনুসারী পাঞ্জাবী ভারতীয়দের মধ্যেও অনুরূপ 
ধ্ম্নয়-সামাজিক ইস্‌্লামী কর্ষকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। 
এই প্রয়োজন মেটাতে কাদিক়্ানের মীর্জা গোলাম আহমদ আহম্ি 
আন্দোলনের স্বত্রপাত ঘটান । ্‌ 
আহমদ শিক্ষিত, বুদ্ধিমাণ, বিদঞ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোঁদাণ, 
বাইবেল ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তিনি স্থঙ্গীজও সিয়া মুসলমানদের 
ধ্ীঁয় বিশ্বাসের নানারূপ পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হন; পশ্চিমী উদারনৈতিক 


৩*৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও সবক 


ভাবধাবার কিছু কিছু প্রভাব তার ধর্ষমতে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । স্থুকীদের 
অতীন্ত্রিয়তার তত্ব তার ধর্মমতে ছার়াপাত ঘটালেও তিনি সুফী ধর্মাদর্শ গ্রহণ 
করেননি । খারাজী, পিয়া, সুন্নী ও সুফী ইসলামের ধর্মতত্ব বা ক্রিয়াকর্ম 
থেকে আহমদী ইসলাম ধর্ম স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে । 

শ্যর সৈয়দ আহমদ খান কোরাণের ব্যাখ্যা যুক্তিবাদের রীতিপদ্ধতিতে 
করেছিলেন) উদ্ধার, রাজনৈতিক কৃটবৃদ্ধিতে প্রতিভাবান সৈয়দ আহমদ 
শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য কোয়াণের যুগোপযোগী ব্যাখা। ও পশ্চিমী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ব্যবস্থা করে ব্রিটিশের প্রতি আন্গত্যে অচঞ্চল, আপেক্ষিকতার 
বিচারে অগ্রসর হিন্দুদের সাথে ক্রমশ প্রতিযোগিতায় সক্ষম একটি সম্প্রদায় 
স্থর্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন । যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে ধর্ম, সমাজ ও 
রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণ সৈয়দ আহমদের অভিপ্রেত ছিল। আলীগড়ের 
আযাংলো-ওরিয়েপ্টাল কলেজ এবং দেওবন্ধ ও লক্ষৌর মুসলমান শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলি সৈয়দ আহমদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত ছিল । 
মীর্জা গোলাম আহ অদের ধর্মাদর্শ পশ্চিমী উদ্দারনীতির স্পর্শলাভে সমৃদ্ধ হয়ে- 
ছিল। কিন্তু তিনি মুসলমান হৃদয়ের আবেগের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি 
নিজেকে ঈশ্বরের বাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন ; নিজেকে ইসলামী 
ধর্মশান্ত্রে বণিত প্রতিশ্রুত ভ্রাতা বা “মাহী মওদুদ ও কাফেরদের বিরূদ্ধে 
ইসলামের ধর্ময্দ্ধ পরিচালনার নেতা বা মহদ্রী বলে উল্লেখ করেছিলেন । 
মোজেসের পরে ইসলামী চতুর্দশ শতাব্দীতে মেরির পুত্র যিশু যেমন ভ্রাতা 
হিসাবে আবিভূতি হয়ে মর্মাদালাভ করেছিলেন, মীর্জা গোলাম আহমদ 
তেমন যিশুর পরে আবি পবিজ্র পয়গপ্থর হিসাবে মর্যাদা লাভের জন্ত দাবি 
তুলেছিলেন। অবশ্ত গোলাম আহমদ শান্তিপ্রিয় ভ্রাতা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা! করেছিলেন । তিনি বিশ্বজনীন ধর্ম 
প্রতিষ্ঠার ত্বপ্ন দেখেছিলেন । ১৮৭৭ থেকে ১৯*৮ সালে লাহোরে মৃত্যু পর্যন্ত 
তিনি উচ্্ পারসী ও আরবী ভাষায় ধর্ষসংক্রাস্ত রচনায় ব্যাপৃত থাঁকেন। 
চার খণ্ডে সমাপ্ত (প্রথম খণ্ড ১৮৮* সালে প্রকাশিত) তার বিশাল গ্রন্থ 
“'আহমদিয়ার প্রমাণসমুহ” ইসলাম ধর্মকে যুক্তিবাদী, তর্কশান্ত্রের নিয়ম 
অনুসারী ও সংবদ্ধতার গুণসমৃদ্ধ করে তোলার তাগিদে রচিত হয়। পুস্তকটি 
অ-মুসলমানদের সঞ্ে কথোপকথনের প্রতিশ্রুতিতে শুরু হলেও শেষপবস্ত 
সমাপ্ত হয় কোরাণের তত্বগুলির নিসংশকন অভ্রাস্ততার দাবি রেখে । এমন; 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকতি ৩৭৫ 


বক্তব্যও পেশ কর! হয় যে, পৃত্তকখানির যুক্তিসমূহ আধ সমাজ ও ব্রাঙ্মসমাজের 
'ভ্রাস্ত ধারণাগুলিকে" নস্যাৎ ও বরবার্দ করতে সক্ষম হবে । 

মীর্জা গোলাম আহমদ খ্রীস্টান ও সি়-নুক্নী মুসলমান সম্প্রদায়গুলির 
ধর্মগুরদের সাথে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে নিজের খ্যাতি ও এব্দ্জালিক নেতৃত্ব 
প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। দিল্লীর জুশ্ম মসজিদে ৫*** হাজার মুসলমান 
শ্রোতার দামনে তিনি তিনজন মোল্লার যুক্তিজাল খণ্ডন করে আহমদ্দি ধর্মতত্ব 
ব্যাখ্যা করেন। ইসলাম থেকে গ্রীস্টধর্ষে দীক্ষিত জনৈক ভারতীম্বের সাথে 
১৮৯৩ সালে হাদশ দিনব্যাপী তর্কবিতর্ক তাঁকে খ্যাতিমান করে তোলে । 
খীস্টান পত্রপত্রিকাগুলি তাকে ভণ্ড আখ্য! দেয়; সিয়া, সুন্নী নিবিশেষে 
মুদলমান পত্র-পত্রিকাগুলি তাকে সমালোচনায় বিদ্ধ করতে থাকে। আর্ধ 
সমাজের জঙ্গী অংশের সাথে তাঁর বিরোধ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে । কিন্ত 
একথা অনম্থীকার্ষ যে, তার ধর্মাদর্শ শিয়ালকোট, লৃধিয়ানা, অসৃতসর প্রভৃতি 
শহরগুলির মধ্যবিত্ত মুনলমান সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। 
আহমদদি পত্রপত্রিক। ইংল্যাণ্, মা্ষিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা 
শহরে প্রকাশিত হতে থাকে । ইসলামী সকল গোষ্ঠীর ধর্মীয় মতামত, খ্রীস্টান 
ধর্মতত্ব ও হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সাথে আহ.মদি ধর্মদর্শন ও উপাসনার রীতিনীতি 
পার্থক্য নির্দেশ করে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। ম্বাতন্ত্রে বিশিষ্ট, যুক্তিবাদী 
আহমদি ইসলাম তত্ব মুসলমানদের “নবজাগরণে" সহায়ক হয়েছিল । অন্তান্ত 
ধর্ময় সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রক্মোজনে মীর্জা গোলাম আহমদ 
রাজভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ; তিনি ভারতে ত্রিটিশ শাসন কাম্য বনে 
বার বার ঘোষণা করেছিলেন 14৫ «জেহাদ” শব্দটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদ্দের কানে 
অপ্রিয় শোনায় বলে তিনি শাস্তিপূর্ণ জেহাদের কথ! বলেছিলেন এবং এ 
জেহাদ যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নয় তা-ও পরিষ্কার বৃঝিয়ে দিতে 
কালপেক্ষ করেননি । 

আহমপ্দিরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ন1 করে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবেই 
শুধুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু অনিচ্ছাসত্বেও রাজনীতিতে 
তাদের অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল সম্প্রদাক়গত স্বার্থরক্ষার তাগিদে। ম্বাধীন 
ভারতে মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালধিষ্ঠ একটি গোী হিসাবে অবস্থিতি ধর্মাদ্ধ 
ব্যক্তিদের অত্যাচারের সম্ভাবনার কালে! হাত স্রসারণে সহায়তা করবে 
ভেবে তারা ভারতীয় শ্বায়ভশাসন দাবির বিরোধিত1! করেছিলেন । এমন কি 

ভা._-২, 


৩০৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তুরস্কের খলিফাতম্তরেরে অধিকার সমর্থনে 
পাহোরীদের মত আহমপিরা এগিয়ে আসেননি । তুরক্কের দাবিকে তারা 
রাজনৈতিক আখ্যা দিয়েছিলেন, বিশ্বব্যাপী ইসলামের ধর্ময় দাবি হিসাবে 
চিহ্নিত করেননি । কার্দিয়ানের আহ.মদ্দিরা মহাত্মা! গান্ধী ও তার সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। কাশ্মীরের মুসলমানদের স্থার্থরক্ষার 
প্রশ্নে আহুমদির। অন্যান্ত মুসলমান গোঠীগুলির সাথে শক্রতামুলক সম্পর্কে 
আবদ্ধ হয়ে পড়েন। আহ্‌বরার গোঠী আহ্মদিদের “বিশ্বাসঘাতকঃ 
আখ্যা দেয়। 

১৯৯৯ সালে হংকঙের সুন্নী মুসলমানেরা মুসলমানদের কবরখানায় 
আহ মদি ম্বৃতদ্দেহ কবরস্থ করার অধিকার অস্বীকার করে। নাইজেরিয়াতে 
আবছুর রহমান নিয়ের আহি ধর্মবিশ্বাস প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেন, কিন্তু তিনি নানাবিধ ধর্মীয় গগ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। 
আইভরি কোস্ট ও পিয়েরে লিয় আহমদ্দি প্রচারের অন্ততম কেন্দ্র হয়ে 
দাড়া ।. আহমদ্ধি গোষ্ঠী সর্বত্রই সিয়া, সুন্নী, খ্রীস্টান, হিন্দ ও অন্যান্ত 
ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিঝোধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে আহমদি সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে 
স্থাপিত হয়। ১০৫৩ সালে অন্ান্ত মুনলমান গোষ্ীগুলির সাথে আহমদিদের 
দাঙ্গা বেধে যার়। পাকিস্তানের আহমদ্দি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরউল্লা খানের 
“ইসলাম জীবস্ত একটি ধর্ম" শীর্ষক বক্ত,তার পর করাচীর আহমদি সম্পত্তি ও 
ব্যবসা-বাণিজা-ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। চৌদটি মুসলমান 
গোঠীর দাবিতে পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর বিচারপতি মোহাম্মদ ম্বনিরের নেতৃত্বে 
একটি অন্থসদ্ধান কমিটি নিয়োগে বাধ্য হন। 

পরবর্তা ছুটি দশকে আহ্‌মদ্দিরা কিছুট1 শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ধর্মীয়- 
সামাজিক ক্রিয়াকর্ম পালনের স্থযোগ লাভ করেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে আবার 
আহ মদি-বিরোধী দাঙ্গা গুরু হলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী 
ভুট্টোর নির্দেশে আইনসভার অক্টোবর মাসের গোপন অধিবেশনে আহমদিদের 
অ-মুসলমান আখ্যা দিয়ে বিড়ম্বিত করার রাজনৈতিক সিদ্ধাত্ত গৃহীত হয় 14 

'প্রকৃত মুসলমান কে ?' এই প্রশ্নের সদুত্তর ভারত ও পাকিস্তানে আজও 
! চূড়ান্তভাবে নির্ণাঁত হয়ে ফাঁয়নি। এতিহাপিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা 
যায়, জনেক সময় প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার চেয়েও সঠিক গ্রশ্ন উত্থাপন অনেক 


খর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিগ্রকৃতি ৩৯৭ 


সময় বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায় । আহি আন্দোলন মুসলমান সমাজের 
সামনে সঠিক প্রশ্নটি উত্থাপন করে প্রগতিঞীল ভূমিকা পালন করে। 


সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ 


ধর্মসংস্কার ও ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে নুতন আগ্রহ উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দু*তিনটি দশক থেকে ভারতীয় মৃসলমান সমাজে কতগুলি 
প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারাপ্রবাহ হুষ্টি করতে থাকে । 

উদ্ারনৈতিক ধ্যানধারণার প্রভাব মুসলমান সমাজে কিছুটা ব্যাঞ্চি লাভ 
করলে সামাজিক কুসংস্কারগুলি দ্র করার জন্য আবেগ স্থট্টি হুয়। বাঁল)বিবাহ, 
বহুবিবাহ-ইত্যাি কুগ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার অভিষান শুরু হয়। অচিরে এই 
অভিধান সীমিত সাফল্য লাভ করে বৃহত্তর আন্দোলনের সম্ভাবনার প্রহর 
গুণতে থাকে । মুসলমান নারীসমাজে প্রচলিত পর্দাব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে । বদরুদ্দিন তায়েবজী পর্দাব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
বোদ্বেতে আন্দোলন গড়ে তোলেন ? সংযুক্ত প্রদেশে অনুরূপ আন্দোলন শক্ত 
বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত করেন প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক আব.ল 
ভালিল শরার্‌। 

নারীশিক্ষ। বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মুসলমান ব্যক্তিবর্গ ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগ গুরুত্বপুর্ণ অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে। নারীশিক্ষার 
জন্য ক্রমবর্ধমান হারে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে । অল ইওিয়া মুসলিম 
কনফারেন্স মুসলমান নারীদের শিক্ষার জন্য নিষ্পমিত ও বিশেষ ব্যন্তবরাঙ্দের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে । মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শিক্ষাপিষ্তারের 
আন্দোলন কিছু পূর্বে সংগঠিত হলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকেই তা' প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। 


ভারতীয় মুলমান সমাজ ওপনিবেশিক আমলে শুধুমাত্র ধর্ম ও সমাজ- 
সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই প্রপ্থতিশীল, আধুনিক জীবনের সুত্রগুলির 
সন্ধান করেছিল এমন নয় । রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও কর্ষের জগতে এ 
সমাজ বিংশ শতাব্ীর শুরু থেকে জাতীয়তাবাদী আদর্শ রূপায়ণে তথ্পর হয়ে 
উঠেছিল। তুকাঁ তথা আরব জাতীয়তাবাদ এবং তুরক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয় 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা এ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তার দ্িগন্তকে নুতন আলোর সন্ধান 
দেয়। ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান যুবক ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে অংশ- 


ভর ভারতীয় জাতীরতাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


গ্রহণের প্রেরণা লাভ করেন। আধুনিক তুরস্কের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ এবং 
ভারতীয় কষক ও শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী মনোভাব মুসলমান যৃবশক্তির 
রাজনৈতিক চিস্তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কৃষক ও শ্রমিকদের 
আন্দোলনের নেতৃত্ব সমকালীন ভারতে প্রধানত সাম্যবাদী, সমাজতম্ত্রী ও 
বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের করায়ত্ ছিল। মৃনলমান যুবশক্তির 
একাংশ এরূপ আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে । ম্বসলমান যুবকের! 
জাতীয়তাবাদ ও শ্রেণীনচেতনতার শিক্ষা এরূপ আন্দোলন থেকে লাভ 
করেন। ভারতের ওপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামো, শ্রেণীসম্পর্ক ও 
সাআজ্যবাদী শাসন-শোধণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অভিজ্ঞতা লাভ করে 
মূদলমান সম্প্রদায়ের একাংশ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার শরিক হয়। 
সোবিয়্েত বিপ্রবের সমসাময়িক কাল থেকে এই অংশ শ্বদেশে ও বিদেশে 
কর্তব্যরত থেকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সহাকনতা করতে থাকে । 


নারীমুক্তি আন্দোলন 


নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম উদ্দ্যোগ ব্রিটিশ ভারতে পশ্চিমী শিক্ষা 
শিক্ষিত, শহরবাসী, মধ্যবিত্ত ভদ্রমগ্ুলীর চিস্তাভাবনার অন্যতম ফলশ্রুতি 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল । নারীসমাজের পক্ষে এরূপ উদ্ভোগ গ্রহণ 
করা অসভ্ভব ছিল। বৈদিক যুগের আদি পর্যায়ের পর থেকে ভারতীয় 
নারীসমাজ ক্রমান্বয়ে অধিকার হারিয়ে মধ্যযুগে গৃহকোণের সীমিত পরিসরে 
বন্দী হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতেও নারীসমাজ 
সামগ্রিকভাবে এ বন্দীদ্শার শিকার ছিল। কাজেই নারীদের পক্ষে 'আপন 
ভাগ্য জয়* করবার অধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে অবতী4 হওয়া অসম্ভব ছিল। 
আবার, গতানুগতিক সামাজিক মূল্যবোধের ধ্বজাধারী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে 
নারীমৃক্তির সমর্থনে অগ্রসর হওয়া নিজেদের মৃল্যবোধের মুলে কুঠারাঘাত 
করার সামিল ছিল। অতএব তার] নারীমুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
প্রাতিরোধ গড়ে তুলতে অক্রিয় ছিলেন। ও্পনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতীস়্ 
নারীলমাজের বন্দীদশা ঘোচাতভে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। সিপাহী 
বিদ্রোহের পূর্ববর্তী উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে এ কর্তৃপক্ষ রামমোহন, 
বিভাসাগব ও তাদের অচ্গামীদের নারীম্জি প্রয়াসে কিছুটা সহারতা দান 
করলেও, বিস্ঞোহ-পরবর্তাঁ ভারতে এপ সহাক্সতা দানে পরাঘুখ হয়ে ওঠে। 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আনোলনের গতিগ্ররূতি ৩৪৯ 


ইংরাজী শিক্ষিত, শহরবাসী, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নারীমুক্তি 
আন্দোলনের আবেগ প্রধানত ছুটি স্থত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছিল : ধনতান্ত্রিক 
ব্রিটেনের উদারনৈতিক গণতঙ্ত্রের ধ্যানধারণার প্রতি আকর্ষণ এবং নিজেদের 
পারিবারিক-সামাজিক জীবনের মানোন্নয়নের প্রবল আকাঙ্খা । মধ্যবিত্ত 
সমাজের জন্য নৃতন সুযোগন্বিধা স্ষ্টি ও বাধাবিদ্বের অপসারণে তাদের চিন্তা 
ও কর্ম প্রধানত নিয়োজিত ছিল । সকল শ্রেণীর ভারতবাসীীর সমস্যা অনুধাবন 
করা ও এগুলি সমাধানের জঙ্ প্রবল আন্দোলন স্মষ্টির প্রয়োজনীয়তার তাগিদ 
তাদের চিস্তাশ্লোতে তীব্রতা স্ষ্টিতে বার্থ হয়েছিল | বার্থ হওয়াই স্বাভাবিক 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ক'টি দশক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্বস্ত ভারতীয় 
বুর্জোয়! শ্রেণী ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অতিভাবকত্বে এতই শক্তিহীন ছিল যে, এ 
শ্রেণীর পক্ষে স্বাধীন ধনতাস্ত্রিক বিকাশের স্বার্থে ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর 
মানুষকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পতাকাতলে সমবেত করা! সম্ভব ছিল না। 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন আন্দোলন 
রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়শি। দরিদ্র, নিরন্প, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ত 


ভারতীয় কৃষক সমাজের পক্ষেও সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন স্যষ্টি করা 
অসম্ভব ছিল। 


এসব কারণে নারীমুক্তি আন্দোলন তথ! সমাজ সংস্কারের বহুমূখী প্রয়াস 
শিক্ষিত, পশ্চিমী চিস্তাতাবনায় প্রভাবিত মধ্যবিত সমাজের একটি নির্দিউ অংশ 
থেকে উৎপত্তি লাভ করে বহির্গামী না হতে পেরে এ সমাজের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আবর্ত স্থপ্টি করে। 
নারীমুক্তি আন্দোলন মধ্যবিত্ত সমাজের দিকপাল পুরুষ বুদ্ধিজীবীদের 
একাস্তিক আগ্রহ ও উদ্দীপনায় জন্মলাভ করার কয়েকটি দশক পরেই শিক্ষিত 


মহিলাদের নেতৃত্ব ও একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনের স্পর্শ পেয়ে কালকেতুর মত 
মাতঙ্গগতি লাভ করে। 


উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শুক করে অদ্যাবধি নারীমুক্তি 
আন্দোলন নানা বিষয়কে কেন্ত্র করে বৃদ্ধিলাভ করে 1 স্পষ্ট লক্ষ্য কর যায় যে, 
এ আন্দোলন বিচিত্র পথে গমন করলেও সর্বব্রগামী হয়নি । 


সতীদাহ নিবারণ 
প্রত্বুতাত্বিক সাক্ষ্য ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 
বৈদিক যুগের শেষদিকে ভারতে সতীদ্বাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মোগল যুগের 


৩১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শেষাশেষি সতীদাহ প্রথার সাধিক প্রচলন ছিল না; যেখানে যেখানে ছিল, 
তীব্রতা সর্বত্র সমান ছিল না। সুদূর দক্ষিণ ভারতে এ প্রথার প্রকোপ স্তিমিত 
হয়ে এসেছিল। পশ্চিম ভারতেও এ প্রথার বিশেষ প্রকোপ ছিল ন]। 
গুজরাট বরাববই এ প্রথার রান্গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল। মারাঠারা ব1 
চিত,পাঁবন ব্রাঙ্গণেরা কোনদিনই এ প্রথাকে বিশেষ স্বীকৃতি দেয়নি । 

ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক আমলের স্থচনাকালে একমাত্র বাংল! প্রেসিডেন্সি 
জুড়ে ছ'-সাতট দশক সতীদাহ প্রথা! সংখাগত দিক থেকে ও তীব্রতার বিচারে 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল । আবার, কোলকাতা শহর ও তার আশপাশের 
জেলাগুলিতেই (হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও ২৪-পরগণ। ) “সাধবী স্ত্রীদের, 
( অর্থাৎ সতী) সংখ্যা ছিল সর্বাধিক; ১৮১৫ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত 
পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সমগ্র প্রেসিডেন্সির শতকর1 ৫৭ ভাগ সর্তীই এই 
এলাকাগুলির «সাধবী স্ত্রী ছিলেন ।% স্পষ্টই প্রতীক্মান হয় ষে, পশ্চিমী 
প্রভাবঘৃক্ত এলাকাগুলিতেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
সতীদাহ প্রথ1 জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । 

আর্থনীতিক এঁতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে করে সতীদাহ প্রথাকে 
বারংবার দুভিক্ষ-পীড়িত বাংলার ম্যালথুনীয় পদ্ধতির আদিম রূপ হিসাবে 
বিবেচনা করা সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশের পক্ষে অনুপযোগী মনে হয় । ছুষ্পরিবর্তনীয় 
হিন্দু সম্পত্তি আইনের বিধান থেকে নিশ্চিত অব্যাহতি লাভ করে অধিকতর 
সম্পত্তির মালিক হওয়ার অন্যতম পদ্ধতি হিপাবে সদা বিধবাকে ধর্মীয় 
'অন্ুশাসনের দোহাই পেড়ে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার রীতি প্রচলিত 
হয়েছিল বলে রামমোহন ও তার অন্থগামীর। সিদ্ধান্তে এপেছিলেন । বিদেশী 
শাসকবৃন্দ ও খ্রীষ্টান মিশনারির। এই প্রথাকে হিন্দু সমাজের চরম বর্বরতার 
নিদর্শন বলে অভিহিত করেছিলেন । আবার এই প্রথার বিলোপকে ব্রিটিশ 
তথা পশ্চিমী সভ্যতার দান বলে অভিনন্দিত করে তারা কৃতিত্বের ঝুলিটি 
বেন্টিক্কের কাধে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মগর্ব লাভ করেছিলেন । 

অথচ সতীদাহ প্রথার ব্যাঞ্চি ও জনপ্রিয়তার পশ্চাতে ওপনিবেশিক শাসন 
সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ উপস্থিতির ফলে শহর কোলকাতা ও 
তার আশপাশ অঞ্চলের সামাজিক জীবনে উধধব মুখী সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিমুদের অনুসারী হবার মানসিকতায় আক্বাস্ত, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও অর্থলগ্ীতে নিযুক্ত অভিজাত বংশীয় হিন্দুরা “নক! ধনিকে” পরিণত 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিগ্রকৃতি ৩১১ 


হয়ে বৃহৎ হিন্দ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। বিদেশী মূল্যবোধ 
ধীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি মোহাবেশ তাদের প্রাচীন হিচ্ সমাজের 
বন্ধন থেকে কতকটা ছিন্ন করে দেয়। এটা তাদের কাছে স্কুখকর ছিল না। 
আবার, পশ্চিমী জীবনধারার সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হওয়াও তাদের পক্ষে অসম্ভব 
ছিল। একপ পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজের মর্যাদা পূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়া এবং 
পপুণ্যকর্মের' জন্য খ্যাতিলাভ করার ছুরস্ত তাড়নায় তার! সতীদাহ প্রথাকে 
নৈতিকতা ও ধর্মীয্ব বৈধতার আশীর্বাদধন্য বলে মনে করেছিলেন । তথাকথিত 
নিম্নবর্ণের মানুষেরাও আর্থনীতিক অর্ধা্ধায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তথাকখিত 
উচ্চবর্ণের মধ্যে গ্রচলিত সতীদাহ নীতি পালন করে “হিন্দু সংস্কৃতির এঁতিহা” 
অন্থদরণ করার পরীক্ষ। দিয়ে গো্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে তৎপর 
হয়েছিলেন নি মর্ধাদাগত অবস্থা থেকে উচ্চ মর্ধাদাগত স্তরে পৌছাণর 
প্রক্রিয়াটি (সমাজতত্বে “সংস্কতায়ন* প্রক্রিয্বা বলে নামাস্কিত) বাংল! 
প্রেসিডেন্সিতে বিশেষ করে গতিবেগ লাভ করেছিল । ১৮১৫-১৬ সালে 
বাংলায় নথীতুক্ত সতীদাহ সংখ]ার প্রায় ৫৫ ভাগ ছিল ব্রাক্ষণ, কায়স্থ ও বৈস্ঞ 
পরিবারগুলির আর বাদবাকি সব লামাজিক উচ্চমান অর্জনে অভিলাষী 
তথাকথিত নিম্নবর্ণের (বিশেষ করে সদ্‌গোপ, তিলি নমশূত্র, কৈবর্ত, গোয়াল, 
সাহ] ও আগুরী) পরিবারগুলির | সতীদাহ প্রথা বাংলার “বাবু” সংস্কৃতিতে 
আত্মপীড়নমূলক একটি ক্রীডার সমতুল্য হয়ে উঠেছিল। “উচ্চ-নীচ' বর্ণ 
নিবিশেষে এই প্রথা বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্ধয় সৃষ্টি 
করেছিল। বরাঁমমোহনের পরিবারও এই বিপর্যয়ের আঘাতমুক্ত ছিল না। 

রামমোহন রায় ও তার অন্গগামীর] সঠিক কারণে সতীদাহের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন সংগঠিত করেন। হিন্দু শান্ত্রগুলির গভীরে প্রবেশ করে উপযুক্ত 
যুক্তি ও উদ্ধ তি সংগ্রহ করে তিনি সতীদাহ প্রথাকে অশাস্্রীয় প্রমাণ করেন। 
খ্রীষ্টান মিশনারির। রামমোহনের পূর্বেই এ প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণ রচন! 
করেছিলেন । লর্ড বেটিঙ্কের আমলে আইন রচনা করে সতীদাহ প্রথা রদ 
করা হয়। কিন্তু লক্ষণীয়, রামমোহন শুধুমাত্র বাংল! প্রেসিডেম্দিতে আইনের 
মাধ্যমে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটানোর ম্থপার্শি জানিয়েছিলেন; বেটিস্ক 
আঞ্চলিকতার যুক্তি অগ্রাহথ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সতীদাহু প্রথার বিলোপ 
সাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করেন ।১০ রি 


৩১৯ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শিশুহত্য। ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন রদ 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুহত্যার বীভত্স রীতি 
চালু ছিল। ধর্ম্শয় কোন নির্দেশের ফলে এরূপ বীভখ্মতার উৎপত্তি ঘটেনি, 
ঘটেছিল আর্থনীতিক কারণে । ব্যক়বল বিবাহ প্রথার নির্মম পীনল়্নে পিতা- 
মাতা বাধ্য হয়ে অনেক সময় মেয়ে শিশুকে হত্যা করতেন। ক্ষত্রিয় 
সম্প্রদায়ভৃক্ত পরিবারগুলিতে মেয়ে শিশু বোঝা হিসাবে গণ্য হত। এরূপ 
কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়ে শিগুহত্যার রীতি চালু ছিল। তাছাড়া, 
গজাসাগরে প্রথম সন্তান বিসর্জনের বর্বর রীতি অন্থসরণের ঘটনা বিরল 
ছিল না । থ্রীস্টান মিশনারিরা শিশুহত্যার সমাজতাত্বিক কারণ অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত না হয়ে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয়দের আপামীর কাএগড়াম্ব দাড় করান। এমন 
কি ভারতীয় মাতাকেও নিষ্ঠুরা বলে অভিহিত করতে তারা কন্থুর করেননি । 
বিশপ হেবার গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনরতা ভারতীয় নারীর যে চিত্রাঙ্কন 
করেনগ তা ব্রিটেনের শিশুপাঠয পুস্তকে স্থান পেয়েছিল 2 


'এ দেখো পবিত্র শআোত্বিনীর পাঁশে 
দাড়ায় বিধর্মী জননী ; নিজের হাতে 
নিজের শিশুকে উগ্নিমুখর জলধারায় 
করেছেন নিক্ষিপ্ত । 


মাতৃহৃদয় ইম্পাততকঠিন__ 
অবিচল ; শিশুর কান্না আনে না কোন চাঞ্চল্য । 
আহা! পাঠিয়ে দাও সেখানে বাইবেল, পাঠিয়ে দাও, 
যেন তার হৃদয়ে পৌছয় বাইবেলের বাণী****** 
[ লেখকের অনুবাদ : ইংরাজী থেকে ] 


ীস্টান মিশনারিদের বিচারে ভারতীয় সমাজে নিষুর প্রধাগুলির জন্য দায়ী 
ছিল হিন্দুদের ধর্ম্শয় রীতিনীতি ও অস্শাসন | ভারতীয় জনসাধারণকে 
মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করার একমাত্র উপায় হিসাবে তারা গ্রীস্টধর্ম প্রবর্তন কাম্য 
মনে করেছিলেন। তাদের কাছে অর্থাৎ শ্বেতকায় গ্রস্টান মানুষের কাছে, 
বাদামী রঙের ভারতীয়গণ বিরাট বোঝ! হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল । 
সমকালীন মুষ্টিমেয়, ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী সামাজিক-ধী় ব্যাধিগুলির 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকুতি ৩১৩ 


দূরীকরণে হিতবা্ী দর্শনাহগগ আইনগত কর্মপন্থা গ্রহণের সমর্থক ছিলেন। 
ওপনিবেশিক প্রশাসনিক কতৃপক্ষ ভারতীয় হিন্দু সমাজে ধর্মাস্তর নীতিতে 
উত্সাহ দেওয়া বিপজ্জনক মনে করে আইন রচনার মাধ্যমেই শিশুহত্যা 
শান্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করে। 


'পদণ.ব্যবস্থার বিরোধিত। 


ভারতের সমগ্র নারীসমাজ আজও পর্দার অস্তরাল থেকে বেরিয়ে পুরুষের 
সাথে একযোগে, প্রকাশ্যে কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র অংশগ্রহণ করেছে এমন নয়। 
ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন কোন অংশে পর্দা 
ব্যবস্থা আজও বর্তমান। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দা ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই 
এমন নয়। পর্দা ব্যবস্থার মাত্রাগত তীব্রতা ছুটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ভিতর 
হলেও উভয় ক্ষেত্রেই তা শিখিলতর হয়েছে । 

ওপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে পর্দা ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় নারী 
যাবজ্জীবন “কারাগারে” অতিবাহিত করতেন বল! যায়। কর্মহীনতার ফলে 
তার স্বাভাবিক তীক্ষ অন্ুভূতিগুলি ভোতা হয়ে যেত, জ্ঞানের আলে! তার 
দৃষ্টিকে আলোকিত করত না, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত থেকে 
অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফিরতে হুত তাঁকে, এবং যে সমাজে তিনি ভূমিষ্ঠ 
হয়েছিলেন তারই রীতিনীতির যৃপকাষ্ঠে তিনি হতেন শহীদ 1১55 

পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে উদারনৈতিক ভাবধারায় উদ্ধন্ধ, পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের 
আলোতে চক্ষুম্মীন ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীরা পত্রপত্রিকায় ও আইনসভায় সোচ্চার 
হয়ে উঠতে থাকেন । কালক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলারা! নিজেরাই পর্দাপ্রথার 
বিরুদ্ধে জনমত গঠনে অগ্রদর হন। অভিজাত মহিলারা পর্দার আবরণ ছিন্ন 
করে প্রগতিশীল মনোভাবের উদাহরণ স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ভূপালের 
বেগমদের ভূমিকা সপগ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে । ১৯২৭ সালে সার। ভারত 
মহল? শিক্ষা! সম্মেলনে বরোদার মহারানী বলেন, “যদি সামাজিক জীবনের 
মানোক্ঈয়নে মহিলাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় এবং তাদের সম্তানসস্ততিদের 
শিক্ষিত করে তুলতে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে হয়, তাহলে 
পর্দা প্রথার বিলৃপ্তি ঘটাতেই হবে 1১ 

শিক্ষাবিস্তারঃ নগরীকরণ, পাবিবারিক-সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনে 
নারীর ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব গ্রহণ, নারীসমাজের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি 


৩১৪ ভারতীয় জাতীস্বতাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ, 


ইত্যাদ্দি পর্দাপ্রধার প্রতিকূল পরিবেশ রচনা করতে থাকে। পর্দাপ্রথার 
নিগড় ক্রমশ শিধিল হতে থাকে । 


বাল্যবিবাহ রদ ও বিধবাবিবাহ বৈধকরণ 

বাল্যবিবাহ পুরুষের তুলনায় নারীর পক্ষে অনেক বেশী ক্ষতিকারক হয়ে 
উঠেছিল । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্রাস্ত প্রয়াসের ফলে দশ বৎসর অন্তত 
পূর্ণ হবার পৃর্বে নারী ও পুরুষের বিবাহ অনুষ্ঠান ১৮৬ সালে বেআইনী 
ঘোষণ! কর! হয়। বাল্যবিবাহের কুফল দূর করতে এই আইনের কার্যকরী 
ভূমিকা অতি সামান্য ছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ রদ আইনের 
তাৎপর্য অপামান্ায ছিল। এ আইনে নারীর বিবাহযোগ্য বয়স ন্যুনপক্ষে 
১৪ ও পুরুষের ক্ষেত্রে ১৮ ধাধ করা হয়। পরবত্তীকালে উভয় ক্ষেত্রেই 
বয়ঃসীমা আরও বন্ধিত হলে ও ভারতীয় জনমতের সমর্থন বাল্যবিবাহ প্রথার 
বিরুদ্ধে জোরদার হয়ে উঠলে এ অভিশপ্ত প্রথার প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে 
থাকে। 

বিধবার্দের বিবাছের অধিকারের সম্থনে আন্দোলন গঠনে আস্তরিক 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বোষ্বের মালাবারি, 
নরমদ, রানাডে ও নটরাজন। কিন্তু আশ্র্য হলেও সত্য, বিংশ শতাব্দীর 
ভারতে আজও বিধবাবিবাহ বিরল । আইনগত বাধানিষেধের অপসারণ 
সত্বেও ভারতীয় সামাজিক মনস্তত্বে প্রাচীন অত্যাল বা সংস্কার এত বেশী 
পরাক্রমে ক্রিয়াশীল ছিল এবং আজও এতটা! আছে যে, শিক্ষিত জনমত 
বৃদ্ধিগত দ্বিক থেকে বিধবাবিবীছের সমর্থক হয়েও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির 
ধাঁবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়তার অভাব অতীতেও প্রদর্শন করেছিল এবং 
এখনে! করে চলেছে । 


দেবদাসী ব্যবস্থার অবসান 
প্রাচীন গ্রীসের দেবদেউলে অনুষ্ঠিত পতিতাবৃত্তির মত ভারতে দেবদালী 
ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছিল । মন্দিরের সেবাকর্মে নিযুক্ত. থেকে রাজার 
দেহমনের তৃপ্তি বিধান দেবদাসীদেরু কর্তব্য বলে বিবেচিত হত | দেবদাসীর! 
বংশপরম্পরায় একই বুত্তি অনুপরণ করে নারীসমাজের মধ্যে “জন্মগতভাবে 
নির্ধারিত একটি বর্ণ» স্থষ্টি করেছিলেন বলা যায় । এঁর] সাধারণ পতিতার মত 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ৩১৫ 


অধঃপতিত জীবনধাপন করতেন ন1; নৃত্যগীতে পারধশিত! লাভ করে শিল্পীর 
মর্যাদা লাভ করতেন। কিন্তু কালক্রমে নৃত্যগীত এদের জীবনযাপনের 
মানিকর দিকটির সাথে সঙ্গতি রেখে জনমানসে মধাদ1 হারাতে থাকে; 
ও'ম্যালী লিখেছেন যে, এদের শিল্পকল! “সন্্াস্ত মহিলাদের কাছে কুরুচিপৃণ" 
হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে বিংশ শতাবীর প্রথম দিকে দেবদাসী 
প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে । এই প্রসঙ্গে ডঃ মুধুলক্ী 
রেডীর গৌরবোজ্জল ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | ১৯২৫ সালে প্রণীত 
একটি আইনের বিধানে অপ্রাপ্তবয়স্বাদের দেবদাসীর বৃতিতে নিয়োগ ভারতীয় 
ফৌজদারি আইনসংহিতার ধারা অনুযায়ী দগুনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য 
হয়। 


রাজনৈতিক আন্দোলন ও নারীসমাজের অংশগ্রহণ 


সাম্প্রতিক কালের ভারতীম্ব ইতিহাদে মহিলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
অংশগ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা! হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রথম 
বিশ্বযৃদ্ধের পরবর্তী ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিন় 
অংশগ্রহণের পর থেকে ভারতীয় নারীসমীজ দ্রুত পুরুষ সমাজের সহযোগী হনে 
অবিচল নিষ্ঠায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাধা করে চলেছে। 
গোঠীগতভাবে নারীর! রাজনীতির মহৎ জীবনের আকর্ষণ বোধ করেন গান্ধী 
পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে । রাজনৈতিক কার্ধকলাপে 
তখন পর্যন্তও নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত পর্যাত়ে আবদ্ধ ছিল কিন্তু নিংশ 
শতাব্বীর বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে নারীশিক্ষা বিস্তার ও জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে তীদের রাজনৈতিক 
সচেতনত। বৃদ্ধি পায় এবং ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে 
& সচেতনতা ব্যাপক কর্মতৎপরতা য় আত্মপ্রকাশ করে। 

ব্রিটিশ ওপনিবেশিক ভারতের পূর্বেকার ভারতে নারীসমাজের রাজনৈতিক 
কাজকর্মে অংশগ্রহণের কোনরূপ অধিকার ছিল মনে হয় না। কেবলমান্র 
সন্ত্রস্ত বা অভিজাত পরিবারের অনুকূল পরিবেশে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ম্বনামধন্যা 
মহিল। ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাঁম সর্বকালের জন্য মুদ্রিত করতে 
পেরেছিলেন । সুলতান! রাজিত্বা, চার্দবিবি, নূরত্বাহান ও অহল্যাবাই 
হোলকারের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব 


৩১৬ ভারতীর জাতীরতাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


পর্বস্ত ব্রিটিশ ওপনিবেশিক ভারতে রাজনৈতিক কাজকর্ষে লিপ্তা নারীর সংখ্যাও 
একবার একহাতের গোনাতেই সম্ভব ছিল। জন্তভব ছিল এই পশ্চাৎপদ 
অবস্থার ব্যাখা করাও । ব্রিটিশ “বণিক মূলধন” উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
কয়েকটি বন্দরনগর-কেন্জিক আর্থনীতিক বাজার স্বষ্টি করে ও্পনিবেশিক 
উন্নধনের পথটির সন্ধান ধিলেও ভারতের আর্থসামাজিক জনজীবনে 
নারীর অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ হুট্টিতে অক্ষম ছিল। উদারনৈতিক 
ভাবধারাপুষ্ট কিছু কিছু আইন নারীর মর্ধা্দ। সৃষ্টির সহায়ক হলেও ভারতীয় 
নারীর রাজনৈতিক কর্মোঞ্চোগ গ্রহণ করার পক্ষে সেগুলি মোটেই পর্যাপ্ত ছিল 
না। ব্রিটিশ বণিক মূলধন ভারতের সামাজিক অর্থনীতির সাথে আপোষ- 
রফ1! করে শোষণের পথটি অব্যাহত রেখেছিল। পরবতাঁকালে ব্রিটিশ 
শিল্পজাত মূলধন সচেতনভাবে ব্রিটিশ ধনিকদের শ্থার্থ রক্ষা করে ও ভারতে 
দেশীয় ধনিকশ্রেণীর উদ্তবে বাধা স্ুষ্টি করে ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির 
বাধীন ধনতান্ত্রিক রূপাস্তরে ছুলজ্য বাধা ত্যটটি করেছিল। ভারতীয় 
সমাজে সামস্তবাদের ঘনছায়। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ম্ফীতকায় মবনাফা অর্জনের 
প্রয়োজনে স্থষ্ট সীমিত পরিসর ধনতান্ত্রিক বাজারের আলোর রোশ নিতে 
কিছুটা ম্লান হলেও অপস্যত হয়নি। এক্সপ সমাজে ভারতীয় নারীর জীবন 
গৃহকোণের সীম! ছাড়িয়ে বাইরে পরিব্যাপ্ত হবার স্বাধিকার লাভ করত ন]। 
তাছাড়া, নারীশিক্ষা উনবিংশ শতার্ধীর শেষাশেষি সরকারী ও বেসরকারী 
দৃ্টি আকর্ষণ করলেও এরূপ শিক্ষাবিস্তার বিংশ শতাব্দীর পূর্বে গতিবেগ 
লাভ করেনি। 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে বর্তমান শতাব্ধীর দ্বিতীয় 
দশকের শেষদিকে গণভিত্তি লাভের জন্য নৃতন কর্োদ্যোগ ও কৌশল অবলম্বন 
করলে শিক্ষিত নারীলমাজের দ্বতঃম্ফূর্ভ রাজনৈতিক সমর্থন সোচ্চার হয়ে 
ওঠে; রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্ধুর, ছুর্গম, অনভ্যন্ত পথে ভারতীয় 
নারীদের যাত্রা শুরু হয়। এই রাজনৈতিক যাত্রাপথ নারীসমাজের ব্যাপক 
থেকে ব্যাপকতর অংশের অংশগ্রহণে জনাকীর্ণ হতে থাকে; অসহযোগ, 
আইন অমান্য ও “ভারত ছাড়' আন্দোলনে ভারতীয় নারীদের- অংশগ্রহণের 
মাত্রা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র শিক্ষিত নারীদের রাজনৈতিক 
কাজকর্মে গান্ধী সমবেত করতে পেরেছিলেন এমন নয়; শিক্ষার আলোক- 
বঞ্চিত নারীদেরও তিনি রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ সমিধ সরবরাহের কাজে নিয়োগ 


ধর্ম ও সমাঁজনংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ৩১৭ 


করতে পেরেছিলেন। অরদ্ধন পালন, খদ্ধর বস্ত্রের জন্য স্থতো কাটা, 
সমাজসেবামূলক কাজকর্ষে অংশগ্রহণ, সভা-শোভাধাত্রায় যোগদান, বিদেশী 
দ্রব্য বর্জন, শ্বদেশী দ্রব্য ব্াযবহারঃ আন্দোলন পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের জন্য 
পরিধেয় অলঙ্কার দান ইত্যার্দি সকল ধরনের কাজকে তিনি রাজনৈতিক 
তাৎপর্ধে সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন। এই সকল কাজকর্মে অংশগ্রহণ 
করে ভারতীয় নারীসমাজ “পরিবারের পরিচারিকার অমর্ধাদার গ্লানি থেকে 
স্বদেশপ্রেমীর মর্যাদার গৌরবে জম্মানিতা হন। সীমিত সুযোগে ক্িষ্ট 
নির্বাচনব্যবস্থাতেও ভারতীয় নারীসমাজ সোৎসাহে কর্তব্য পালন করে এবং 
অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রামে পুরুষের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে আপমুক্ 
হিমাচল সচকিত করে তোলে । «এক হাতে তারা অহিংস প্রতিরোধ 
আকড়ে ধরেন, আর অন্য হাতে ভোটের অধিকার |, 

ত্রিশের দশকে আইন অমান্ত ও চল্লিশের দশকে গভারত ছাড়” আন্দোলনে 
শত-সহত্র নারী গণআন্দোলনে সামিল হন, মাদকদ্রব্যের বিপণিসমূছে অবস্থান 
শুর করেন, সভা-শোভাযাত্রীয় অংশগ্রহণ করেন, কারাগারের জীবন 
অকুতোভয়ে বরণ করেন এবং লাঠি-গুলির সামনে প্রসারিত বক্ষে ধ্বনিত 
করেন «বন্দেমাতরম”গ। মহিলার্দের মধ্য থেকে সর্বভারতীয় নেত্রীদের 
আবির্ভাব ঘটতে থাকে । সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, 
অরুণা আসফ আলী, বিজয়লক্ষমী পণ্ডিত প্রমুখ নেত্রী্দের নাম ভারতের সীমানা 
অতিক্রম করে বহিবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, আর প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী হাজরার 
মত শহীদ নারীরা ভারতবাসীর হৃদয়ে ব্বদেশপ্রেমী নারীমৃত্তির অক্ষয় চিত্রটি 
উজ্জল রাখেন। সীমিত সংখ্যায় হলেও মহিলারা ১৯৩৬ সালে গঠিত 
কংগ্রেস-পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রিদভাগুলিতে মন্ত্রিপদের দায়িত্ব পালন 
করেন; কেউ কেউ স্পীকার, সেক্রেটারি, আগার সেক্রেটারি) ডেপুটি 
সেক্রেটারির পদ অলঙ্কত করেন। শ্থানীয় শ্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলিতে 
মহিলাদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগা হয়ে ওঠে। 

ভারতীয় সামাঞ্জিক অর্থনীতির সামস্ততান্ত্রিক পিছুটান, ভারতবাসীর 
অপরিসীম দারিদ্র, শিক্ষালাভের যথোপযুক্ত স্থুযোগন্থবিধার অভাব, সামাজিক 
জীবনে দায়িত্বশীল ভূমিকা! গহণের ক্ষেত্রে নানাবিধ অস্তরায় ইত্যাদি বছ কারণে 
ব্রিটিশ ওপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ক্রিয়াঝলাপে নাীলমাজের 
অংশগ্রহণ কখনো! সাধিক হয়ে উঠতে পারেনি । উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত 


৩১৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তিতি ও স্বরূপ 


পরিবাবগুলির নারীর! শুধৃমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । 
নিয়বিত বা দরিদ্র, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত নারীসমাজের বৃহৎ অংশের পক্ষে 
এপ যোগদান সম্ভব ছিল না। তা সত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যেঃ নারী- 
সমাজের সীমিত অংশের রাজনৈতিক সচেতনতা ও কর্মতৎপরতা৷ ভারতীয় 
সুক্ষিসংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল । 

নিয়বিত্ত, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ্দ সম্প্রদায়গুলির পরিবারগুলির মহিলার! শেষ 
পর্বস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের স্পর্শরছিত ছিলেন এমন নয়। গান্ধী তার 
জীবনযাত্রা, বেশভূষা, আহার, রাজনীতি, বক্তব্য উপস্থাপনার সারল্য, ধর্ম বোধ, 
গ্রাম-ভারতের উপযোগী বাগধারা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের কাছে শ্বদেশ- 
প্রেমের বাণী পৌছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন । হরিজন, দেবদাসী, মর, 
চাষী প্রভৃতি সকল রমনীদ্ধের কাছে তিনি "গান্ধী মহারাজ' ও “গান্ধী ভগবান, 
হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন । 

মৌল সামাজিক শ্রেণীর অংশ হিসাবে নারীসমাজকে অধিকার-সচেতন 
করে তোলার অনেকখানি কৃতিত্ব বৈজ্ঞানিক সমাজতস্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক 
দলগুলির। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গোরীগতভাবে ক্রিয়াশীল 
থেকে এগুলি অক্ষরজ্ঞানশৃন্ঠ, দরিদ্র ভারতীয় নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে 
সচেতন করে তুলতে সক্রিয্ন ভূমিক! গ্রহণ করেছিল। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর 
হাজার হাজার নারীকে কর্মবিরতি, হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা, সম্মেলন 
ইত্যার্দিতে সামিল কবে এগুলি জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার বামপ্রাস্তিক 
দিগস্তটির উন্মোচনে সহায়তা করেছিল । রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়ে 
মেহনতী নারীরা জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কাজকর্ষে অংশগ্রহণ 
করেন এবং শ্রমিক সংগঠন ও কৃষক সভাগুলির সদস্যপদ অর্জন করে 
ওপনিবেশিকতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের আবির্ভাব লগ্রকে ত্বরাপ্িত করেন। 
শ্রমিক ও কষক সংগঠনের অনেকগুলিই শুধুমাত্র স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন 
ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে লিপ্ত থেকে ক্ষান্ত হয়নি, সমাজতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্পু 
সার্থক করার জন্তও কর্মহচী রচনা করেছিল । ভারতীয় নারীসমাজ এসকল 
সংগঠনগুলির মাধ্যমে জাতীয় শ্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের সাথে 
পগিচিত হয় । 

জাতীয় মৃক্তিআন্দোলনের যৌবন জলতরঙ্গ থেকে ভারতীয় নারীসমাজের 
রাজনৈতিক চেতনার বদ্ধ্যাভূমিতে বারিপিঞ্চন ঘটে। জাতীয় স্বাধীনতা ও 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ৩১৯ 


ব্যক্তিম্বাধীনতার জন্ত নারীনলমাজের সংগ্রামী উদ্দোগ গ্রহণ এ বারিঙ্সিঞ্চনের 
সোনার কসল। 


অস্পৃশ্যত। বিরোধী আন্দোলন 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতীয় হিন্দু সমাজ মানুষকে *অমৃতস্য পুত্রাঃ, 
জেনেও ভারতীয়দের একাংশকে অপবিভ্র ঘোষণা! করে হেয় জ্ঞান করেছে এবং 
এঁ একাংশের স্পর্শ বা ছোয়াচ বাচিয়ে তথাকধিত পবিত্রতা অক্ষ রাখার 
প্রয়াসে নিজেকে ক্লিষ্ট করেছে । অপবিত্র বলে ঘোষিত মানুষদের পক্ষে 
পবিভ্রত। অর্জনের পথ খোলা ছিল না। জন্ম ও পিতৃপিতামহের জীবিক। 
অর্জনের পদ্ধতি হিন্ ব্ক্তিমানুষের সামাজিক মর্ধাদ1 নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে 
পরিগণিত ছিল। কাজেই জন্স্থত্রে অপবিত্র আখ্যাপ্রাঙ্ হতভাগ্য মানুষের 
দল ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বা নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের মর্ধাদাবুদ্ধির 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল । 

সব সমাজে, সব সময় কোন-না-কোন ধরনের স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা 
যায়। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু সমানে বর্ণব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার 
উদ্ভব হয়েছিল যে, মর্ধাদ।-মানকের সর্বনিষ্নে অবস্থিত অস্পৃশ্যদের অপমানিত, 
লাঞ্চিত ও শোষিত অন্তরাত্মার ক্রন্দনে ভারভীয় সামাজিক শ্যরবিন্যাস 
অভিশঞ্চ হয়ে উঠেছিল । 

অন্পৃশ্যতার সমস্যাটি ভারতের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপ্তি ও গভীরতায় 
সমরূপ নয়। আবার, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে সমস্যাটি একই রকম 
প্রতিক্রিয়াশলতায় আবিস এমন নয়। 

অস্পৃশ্য মানুষের! নান। উপবর্ধে বিভক্ত । এমন কতগুলি উপবর্ণ আছে 
যেগুলি একে অপরের কাছে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে ; আবার এমন 
কতগুলি উপবর্ণ আছে যেগুলি কোন কোন উপবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য, কিন্ত 
অন্যান্ত উপবর্ণের কাছে নয় 1৮ 

সমাজতত্ববিদেরা অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে, অন্পৃশ্যতার সমস্যাটির 
একটি সর্বভারতীয় রূপ আছে। ভারতের সর্বত্র অস্পৃশ্য ব্যক্তিরা সাধারণ 
কতগুলি বিধিনিষেধের কবলে পড়ে নিগৃহীত হন । 

অস্পৃশ্যতার সমস্যাটির সর্বভারতীয় সামাজিক তাৎপর্য সম্যকভাবে অনুধাবন 
করতে হলে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অন্পৃশ্যদের অবস্থান ও ধর্মাঁয় জীবনে তাদের 


৩২০ ভারতীয় জাতীম্বতাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


অপাও.ক্রেয় ভূমিকার সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করা একাস্ত প্রয়োজন | ধর্মীয় জীবনে 
তথাকথিত নিম্নবর্ণগুলির অকিঞ্চিৎকর মর্ধাদ1 আর্থনীতিক জীবনে উচ্চবর্ণগুলির 
উপর তাদের নির্ভরশীলতার ম্মারক। বেদনাবিধুর সত্য এই যে» সর্বাপেক্ষ। 
দরিপ্ররাই সবচেয়ে বেশী উচ্চবর্ণগুলির শোষণের শিকার । 

বর্ণপ্রথার তীব্রতা ও শক্তি শুধৃমাত্র হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে এমন নয়, 
ভারতীয় মুসলমান ও খ্রীস্টান সমাজকেও করে। ধর্মাস্তরের পরেও ভারতীপ্ন 
গ্রস্টানদের পক্ষে হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার প্রভাবমুক্ত থাকা সম্ভব 
নয়। হিন্দ্র সমাজের বর্ণসদৃশ নান! গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে ভারতীয় খ্রীস্টান ও] 
মুসলমানের] বিভক্ত । 

মুসলমান ও খ্রীস্টান ব্যক্তিরা বিজম্বী শক্তি হিলাবে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিলেন ; এই কারণে, কে. কে. ন্ধর লিখেছেনঃ তারা বাস্তবে অস্পৃশ্য- 
রূপে গণ্য হননি । কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু সামাজিক অনুশাসন তাদের সম্পর্কে 
প্রযুক্ত হত মাত্র। 

সমাজপ্রগতির পথে জগদ্দল পাথরের মত প্রোথিত অন্যতম স্থায়ী গ্রাতি- 
বন্ধক হিসাবে বিরাঞজজিত অস্পৃশ্ততার সমস্তাটির বিরুদ্ধে বুদ্ধ, রামানুজ, 
রামানন্দ, ঠচতন্ত, কবীর, নানক, তুকারাম প্রমখ ধর্মগুরুর। বীরের মত সংগ্রাম 
করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন । তাদের মানবতাবাদী কার্যক্রম তথাকধিত ধমীয় 
এঁতিহা ও সামাজিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার কাছে পরান্ত হয়েছিল। 

উনবিংশ শতাবীতে অন্পৃশ্তার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবার 
সিংহভাগ কৃতিত্ব ছিল ত্রার্ষদমাজের। প্রধানত পশ্চিমী ধ্যানধারণার উপর 
নির্ভর করে তার! অস্পৃশ্তত। প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে লড়বার 
রূসদ সংগ্রহ করেছিলেন। 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতীয় গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সাথে অস্পৃশ্ততা বিরোধী সামাজিক কার্যক্রম সংযুক্ত করে দিতে 
তৎপর ছিলেন। কংগ্রেসের আদিযুগের জঙ্গী জাতীয়তাবাদীর! বর্ণব্যবস্থাকে 
কর্মবিভাজন নীতির সার্থক সামাজিক প্রয়োগ ভেবে নিয়ে ভ্রান্ত পথে বিচরণ 
করেছিলেন, কিন্তু তার! কখনো! অস্পস্ততাকে গ্রহণীয় আদর্শ বলে প্রচার 
করেননি । 

অস্পশ্ততার বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করে তুলতে বিংশ 
শতাবীর তৃতীয় দশক থেকে সবচেয়ে কার্করী ভূমিকা গ্রহণ করেন গান্ধী । 


ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিগ্রকতি ৩২১ 


১০*২ সাল থেকে তার প্রতিষ্ঠিত হরিজন সেবক সঙ্য অস্পৃশ্তদের জন্ত সমাজ 
উন্নয়নমূলক বহুবিধ কাঁজকর্ম করতে থাকে । তিনি হিন্দু মন্দিরগুলিতে 
অস্পশ্তদের প্রবেশের অধিকার লাভের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । 

ভারতের মুক্তি আন্দোলন ও অন্পৃশ্া্দের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থ- 
নীতিক অধিকার স্্টির আন্দোলনের গতিবেগের একটি নিবিড় সম্পর্ক লক্ষা 
করা যায়। ত্রিশের দশকের শেষদ্দিকে কংগ্রেস-পরিচালিত প্রাদেশিক সরকার- 
গুলি অস্পৃশ্তদের সামাজিক-আর্থনীতিক উর্য়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল । 
অস্পৃশ্য সমাজের নিজস্ব নেতৃত্বে কয়েকটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। 
প্রসঙ্গত ডঃ আঘ্েদকর-পরিচালিত মাহাদ সত্যাগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখের 
দাবি রাখে । 

অম্পৃশ্তদদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গান্ধী- 
বাদী, সমাজতন্্রী ও হিন্দু শ্রেষ্টত্বে বিশ্বাসীদের দ্বিমত ছিল না। কিন্তু অবস্থার 
কারণ ও সেগুলির অপসারণ সম্পর্কে তাদের এঁক্যমত ছিল না। ভারতে “হিন্দু 
রাজ' প্রতিষ্ঠান নিবেদিতপ্রাণ সাভারকার অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধধাদাবৃদ্ধিতে 
আগ্রহী ছিলেন। ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের সামাজিক সাম্যের আদর্শের হাত- 
ছানিতে অস্পৃ্দের ক্রমবর্ধমান অংশের ধর্মাস্কর গ্রহণে আগ্রহ দেখে শঙ্কিত 
রক্ষণশীল হিন্দুদের অনেকে অস্পৃশ্তদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধিতে সমর্থন যুগিয়ে- 
ছিলেন । গাম্ধীবাদ্দী ও সমাজ্তন্ত্রীরা মানবিক ও আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিতে 
অস্পৃশ্ঠতা সমস্যাটি পর্যালোচন1 করেছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের স্তরে 
সমাধান খুঁজেছিলেন।5৩ মানবিক ও আথ-সামাজিক কার্ধক্রমের উপর 
আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারে সমাজতস্ত্রী ও গাস্বীবাদীদের মৌল 
পার্থক্য ছিল, বলাই বাহুল্য । 

অস্পৃশ্দের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য পরিচালিত আন্দোলনের 
নেতৃত্ব গ্রধানত উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজের একাংশের মানবতাবাদী আদর্শের 
প্রেরণায় জন্মলাভ করেছিল । অস্পৃশ্ত সমাজের নিজন্ব নেতৃত ছাড়া এ 
সমাজের অধংপতিত অবস্থার মৌল পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে হয় না। 


ভা1.স্পশ২১ 


ও জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমন্য। এবং সাম্প্রদায়িকতার 
উদ্ভব ও বিকাশ 


জনসমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জীবনপ্রভাত 


বুর্জোয়া! শ্রেণী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল। 
এই ভূমিকার অন্ততম প্রমাণ আধুনিক জাতিগুলির উদ্ভব ও বিকাশের ইত্তি- 
হাসের মধ্যে পাওয়া যায়। উদ্বীয়মান ধনতন্ত্রের যুগে আধুনিক ইউরোপীয় 
জাতিগুপির জন্স হয়। এই যৃগে সামস্ততান্ত্রিক যুগের অচলায়তন সমাজের 
দুর্গপ্রাকার আঘাতের পর আঘাত হেনে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশাল জন- 
সমট্টিকে আশ্রয় দিয়ে বিশাল শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠতে থাকে । শহর ও 
গ্রামের মধ্যে নৃতন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে । বুর্জোয়া ও সর্ব- 
হারাশ্রেণীর উত্তবের সাথে সাথে মধ্যবিত্ত একটি শ্রেণী নৃতন সমাজের যুগোপ- 
যোগী আশা-আকাখ্খা ও চৈতন্তে উদ্ধদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণ] 
প্রচারে অগ্রদর হয়। বুর্জোয়্া-গণতান্ত্রিক বিপ্রবের পথ ধরে আধুনিক ইউ- 
রোপীয় জাতীয়তাবা্ পথপরিক্রম! শুরু করলেও একথা ঠিক নয় যে, নৃতন 
আর্থ-সামাঞ্জিক ভিত্বির উপর সংস্থাপিত যে-কোন জনসমাজ জাতি হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা লাত করতে সক্ষম। আর্থনীতিক বাজারে জাতীয়তাবাদের প্রথম পাঠ 
গ্রহণ করার পরেও নিরিষ্ট জনসমাজের পক্ষে জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠ! লাভের 
জন্য আরও বহুবিধ উপকরণেরগ্প্রয়োজন হয়। সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি 
নান! বিষয়ে ধ্যানধারণার সাধারণ এঁক্যমত জাতিগঠনে স্বজনঙীল ভূমিকা 
গ্রহণ করে। সঞ্ডদশ শতাব্দীর ব্রিটেন ও মহান ফরাসী বিপ্লবোত্র ফ্রান্স 
ধনতান্ত্রিক বিজয় সম্পন্ন করে এ ধরনের এঁক্যমতের নৃতন বনিয়াদের উপর 
ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতির জন্স দেয়। রাষ্ট্রশক্তির মালিক নবীন বুর্জোয়া শ্রেণী 
শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামরিকবাহিনী এবং জাতীয় পতাকা ব্যবহারের 
মাধ্যমে “এক জাতি, এক প্রাণ, একতা”-র আদর্শ স্থাপন করে। ব্রিটেন ও 
ফ্রান্সের মত ইতালী ও জার্মানীতেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ইতালীয় ও জামর্ণন 
জাতির জন্ম হুয়। 

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির মত স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতে 
জ[তিগঠমের কাজটি গুরু হয়নি । ওপনিবেশিক ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ভারতীয় ধনিক- 


জনসবাজ, সংখ্যালহ্‌ সমস্তা এবং সাম্প্রধায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩২৩ 


শ্রেণীর আবির্ভাব যত কাল সম্ভব রুখে দিতে প্রস্নানী ছিল। এ শ্রেণী 
অনুপস্থিতি সত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর গ্রধয অর্ধে ব্রিচিশ ধনতঙ্ত্রের কিছু কিছু 
প্রগতিশীল কার্যক্রমের (সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাঃ বাণিজ্যিক কৃষি, শিল্পায়ন, 
যোগাযোগ ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন, 
সমাজসংস্কার ইত্যাদি) ফলশ্রুতিতে পশ্চিমী ভাবধাব্রাপুষ্টঃ নৃতন আর্থনীতিক 
বাজারে অংশগ্রহণে লাভবান মধ্যবিভ একটি শ্রেণী আবির্ভাবলগ্নের পর 
থেকেই জাতিগঠনের দায়ঘার্রিত্ব পালনে অগ্রসর হয়। এই শ্রেণী ফরাসী 
বা ব্রিটিশ বৃর্জোয়। শ্রেণীর মত বিপ্রবী ছিল না । উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা 
এই শ্রেণীর ছিল না। সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামের সামর্থ এই 
শ্রেণীর ছিল না। 

ভারতের সকল অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়নি । ওপ- 
নিবেশিক ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার ভারতের সর্বত্র সমান তীব্রতায় বা 
ব্যাপ্তিতে ঘটেনি । ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির জনসাধারণ ব1 জম্প্রদায়গুলি 
একই সময় রাজনৈতিক সচেতনায় সমৃদ্ধ হয়নি। ফলে ভারতীয় জাতীয় 
আন্দোলন একদিকে যেমন রাজনৈতিক চেতনার অসম বণ্টনের ফলে দ্রুত 
গতিবেগ লাভে অক্ষম হয়েছে, অগ্তদিকে তেমন এ আন্দোলনের শেষ দিকে 
সব প্রদেশের জনসাধারণ নবলব্ধ চেতনায় বলীয়ান হয়ে সংগ্রামের প্রান্তরে 
অবতীর্ণ হয়েছে। 

ব্রিটিশ ভারতের প্রদ্দেশগুলি গপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য তৈরী 
কর! হয়েছিল । প্রায় প্রতিটি প্রদেশে প্রধান একটি জনসমাজের সাথে একাধিক 
জনসমাজ এবং সংখ্যালঘূ সম্প্রদায় আত্মবিকাশের স্থুষোগবঞ্চিত অবস্থায় 
বলবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রদেশগুলির আর্থশীতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, 
বাণিজ্যিক অগ্রগতি, শিক্ষাবিস্তার এবং সর্বোপরি ১৯৩০-,৩৪ সালের আইন 
অমান্ত আন্দোলনের ব্যাপ্তি প্রধান-অপ্রধান সকল জনসমাজেরই চেতনার 
দিগস্তকে সম্প্রনারিত করে। প্রাদেশিক সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার বিকাশ ও 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কর্মেগ্চোগ জনসমাঁজগুলির আত্মবিকাশের দাবিকে দুর্বার 
করে তোলে । 

বিভিন্ন প্রদেশের জনসমাজগুলি নির্দিই ভৌগোলিক এলাকার দাবিতে 
সোচ্চার হয়ে ওঠে । বিহারী, কর্নাটকী, মালয়ালশ, গুজরাটি জনসাধারণ 
ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ পুন্গঠনের জঙন্ত সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে 


৩২৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


তোলেন। তেলেগড ভাষাভাষীর মাদ্রাজ প্রর্দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অঙ্ধ- 
প্রদ্দেশ গঠনের দ্রাবি করতে থাকেন। মহারাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে সংযুক্ত 
কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের দাবিতে কর্ণাটকীর! এক্যবদ্ধ হন। বিহারী, ওড়িয়াঃ 
মালয়ালী, গুজরাটি প্রভৃতি জননমাজগুলি অনুরূপ দাবিতে সংগ্রামে 
অবতীর্দ হন। 

আত্মবিকাশের দাবিতে জনসমাজগুলির আন্দোলন জাতীয় মুক্তি- 
সংগ্রামের শঙ্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল । সিপাহী বিদ্রোছের পরবর্তী- 
কাল থেকে “ব্রিটিশ রাজ' ভারতের সামস্তবাদী শক্তিগুলির সাথে আতাত গডে 
তুলে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পরাভূত করতে সক্রিন্ন হয়ে উঠেছিল । রক্ষণ- 
শীল, প্রতিক্রিয়াশীল সামস্তবাদী শ্রেণীন্বার্থকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংহত 
করে ব্রিটিশ রাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোবণ বজায় রাখতে তৎপর ছিল। 
প্রদ্দেশগুলির জনসমাজসমূহ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি আত্মবিকাশের দাবিতে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে ভারতীয় বাজনৈতিক চেতন! দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
জনসমাজগুলি বিদেশী শাসনকে তাদের আর্থনীতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবদ্ধক হিসাবে চিহ্নিত করতে 
শেখে। শিজন্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্ববিষ্ঠালয়ঃ বণিকসতা, 'জাতীয়" বঙ্গমঞ্চ 
ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা বা বিকাশের আন্দোলন ভারতীক়্ মৃক্তিসংগ্রামের গতিবেগ 
বৃদ্ধি করে। 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনসমাজগুলির 
জাগ্রত চেতনার স্বরূপ উপলক্ধিতে সক্ষম হয়েছিল । উভয় দলই ভাষাতিত্তিক 
প্রদ্দেশ গঠনের দাবি শ্বীকার করে নেয়। পুনর্গঠিত প্রদেশ বা রাজ্যগুলি নিয়ে 
একটি যুজরাষ্টট গঠনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও ছিমত ছিল না । এমন কি, যুক্তরাষ্ট্রের 
অঙ্গরাজ্য হিসাবে অবস্থানে অসম্দত প্রদেশকে বিষুক্তির অধিকার দানের 
ক্ষেত্রেও এঁক্যমত ছিল । ভাষাগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
বিকাশের স্থযোগন্থবিধা নিশ্চিত করার জন্য বগনখাতি। রক্ষাকবচ স্থষ্টির 
ব্যাপারেও মতামতের সাদৃশ্য লক্ষণীয় ছিল। 


জনসমাজগুলির আন্দোলন £ পরস্পর বিরোধী শক্তির গ্রতিফলন 
নবজাগ্রত জনসমাজগুপির আত্মবিকাশের জন্ত আন্দোলন দুই ধরনের 
প্রবণতার বিধৃত ছিল। 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্ত। এবং সাশ্প্রদ্াক়িকতার উদ্ভব ওবিকাশ ৩২৫ 


একদিকে জনসমাজগুলি নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদির 
পৃর্ণতম বিকাশের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে । অঞ্চলগত সংহতির 
দাবিও এ আন্দোলনের গতিবেগ সঞ্চাবে সহায়ক হন । বলা বাহুল্য, আত্ম- 
বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে গঠিত আন্দোলন জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও 
স্পষ্ট প্রগতিশীল তাণ্পর্ধে বলীয়ান ছিল। এরূপ আন্দোলনের তরঙবীর্ষ 
থেকে ভারতীয় জাতীয় এক্যের দিগন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকে । জনসমাজ- 
গুলি যতই আত্মসচেতন ও আত্মবিকাশে উন্মুখ হয় ততই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে । 

অপরদিকে জনসমাঁজগুলির আন্দোলন বহু ক্ষেত্রে জাতীয় স্থার্থের 
বিরোধী খাতে প্রবাহিত হয়েছিল; বিভেদ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এরূপ 
আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক্যশক্তিকে ছুর্বল করেছিল । জন- 
সমাজগুলির আত্মবিকাশের কাহার প্রাবল্যকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের 
গোঠী স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় রত ছিল। নির্দিষ্ট কোন জনসমাজের ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতিরা ভিন্ন জনসমাজভূক্ত প্রতিদ্বন্বী ব্যবসা ও শিল্পপতিদ্দের বিরুদ্ধে 
বৈরী মনোভাব গড়ে তুলে শ্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে নিজন্ব জনসমাজকে ক্রীড়নক 
হিসাবে বারহার করতে আগ্রহী ছিল। পেশাগত শ্রেণীগুলি অনুরূপভাবে 
চাকুরি, নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থবিধা আদায় কর! বা বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
জনসমাজগুলির স্বাতস্ত্র্ের উপর অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় 
এঁক্যকে কিছুটা বিপদের সম্ম্ধীন করেছিল। অন্থান্ত কায়েমী স্বার্থমহলগুলি 
আন্তগ্রণাদেশিক বিরোধ বা জনসমাজগুলির অনৈক্যকে হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করে লাভবাঁন হতে তৎপর ছিল। 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনসমাজগুলি ক্রমশ সংগঠিত 
হয়ে উঠলে এবং শোধিত সামাজিক শ্রেণীগুলি জনসমাঁজ বা প্রদেশের সীমানা! 
ছাড়িয়ে সংঘবদ্ধতা রচনায় অগ্রসর হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও দেশীয় কায়েমী 
্বার্থমহল অন্ত্স্ত বোধ করতে থাকে । শোষণ, মুনাঁফা+ কর্তৃত্ব, স্থযোগ ইত্যাদি 
কুক্ষিগত করার স্বার্থে জনসমাজগুলির ক্রমবর্ধমান এঁক্য ও শোষিত শ্রেণীগুলির 
সংঘবদ্ধত1 ছুর্বল করতে কােমী স্বার্থের প্রতিভূ ব্যক্তি ও সংগঠনগুলি তৎপর 
থাকে। জনপমাজগুলির ম্বতত্ত্র সত্তাকে ব্যবসায়িক ধম্য়, সাম্প্রদাক্িক 
ইত্যাদি নানাবিধ স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে প্রৃতিক্রিয়ার শক্তিগুলি 
ভারতীয় এক্যন্থ্টিতে বাধা দিয়ে নিজেদের শ্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করে। 


৩২৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বক্ষপ 


জাগ্রত জনসমাজগুলি একদিকে যেমন ভারতীয় জাতীয়তা ও ব্রিটিশ 
সাআ্াজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আনয়নে সহায়ক 
হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই কারেমী স্বার্থের প্ররোচনায় অনেক সময় জাতীয় 
দ্বার্থ তুলে সঙ্বীর্ণ গোঠীন্বার্থ চরিতার্থতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছিল |: 


ভারতীয় মুসলমান জন্প্রদায় ঃ জাতীয় সংখ্যালঘু, না, জাতি? 


অবিভক্ত ভারতে মৃসলমানদের ম্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে গণ্য করার 
অন্ুবিধা ছিল অনেক। ত্ার৷ ভারতের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম সর্বত্রই 
বসবাস করতেন । কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেননি । সারা ভারত 
জুড়ে নির্দি্ই কোন ভাষায় তারা কথাবার্তা বলতেন না, বসবাসের প্রদেশ 
অনুযায়ী তার ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলতেন । 


বেশভৃষার ব্যাপারে তাদের সর্বভারতীয় নির্দিষ্ট কোন পোশাক ছিল না। 
মালাবার অঞ্চলের মোপ-লার! মুসলমান হলেও বেশভূষা ও খানাপিনার ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় হিন্দুদের অনুরূপ ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
ও বাংলার মুসলমান চাষীদের মধ্যে বেশতৃযা ও খাগ্াত্যাপের ব্যাপারে 
কোনরূপ মিল ছিল ন1। বাংলার হিন্দ-মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাছ্যা- 
ত্যাস, রীতিনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষণীয় ছিল। 
উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের 
মুদলমানদের বৈসাদৃশ্ত ধর্ময়' বিশ্বাসের সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র পরিলক্ষিত 
ছিল। 


আর্থনীতিক দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানের] হিন্দুদের মতই নানারূপ 
সামাজিক শ্রেণীতে বিতক্ত ছিলেন। হিন্দুদের মত তাঁদের মধ্যেও নবাব, 
রাজা, মালিক, শ্রমিক, জমিদার, প্রজা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, দোকানদার, 
কুষক প্রভৃতির অভাব ছিল না। সমগ্র ভারত জুড়ে বা নির্দিষ্ট কোন প্রদেশে 
সকল মুসলমানদের শ্রেণীস্বার্থ এক ছিল না; শোষক ও শোষিত শ্রেণীর শ্রেণী- 
সংঘাত মুপলমান সমাজেও বর্তমান ছিল। তাদের আর্থনীতিক জনজীবন 
ভারতীয় অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদের মতই কোন দিক থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। হিন্দু 
রাজা, জমির্দার, মালিক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ মুসলমান নবাব, 


জনসমাজ, সংখ্যালহ্‌ সমস্ত! এবং দাশ্দ্্যায়িকতার উত্তব ওবিকাশ ৩২৭ 


ভূশ্বামী, কারধানা-মালিক, বণিক প্রভৃতির স্বার্থের চেয়ে স্বতঙ্ত্র ছিল না। 
সুসলমান ও হিমু মেহনভী মাছষের স্বার্থ অভিন্ন ছিল। 

সকল ভারতবালীর রাজনৈতিক স্বার্থ ব্রিটিশ শাসন অবসানের সাথে যুক্ত 
ছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রগতি অর্জনের পথে ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদ হিন্দ, ম্বসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান সকল ভারতবাসীর কাছে 
প্রতিবন্ধক হিসাবে বিরাজ করেছিল । ব্রিটিশ সা্রাজাবাদ সকল ভারতবাসীর 
সাধারণ শত্রু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল । 

সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ত্রে উক্নতিসাধনের 
জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের! শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন, বণিকসভা, বিভিন্ন 
পেশায় নিযুক্ত কর্মচারী বা বৃত্তিভোগী লোকজনদের ইউনিয়ন, ভূমিমালিকদের 
সংগঠন ইত্যাদি গড়ে তুলতে থাকেন । ভারতীয় জীবনের নিষ্ুর বাস্তবতা ধর্ম- 
বিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে সকল ভারতবাসীদের সংগ্রামের ময়দানে সমবেত 
করতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল । 

ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে বিবেচনা করার অন্য 
একটি অসুবিধা ছিল এই যে, ভারতীন্ন সংস্কৃতির রূপকার হিসাবে অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের মত হিন্দু ও মুললমান সম্প্রদায়ও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে- 
ছিল। ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির দর্পণে উভয় সম্প্রদায় নিজেদের গ্রতিবিশ্ব 
খুজে পেতেন। সাহিত্য, স্থাপত্য, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকল! সর্বত্রই ইসলাম 
ভারতীয়করণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে ভারতীয়ত্বে ধন্য করেছিল । 
এমন কি, ওয়াহ্‌ বী-করাইজী আন্দোলনের যুগ থেকে সিপাহী বিস্রোহ 
পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের শেষদিন পর্যস্ত অন্যান্য 
ধর্মাবলমখীদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে অবতী4 হয়ে মৃত্যুবরণে অভিলাষী মুসলমান বীরের অভাব ঘটেনি। 

বর্তমানে প্রায় সমগ্র ভারত জুড়ে বসবাসকারী ভারতীয় মুসলমানেরা সর্ধ- 
বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচ্য হলেও অবিভক্ত ভারতের সিন্ধু, 
বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের মুসলমানগণ মালয়ালী, কর্াটকী, 
মহারাষ্ট্র, গুজরাটি বা অনুরূপ জনসমাজের বৈশিষ্ট্যে ম্যাদাসম্পর ছিলেন । 
তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাক', ভাষা, সংস্কৃতি এবং আর্থ- 
নীতিক জনজীবন ছিল বলেই তীদের একটি জনসমাজ্, বলে চিহ্িত কর! সঙ্গত 
ছিল, তার] সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে নয়। 


৩২৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


অন্তান্ত সংখ্যালঘু 

ভারতীয় প্রত্যেক প্রদেশে প্রধান জনসমাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সংখ্যা- 
লঘু জশ্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রধায়গুলি ভারতের নির্দিষ্ট 
কোন ভৌগোলিক এলাকায় ঘনসন্ষিবিষ্টভাবে বসবাস না করে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলের জনসমাজগুলির সাথে মিলেমিশে জীবন ও 
জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। নির্দি্ই কোন সংখ্যালঘূ সম্প্রদায় ভারতের 
সর্বত্র যে একটি ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম বা আর্থনীতিক জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ 
আছে এমন নয় | অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রদেশগুলির সামাজিকঃ আর্থ- 
নীতিক ও সাংস্কৃতিক জনজীবনের অংশীদার হয়ে বসবাস করে। কিন্তু 
নিরিষ্ট কোন একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজ করলেও 
ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা বা সামাজিক ন্যায়বিচারের কোন-নাকোন নিরিখে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে । এজন্য ধর্ময় সংখ্যালঘু, 
ভাষাগত সংখ্যালঘৃ, সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু ইত্যাদি নান। সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব 
লক্ষ্য করাযায়। অবিভক্ত ভারতে মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, পাশা, “অনুরত' 
সম্প্রনায় ও উপজাতিগুলির স্ব(ধিকার রক্ষার সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের 
শক্তিবৃদ্ধি করেছিল । 


মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উত্তব ও বিকাশ ঃ কারণ বিশ্লেষণ 


ওপনিবেশিক ভারতে হিন্ৃ-মুদলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ উভয় সম্প্রদায়ের 
কারেমী স্বার্থের প্ররোচনায় ও ব্রিটিশ সাত্রাঙ্জাবাদী কর্তৃপক্ষের উস্কানিতে 
কলেবর বৃদ্ধি করেছিল । একবপ সাম্প্রদায়িকতার “ভারতীয়ত্ব” এত বেশী ছিল 
যে, রাজনৈতিক বিশেষ কোন মতাদর্শের বাধাবুলিতে এই সমস্যার প্রকৃতি 
অনুধাবন করার প্রয়াস সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
সমাজবিষ্া, তুলনামূলক ধর্মতত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ব, জনসংখ্যা সম্পক্কিত 
বিজ্ঞান ইত্যার্গি সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সম্মিলিত সহায়তা ছাড়া গবেষকের 
পক্ষে এরূপ সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। গবেষক যদি হিন্দু বা মুসলমান হুন 
তবে বস্তনিষ্ঠার গ্রতি তার আগ্রহ সত্বেও তার ভিন্নতর সামাঞজিকীকরণ, 
মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জন্য সত্যদৃ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা বেশী। 

ভারতে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশে ক্রিয়াশীল কারণ- 
গুলিকে মোটাম্ম্টি কতগুলি শিরোনামে বিভক্ত করে আলোচন! করা যায় ঃ 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩২৯ 


১. সুযোগন্থুবিধা-বঞ্চিত মুসলমান অভিজাতশ্রেণী £ উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি ম্বতন্ত্র একটি ধার! 
হিসাবে "মুসলমান জাতীয্পতাবাদের” উত্তব ঘটে । ওঁপনিবেশিক ভারতে 
কুযোগস্থবিধা-বঞ্চিত সামস্ত মুদলমান অভিজাততন্ত্রের উচ্চতর অংশের মধ্যে 
রূপ জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক রূপ প্রথম বিকশিত হয়। ব্রিটিশ ধনিক- 
শ্রের শোষণ ও অপশাসনে জর্জরিত মৃনলমান অভিজাতশ্রেণী একদিকে 
যেমন নিজন্ব স্বার্থরক্ষায় সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল, 
অপরদিকে তেমন আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক-মনস্তাত্বিক প্রেক্ষাপটের 
বিচারে অপেক্ষাকৃত অগ্রমর হিন্দু ধনিকশ্রেণীর প্রতিযোগিতার হাত থেকে 
রেহাই পাওয়ার কৌশল আবিষ্কার জরুরী মনে করেছিল। এই শ্রেণী ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণীর বিরোধিতায় লিপ্ত হয় আবার হিন্দু ধনিকশ্রেণীর রাজনৈ তিক- 
আর্থবতিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর হয় । 

২. বিশ্বজোড়া ইসলামী সংস্কৃতির সাথে আত্মীয়তা £ ভারতে 
ইসলাম অন্ত ধর্মগুলির সাথে সমন্বয়ের পথে অনেকটা অগ্রসর হলেও, ভারতীয় 
মূনলমানদের অনেকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের বিদ্বেশী ভাবতেন। স্যার 
আবদুর রহিম বলেছিলেন,৫...আমরা যখন রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের 
মতই শহরবাপী হিন্দুদের বসবাসের এলাকায় গ্রবেশ করি তখন ভারতে 
আমরা সকল সামাজিক বাপারেই নিজেদের সম্পূর্ণ বিদেশী বলে অস্থভব 
করি ।'৪ খিলাফৎ আন্দোলনের সময় ধর্ময় আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে 
ভারতীয় মুদলমানের' তুরস্কের খলিফার বিশ্বজোড়া মুসলমান জগতের উপর 
ধরম্ণয় কর্তৃত্ব ও “পবিভ্র স্থান” হিসাবে বিবেচিত আরব, ইরাক, পিরিক্াা ও 
প্যালেস্টাইনের উপর তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্ প্রাণবিসর্জন করতে রাজী 
ছিলেন। অথচ তুকীরা ১৯২২-২৩ সালে ুসেনে অন্ুঠিত আলাপ- 
আলোচনায় “পবিত্র স্থানের” উপর খলিফার কর্তৃত্বের দাবির উপর জোর না 
দিয়ে প্রতিরক্ষা ও “পেট্রল প্রাপ্তির স্বার্থে ভতিলায়েতের উপর দখলদারি কায়েম 
করতে বেশী উৎসাহ দেখান । ১৯২৪ লালের ওরা মার্চ তুকীরা মৃস্তাফা 
কামাল পাশার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে খলিফাতস্ত্রে উচ্ছেদ ঘটায়। খিলাঁকৎ 
আন্দোলন সম্পর্কে ডব্লিউ, সিং শ্মিধ মন্তব্য করেছিলেন যে, “ভুল আদর্শ, 
রোমাটিকতা ও বাস্তবতাবজিত দৃর্িভঙ্গী? ব্যর্থতা ডেক্খএনেছিল। অধ্যাপক 
এফ. রহমান এই আন্দোলনকে “ভাবী স্বাধীন ভারতে অ-মুসলমান সংখ্যা- 


৩৩০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


গরিষ্ঠের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিরাপত্তা! খোজার অর্ধ-সচেতন প্রয্নাস+ বলে 
বর্ণনা করেছিলেন ।5 
জওহরলাল নেহরু-বন্লিত “ইসলামী এঁতিহ ও অঝাফোর্ড শিক্ষার+ অতভূত 
মিশ্রণ মহম্মদ আলী বলতেন, “ইসলাম ও ভারত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমি 
উন্মাদ ।, গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩*-৩১) আলী বলেন, ভারতীয় 
ম্বসলমান হিসাবে তিনি ছুটি সমকেন্দ্রি ক্ুদ্র-বৃহৎ বৃত্তের অভ্যন্তরে চিন্তা ও 
মননের রাজ্যে বাস করেন--একটি ভারতের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত এবং 
অপরটি ইসলামের ভাল-মন্দের সাথে ।£ আলী সাহেবের মত ব্যক্তিদের 
ক্বূপ সমকালীন বছু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রতিভাত ছিল না 
এমন নয়। 

৩. ওপনিবেশিক শাসনকর্তৃ পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ £ হিন্দুদের 
তুলনায় ভারতীয় মসলমানের ওঁপনিবেশিক আমলের গুরু থেকে উনবিংশ 
শতাবীর সপ্তম-অষ্টক দশক পর্যন্ত অনেক বেশী অনাদৃত, অপমানিত, লাঞ্ছিত 
ও বঞ্চিত ছিলেন। শাসকশক্তি হিসাবে কয়েক শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক- 
সামরিক ক্ষমতার অধিকারী মুসলমান সমাজের মর্মকেন্দ্রে এরূপ অনার্দর, 
অপমান, লাগ্চনা ও বঞ্চনার তীক্ষ শেল নির্মমভাবে বিদ্ধ করেছিল । শ্বাভাবিক 
কারণে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব হিন্দরদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে অনেক 
বেশী প্রকট ছিল । ওয়াহ.বী ও ফরাইজী আন্দোলন ধর্মসংক্কার আন্দোলন 
হিসাবে প্রথমে সংগঠিত হলেও কালক্রমে শ্রেণীসচেতনায় সমৃদ্ধ হস এবং 
ব্রিটিশ-বিরোধী শ্বরূপে বিধৃত,হয়। ১৮৭ সালের সিপাহী বিজ্রোহে মুসল- 
মানদের অংশগ্রহণ হিন্দ্র্দের তুলনায় অনেক বেশী বাপক ছিল। মৃত্যুবরণও 
তাদ্দের করতে হয়েছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। 

শাসকশক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে মুসলমানদের শক্তির 
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আর, আপেক্ষিকতার 
বিচারে হিন্ত্রা তখন নানাবিধ স্থযোগস্থবিধা লাভের অধিকার ভোগ 
করেছিল। স্তর উইলিয়ম হাণ্টার বাঁঝাল মন্তব্য করেছেন যে, “হিন্তবরা 
তাদের প্রাক্তন মনিবদের ফেলে-দেওয়! রুটির খগগুলি ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ 
করেছিল ।'5 

৪. ইংরাজী শিক্ষণ ও গ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে বৈরী মনোভাব £ উনবিংশ 
শতাবীতেও ভাষা হিসাবে আরবী, পারসী ও উদ সমকালীন ইংরাজীর চেয়ে; 


জনসমাজ, সংখ্যালঘ সমস্তা এবং সাস্পরফ্কাযিকতাম়্ উত্তব ও বিকাশ ৩৩১ 


নিয়মান ছিল না। ইউরোপীয় জ্ঞানের পরিচয় আরবী-পারসীর মধ্য দিয়ে 
কিছুটা লভ্য ছিল। ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও নবজাগরণের পৃরে' 
কয়েক শতাব্দী জুড়ে ইসলাম সাবা বিশ্বে উচ্চতর সভাতা-সংস্কৃতির বাহক হযে 
উঠেছিল। ফলে, মৃসলমানঘের ব্যবহৃত ভাষাগুলির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল । 
উনবিংশ শতাবীর শেষ তিনটি দশকের আগে ভারতীয় মুসলমানের! তাদের 
রাজনৈতিক-সামরিক ক্ষমতার দখলদার ব্রিটিশ শাসকর্দের ভাষা শিক্ষায় 
কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু এরূপ অনাগ্রহ সাম্প্রতিক কালের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্নীধারায় মুসলমান চিন্তা ও মননকে অবগাহনের মৃক্ত 
স্থষোগ থেকে বঞ্চিত করে। 

্রীস্টধর্ষের সংস্পর্শে এসে হিন্দুধর্ম নূতন ব্যাখ্যার আরও বর্ণাঢ্য ও প্রাণবস্ত 
হয়ে ওঠে। ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম উভয়ই ইছুদী-ীস্টান এঁতিন্থের কেন্দ্রভৃমি 
থেকে উদগত বলে মুপলমানেরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য 
কিছু পায়নি )০ 

যুগোপযোগী ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সরাসরি 
গ্রহণ করতে না পেরে ভারতীয় মুসলমানের শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় 
পিছিয়ে পড়তে থাকে । এই কারণে ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, পেশ! ইত্যাদিতে হিন্্রদের একচেটিয়া]! অংশগ্রহণ ব৷ অগ্রগতি দীর্ঘকাল 
বজায় থাকে। তাছাড়া, ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন বিপুল সংখ্যক মুসলমান 
অধ্যুষিত উত্তর ভারতে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল বোম্বে, মাদ্রাজ, কোলকাতা 
প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলির অনেক পরে । স্বভাবতই ইংবাজী শিক্ষা গ্রহণ 
বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রণাসনিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের ব্যাপারে হিন্দুদের 
তুলনায় মুসলমানেরা অনেক পরে মনস্থির করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করে। শিক্ষা ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে হিন্ত্-মূলমান সম্প্রায়গুলির অসম 
অগ্রগতি ধীরে ধীরে এক পক্ষকে প্রতিকূল অবস্থার সম্ববীন করে এবং 
অপরপক্ষকে সুবিধাজনক অবস্থা বজায় রাখার মনোভাব গ্রহণে প্ররোচিত 
করে। 

৫. সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন সরবরাহে সরকারী-বেসরকারী ব্রিটিশ 
প্রয়াস £ ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক সরকারী নীতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয়- 
সাতটি দশক পর্বস্ত ম্পষ্টত মুসলমান বিদ্বেষে ভরপুর থাকেে। ১৮৪৩ সালে লর্ড 
এলেনবর্যো বলেছিলেন, *...আমাদের নীতি হোল হিন্দুদের সাথে সমঝোতা 


৩৩২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ম্বক্পপ 


গড়ে তোলা । সিপাহী বিদ্রোহ দমনের কিছু পরে লর্ড এলফিনস্টোন 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, রোমানদের প্রাচীন প্রশাসনিক আদর্শ 
“বিভক্ত করে ও শাদন করো' নীতি হিসাবে ব্রিটিশ ভারতে গৃহীত হওয়! 
উচিত। ব্রিটিশদের মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। 
ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে হীনবল করে তুলতে এ সম্প্রদায়কে 
হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাড় করাতে তারা নানারূপ ফন্দীফিকিবের 
আশশরক্ন গ্রহণ করেছিলেন । সাম্রাজ্যবাদী স্বণর্থরক্ষার প্রয়োজনে তারা শাসন- 
তান্ত্রিক পরিকল্পনা, সাম্প্রদ্াছিক প্রতিনিধিত্ব, সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমগ্ডলী, 
প্রদেশ পুনর্গঠন ইত্যাদি নানা ধরনের ছলাঁকলা ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত হয়ে 
উঠেছিলেন । 

১৮৭২ সালে শ্তর উইলিয়ম হান্টার তার “দি ইত্ডিয়ান মুসলমান্স? গ্রন্থে 
যুদলমানদের ন্টাধ্য অভিযোগগুলির প্রতি সুবিচার করার দাবি উখাপন 
করেছিলেন। ডব্লিউ. এস, ব্লান্ট ১৮৮৩-৮৪ সালে বন্থবার ভারতীয় মুপপল- 
মানদের “াাত খি'চিয়ে” ব্রিটিশদের ভয় পাইয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পরামর্শ 
দেন।” “ইংল্যাণ্ডে আমরা সদাপর্বদ1 ভারতে মুসলমান অত্যতখানের আশঙ্কায় 
থাকি” তিনি তার "ইও্ডিয়া আগার রিপন £ এ প্রাইভেট ডায়েরি? (১৯০৯), 
বইতে লেখেন, ****কিন্ত তাঁরা যদ্দি চুপচাপ বসে থাকে, আর অন্তগ্রহ-বঞ্চিত 
অবস্থায় থাঁকার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে থাকে তবে ব্রিটিশ জনগণ তাদের 
এ অবস্থায় ফেলে রাখতে বেশ খুশী হবে ।? আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ 
আর্চবোন্ড ও আরও কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুসলমানদের স্বার্থকে জাতীয় 
স্বার্থের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন। রাজেন্দ্প্রসাদ তার 
“ই্ডিয়া ডিভাইডেড? বইতে মন্তব্য করেন যে, ৯৯০৬ সালে সিমলাতে গর্দর 
জেনারেল লর্ড মিণ্টোর কাছে মুনলমান প্রাতিনিধিদলের ন্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী 
দাবির পশ্চাতে মিঃ আর্ট বোল্ডের বৃদ্ধিপরামর্শ ক্রিয়াশীল ছিল। ও্পনিবেশিক 
কতৃপক্ষ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মুসলমানদের হিন্দু পেশাগত শ্রেণী এবং 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্থুগামী মধ্যবিত্ত মানুষদের ক্রমবর্ধমান জঙ্গী 
জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে সংগঠিত করে তুলবার 
অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। 

৬. অসম আর্থুনীতিক বিকাশের প্রতিক্রিয়। £ ব্রিটিশ ভারতের 
আর্থনীতিক উন্নতির বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ফলাফল অবিভক্ত ভারতে মুসলমান 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্থা! এবং সাম্প্রধান্নিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩৩৬ 


সম্প্রদায়ের অনেকের মনে বঞ্চনাঃ হতাশ! ও আপেক্ষিক অনগ্রসরতার বেদন। 
গভীরতর করে। কান্নেমী ন্বার্থমছল এই বেদনাকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
তুলনামুলকভাবে শিক্ষার্থীক্ষায় অগ্রসর সরকারী চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে 
সমৃদ্ধতর হিন্বু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব স্্টি করে। মহাজন, 
জমিদার, দালাল, ধনিক, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্ 
সম্প্রদায়ের অস্ততূক্তি ছিল বলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মৃদলমান সম্প্রদাক্বের বৃহধাংশের 
চোখে এঁ অংশের ভূমিকা শোষকের ন্যায় বলে প্রতিভাত হয়েছিল। ভারতের 
সর্বত্রই যে এন্প চিত্র বিরাজিত ছিল এমন নম্ব। উদ্রাহুরণন্বরূপ বল। যায়, 
সংযুক্ত প্রত্দেশের কোন কোন অংশে বৃহৎ জমিদার ও অভিজাতদের 
অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। 


উচ্চবর্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের সদন্যর। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, প- 
নিবেশিক প্রতু্দের তৈরী কর] আর্থনীতিক বাজারে লাভবান হয়ে এবং গ্রামের 
জমিদারী থেকে প্রাপ্ত নিশ্চিত আয়ের মাধ্যমে সস্তানসম্ততিদের শহর এলাকান্ব 
শিক্ষিত করে সাংস্কৃতিক জীবনের মানোক্য়নে ব্রতী হন। সাহিত্য; ধর্ম, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা চিন্তা ও মননে উনবিংশ শতাব্দীর তিন- 
চারটি দশকে যে ধরনের 'নবজাগরণ* আনয়ন করেন তা মুদলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শুধু পরিব্যাপ্ত হয়নি এমন নয়, নিষ্বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও ব্যাপকতা 
লাভ করতে পারেনি । জনজীবনের অন্বরমহলে ন্বজাগরণী আহ্বান পৌছুতে 
পারেনি । দরিদ্র, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-মুদলমান চাষীর সমস্ত 
ইংরাজী-শি/ক্ষত হিন্দু “বাবৃ, জন্প্রদধায়ের আলোচ্য বিষয়স্থচীতে স্থান লাভ 
করেনি । বলাই বাহুল্য, এ “বাবু, সম্প্রদায়ের কার়েমী স্বার্থমহলগুলি 
নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে সাম্প্রদারিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। হিন্দুধর্ম 
ও হিন্দৃত্বের ধ্বজ! ধরে তারা আর্থনীতিক ও সামান্রিক সুযোগস্থৃবিধা সীমিত 
সংখ্যক, হিন্থু ন্থবিধাভোগীদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হয়। 
সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাচীর গড়ে তুলে তার! বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের শক্তিকে স্থায়ী করে তোলে। জাতীয় 
আন্দোলনের উত্তাল উমিমালার তলদেশে সাল্প্রদারিকতার প্রবাহটি হিন্দ ও 
মৃনলমান সাম্প্রধায়িকতার অশুভ সম্মিলনে পুৃষ্ট*হয়ে প্রবল ঘুর্িতে, 
রূপান্তরিত হুয়। 


৩৩৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


এক বৃত্তে দু'টি কুন্্রমের মাঝে কষ্টক সমারোহ 

হিন্দু, মুললমান সম্প্রদায় ছ"টিকে এক বৃত্তে দু'টি কুম্থুমের সাথে তুলনা 
করেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম । সৈম্নদ আহমদ খান ভারতকে তুলনা 
করেছিলেন স্থন্দরী বধূর সাথে ধার ছুটি চোখ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় ছু”টির 
প্রতীক হয়ে “সমান ছ্যুতিতে* জলে তাঁকে ন্ষিপ্ধ সৌন্দর্যে করে তুলবে 
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হিন্ধর্মের মহান এতিহের সাথে পরিচিত হয়ে ইসলাম ভারতে তরবারির 
দাপট কমিয়ে ধর্মসমন্থয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল । আকবর থেকে দারা 
শিকোহ, পর্ধস্ত এ সমন্থয়ী ধারাটি কখনো জোয়ার, কখনো! ভাটার টানে 
প্রবাহিত হয়েছে। 


১৯৩১ সালে গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেছিলেন 
যে ভারতে হিন্দু-মৃসলমান কলহ ব্রিটিশ আগমনের সময় থেকে শুরু। 
এঁতিহানিক বিচারে এরূপ বক্তব্য সঠিক মনে হয় না। যছুনাথ সরকার 
লিখেছেন, শিবাজীর নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে হিন্দুধর্মের মহীরুছটি “সত্যি মরে 
যায়নি শতাববীর পর শতাব্দী রাজনৈতিক দাসত্ব, প্রশাসন থেকে বহিষ্কার ও 
রাষ্টরস্ত্ের অত্যাচার সত্বেও এ মহীরুহ 'নৃতন পত্্রাজি ও শাখাপ্রশাখায় সমৃদ্ধ 
হয়ে উঠতে পাঁরে, উধর্ব গগনে আবার মাথা তুলতে পারে ।, শ্রীযুক্ত 
সরকারের বক্তব্য থেকে ধারণ জন্মে ষে, ম্বসলমান শাসনের যুগে হিন্দুধর্ম 
অবদমিত ছিল, হিন্্রা নিগৃহীত ছিল। আবার, একথাও ঠিক, মোগল 
শাসনের অন্তিম দিনগুলিতে মারা5$1 দাপটে মুসলমানেরা অত্যাচারিত ও 
লাঞ্ছিত বোধ করেছিলেন । শাহ্‌ ওয়ালিউল্লার মত ন্ুধী পণ্ডিত আহমদ 
শাহ আবদালিকে লিখেছিলেন, “মুনলমাঁন সম্প্রদায় শোচনীয় অবস্থায় 
রয়েছে "* *** নিশ্চয়ই কর্তব্যের তাগিদে ভারতে অভিযান করা, মারাঠ। 
প্রভৃত্ব ধবংস করা, অ-মুসলমানদের নিষ্টটর কবল থেকে দুর্বল ও বুদ্ধ মৃঘল- 
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প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুলমান সম্প্রীতির পাশাপাশি আত্তর্সাশ্র- 
দ্ায়িক বৈরী মনোভাবের অভাব ছিল না। ব্রিটিশ শাসনকালে উদ্ভূত সমাজিক 
অর্থনীতির নানারূপ *ক্রটিবিচ্যুতি ও প্বিভেদ, বিভাগের মাধ্যমে শাসন 
পরিচালনার” ওপনিবেশিক নীতির প্রয়োগ এরূপ মনোভাবের তীব্রতা বুদ্ধিতে 


জনসমাছ, সংখ্যালঘ্‌ সমস্টা এবং সাম্প্রদাকিকতার উত্তব ওবিকাশ ৩৩৫ 


ইন্ধন যোগায়। অন্ঠান্ত ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্রেও এই মনোভাৰ 
আত্মপ্রকাশ করেছিল । আলতাফ হুসেন হালির “মুপাদ্দাস* (ইসলামের 
জোয়ার-সটী, ১৮৭৯ ) ও বঙ্কিমচজ্জের “আনম্দমমঠ” এই মনোভাব থেকে মৃক্ত 
ছিল না বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে |: হালি মুসলমান 
জাতীয়তাবাদ স্থির প্রয়াসে রত ছিলেন । আর, বঙ্িমচন্্র ক্ষয়িষুঃ, অত্যাচারী, 
নীতিবিচ্যুত মুসলমান অপশাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধবজা উর্ধ্র 
তুলে ধরেছিলেন । 

ভারতে মুসলমান “নবজাগরণের” অন্তুতম পথিরুৎ স্যর সৈয়দ আহ্‌ মদ 
খান বিগত শতাব্দীর আশির দশকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
প্রতিনিধিত্বমলক শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবতিত হলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় 
সংখ্যালধিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থ বিদ্বিত হবে । ভারতকে তিনি বিভিন্ন জাতি 
অধ্যিত মহাদেশ হিসাবে বিবেচনা করতেন, দেশ হিসাবে নয়। বর্তমান 
শতাব্বীর চল্লিশের দশকের শুরু থেকে মহম্মদ আলী অজিক্লাহু যেরূপ ছিজাতি 
তত্বের প্রচারে লিগ্ড ছিলেন উনবিংশ শতাবীর শেষদিকে স্তর আহমদ্রে 
বক্তব্যে তার পূর্বাভাষ মেলে। 

১৮৯২ সালে কেন্দ্রীক সরকারের একটি প্রতিবেদনে ভারতকে “বিভিন্ন 
ধরনের স্বার্থ ও বংশানুক্রমিক মনোভাবাপন্ন শ্রেণী, জাতি ও সম্প্রদায় বিভক্ত 
বিশাল ভূখণ্ড? বলে বর্ণনা করা হয়েছিল ।:৪ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক 
পর্যন্তও ব্রিটিশ শাসনকতৃ পক্ষ ভারতে গ্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা কাম্য মনে 
করেনি। গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টে। সেক্রেটারী অফ স্টেট লর্ড মর্লেকে 
লেখেন, “আপনার চেয়ে একবিন্দুও বেশী বিশ্বাস আমার নেই যে, 
প্রয়োজন অন্যায়ী সংস্কারের পরেও ভারতে বসবাসকারী জাতিগুলির পক্ষে 
ই-বাঁজ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ কর কাম্য, ব। সম্ভব, বা চিস্তাভাবনার 
যোগ্য 1১৪ লর্ড মিন্টো! মিঃ জিন্নাহব বু আগে ভারতে বসবাসকারী 
একাধিক জাতির অস্তিত্ব প্রচারে লিপ্ত ছিলেন । 


“কতৃপক্ষের আদেশে কর্তব্যরত প্রতিনিধি দল 

১৯*৬ সালে ৩* শে ডিসেম্বর চাকায় সার! ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। লীগের প্রথম প্রস্তাবে তিনটি উদ্দেশ্য ঘোষিত হয় £ ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আম্্গত্য সথটি করা, তাঁদের রাজনৈতিক 


৩৩৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


বার্থ রক্ষা কর! এবং মৃঘলমান ও অন্তান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক 
স্থাপন করা । 

১৯*৬ সালের অক্টোবর মাসের পয়ল] সিমলাতে “ব্রিটিশ রাজের ভারতীয় 
মুসলমান প্রজাদের মধ্য থেকে কতিপর অভিজাত ব্যক্তি, দেশীয় রাজ্যগুলির 
ম্ত্রী, মহান তৃম্বামী, আইনজীবী, বণিক" প্রভৃতি নিয়ে গঠিত একটি 
প্রতিনিধিদল গভর্নর জেনারেল লর্ড মিপ্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে শাসনক্ষেত্রের 
সকল স্তরে-_জিলা! বোড পৌরসভা ও আইনসভাগুলিতে-__মুসলমানদের 
জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দ্রাবি করে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য 
মুনলমান প্রতিনিধি যৃক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচিত কর প্রায় অসভ্ব 
বলে এ প্রতিনিধিদল অভিমত প্রকাশ করে। লর্ড মিণ্টো এ অভিমতের 
সাথে এঁক্যমত প্রকাশ করেন। ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনে যৃক্ত 
নির্বাচকমণ্ডলীর পাশাপাশি মুদলমানদের জন্ত ত্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার 
বিধি প্রবর্তিত হয় । 


মৌলানা মহম্মদ আলী সিমলাতব আগত প্রতিনিধিদল “কতৃপিক্ষের' 


আদেশে কর্তব্যরত” ছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন 114 


মর্লেমিন্টে। সংস্কার থেকে জিন্নাহর “চৌদর দফ। 


মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কারের হুপারিশে রচিত ভারত শাসন আইন (১৯*৯) 
সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর পাশাপাশি ভারতীয় «বিভিন্ন অন্প্রদায়, শ্রেণী ও 
স্বার্থের, প্রতিনিধিত্বের জন্ত স্বতন্ত্র নির্বাচকমগ্ডলী সৃষ্টি করে। লেডী মিণ্টোর 
ব্যক্তিগত দিনলিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর মতে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী 
কোটি কোটি মুসলমানকে ষড়যন্ত্রমূলক বিরোধিতার পথ থেকে টেনে আনুগত্যের 
পথে মুখ ফেরাতে বাধ্য করার ফলপ্রন্থ পদ্ধতি হিসাবে কার্ধকরী হয়েছিল। 
লর্ভ অলিভিয়র বিশের দশকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনায় 
বলেছিলেন যে, &ঁ শাসন মুপলমান সন্প্রনায়কে গহিন্দু জাতীয়তাবাদের, 
বিরুদ্ধ শক্তি ছিসাবে ব্যবহারে রত ছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবুন্দ 
স্বতঙ্্র নির্বাচকমগ্ডলী স্থির প্রয়াদকে ভারতীয় এঁক্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত একটি 
হীন অপকৌশল হিসাবে বিবেচন। করেছিল । 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হিই্রমুসলমান এঁকাকে ব্যাপকতর করে জাতীয়তাবাদী - 
আন্দোলনের শক্তিকে বাড়াতে নিঃসন্দেহে কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ।; 


» শশী 


জনসমাজ, সংখ্যালঘূ সমস্টা এবং সাম্প্রধায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩৩৭ 


গ্রে ও লীগের রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার সাদৃশ্ত, অসহযোগ এবং খিলাফৎ 
আন্দোলনের সাধুজ্য ও হিন্দমুসলমানদের যৌথ সংগ্রাম ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধি করে । 
অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তা দশকটিতে ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা 
বৃদ্ধিপায়। বিপ্লবী কর্মতৎপরতা জাতীয় স্তরে আত্মপ্রকাশের তাগিদে চঞ্চল 
হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্থিরতার 
অবসান ঘটাবার বাসনায় সাইমন কমিশন নিয়োগ করে । এ কমিশনের 
গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী আখ্যা দিয়ে ভারতীয় জাতী 
ংগ্রেস মতিলাল নেহেকুর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির হাতে ভাবী ভাবতের 
ংবিধানের রূপরেখ। রচনার দায়িত্ব অর্পণ করে। এ রূপরেখা আলোচনার 
জন্য ১৯২৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় 
প্রতিনিধিসভায় মুনলিম লীগের সভাপতি হিসাবে জিন্নাহ “চৌদ্দ দফা: দাবি 
উপস্থাপিত করেন : ১. অবশিষ্ট ক্ষমতায় সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত যৃক্ত- 
রাষ্ট্রীয় সংবিধান ; ২. সকল প্রদেশের একই বকম স্বাতন্ত্রভোগের অধিকার 3 
৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা ও নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়গুলির পর্যাপ্ত ও ফলপ্র্থ প্রতিনিধিত্বের এমন ধরনের ব্যবস্থা যাতে 
কোন প্রদ্দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘ বা সমান প্রতিনিধিত্বের 
পর্ধায়তুক্ত না হয়ে পড়ে; ৪* কেন্দ্রীক আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব 
এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না; €. স্বতন্ত্র নির্বাচকমগ্ডলী বজায় থাকবে, যদি” 
না! কোন সম্প্রদায় নিজন্ব ইচ্ছায় যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী গ্রহণে সম্মতি জানায়; 
৬. আঞ্চলিক পুনর্গঠন কোন সময়েই যেন পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম 
সীমাস্ত প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিপন্থী না হয়; ৭* বিশ্বাসঃ 
আরাধনা, ধর্মীক রীতিনীতি পালন, প্রচার, সংগঠন এবং শিক্ষার অধিকার 
সকল সম্প্রদায়ের জন্ত নিশ্চিত করতে হবে $ ৮. কোন আইনসভা ব। নির্বাচিত 
সংস্থায় কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ ব1 তার বেশী সংখ্যক সদস্তের 
অপম্মতি থাকলে কোন বিল বা প্রস্তাব বা এগুলির অংশবিশেষ পাশ করান 
যাবে না; ৯. বোম্বে বিভাগ থেকে পিন্ধুকে ত্বতন্ত্র করতে হবে; ১০, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রর্দেশ ও বেলুচিস্তানে অন্তান্ত প্রদেশের মত সংস্কার প্রচলন 
করতে হবে; ১১, সংবিধানে অন্তান্ত ভারতীয়দের মত, সরকারী ও স্থানীস্ক 
স্বাক্ত্তশাসনমৃলক সংস্থাগুলিতে মুদলমাঁনদের জন্ত পর্যা্ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা 
তা.._-২২ 


৩৩৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও হ্বরূপ 


করতে হবে, অবপ্ত দক্ষতার প্রতি যখাযোগ্য লক্ষা রেখে ; ১২. মুমলমান 
ংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষণ, পর্ম, বাক্তিদংক্রাস্ত আইন রক্ষার জন্য সংবিধানে যথেষ্ট 
রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মুমলমান দাতবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
গ্রাদেশিক ও স্বায়তশালনমূলক সরকারগুলির অনুদান ব্যবস্থায় যথাযোগ্য 
ংশভোগী করে তুলতে হবে; ১৩, কেন্দ্রীয় ও প্রার্দেশিক মন্ত্রিসভাগুলিতে 
অন্তত এক-তৃতীত্নাংশ মুপলমান মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে; ১৪, ভারতীয় 
হৃজরাষ্ট্ের প্রদ্ধেশগুলির সম্মতি ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যাবে না। 


পীরপুর রিপোর্ট ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ 


চৌদ্ধ দফার সব ক'টি দাবিই কংগ্রেসের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল এমন 
নয়। কিন্ত ১৯৩ সালের ভারত শাসন আইনের প্রদেশ সংক্রান্ত ধারাগুলি 
কার্ঁকর করে তুলতে কংগ্রেদ ও লীগ এঁক্যমত হলে নির্বাচন অন্ুঠিত হয়। 
নেহুর দাংবিধান প্রস্তাব বা জিল্লাহ্‌র চৌদ্দ দফা তাৎক্ষণিক গুরুত্ব হারায়। 

১৯৩৭-৩৯ লালে কংগ্রেস পরিচালিত মস্ত্রিসভাগুলির কাজকর্মের মূল্যায়নের 
জন্ মুসলিম লীগ একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে; এ কমিটির রিপোর্ট 
পীরপুর রিপোর্ট নামে খ্যাত। কংগ্রেদ-শাসিত প্রদেশগুলিতে “মুসলমান 
অভিযোগ* লিপিবদ্ধ কর'র নামে এ রিপোটের তৃতীয় অধ্যায়ে এমন সব 
রোমহর্ক কাহিনী ও তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছিল যে, পাঠকের মনে হওয়! 
বাভাবিক ১৯৩৭-৩৯ সালে ভারতে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। 
রিপোর্টের মুল বক্তব্য ছিল এই £ অসহায়, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রণয়ের শ্বৈতান্ত্রিক অত্যাচার-অবিচারে জর্জরিত 
হয়ে উঠেছিল । মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকারের “বিদ্যামন্দির” পরিক্লপনার 
উল্লেখ করে পীহপুর রিপোর্ট মুনলমান সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের অগ্ভতম কারণ 
উদঘাটনে প্রয়াসী হয়। “মন্দির শব্দটি হিন্দু দেবদেবীর পুজার্চনার স্থানকে 
নির্দেশ করে ; সরকারী বিদ্যালয়কে মন্দির হিসাবে বিবেচনা কর মুসলমান 
ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অসভ্ভব ছিল, কেননা পৌত্তলিকতার সাথে সম্পর্কযু 
ব্যাপারে যুক্ত থাকা ধর্মানগর!গী মুললমানের কাছে 'অধর্মের সামিল। মুসলমান 
ছাত্রদ্ধের নাকি বলপূর্বক “বন্দেমাতরম” সঙ্গীত যুক্তকরে গাইতে বাধ্য কর! 
হত; গান্ধীর ছবির সামনে দাড়িয়ে হিন্ত-মুললমান নিধিশেষে সকল ছাত্র- 
ছাত্রীকে শ্রদ্ধা্য নিবেদন করতে হত। মুসলমানদের মানসিক, ধর্মীয়, 


জনসমাজ, সংখ্যালঘূ সমস্া এবং সাশ্প্রদদাক্িকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৩৯ 


স্বার্থগত কোন বিষয়েই সহাঙ্গভৃতিশ্ীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করে কংগ্রেসী 
অস্ত্রিসভাগুলি বিদ্যামন্দির জাতীয় নানা পরিকল্পনায় মুসলমান জীবনকে 
অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বলে পীরপুর রিপোর্ট” অভিমত প্রকাশ করে 145 
এ রিপোর্ট নিঃসন্দেছে কল্পনাবিলাপ,, অতিরঞ্চন ও বৈরী মনোভাবে 
বিকৃত ছিল। কিন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কাজকর্ম যে মুদলমানদের বৃহৎ 
ংশের কাছে দ্বণ্য ঠেকেছিল এ রিপোর্ট তাঁর স্পষ্ট অভিব্যক্তি বহন করে। 


'বন্দেমাতরম” ও সা্প্রদায়িকতা 


মুমলিম লীগের বক্তব্য ছিল : “বন্দেমাতরম? মুসলমান বিছেষী *আনন্দমঠ, 
গ্রস্থের অংশবিশেষ ? হিন্দ্ব রীতিপদ্ধতিতে দেশকে দেঁশমাতৃকর ম্বরূপে বিধৃত 
করে হিন্দুধর্মের আরাধ্য দেবীমৃতির সাথে সাযৃজ্গ্য রচনার প্রয়াস এ সঙ্গীতে 
লক্ষিত হয়েছে। কংগ্রেপ ওয়াঞ্চিং কমিটি কবিতাটিকে সঙ্গীতাকারে গ্রহণের 
সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এঁ কবিতাটির 'বন্দেমাত্রম+ ধ্বনিটির সাথে বনু 
বৎসরের দেশপ্রেমিক স্মৃতির প্রতি মর্ধাদানের প্রেরণায়। সাম্রাজাবাদবিরোধী 
আন্দোলনে, সভা), সমিতি, মিছিল ও ফাসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জনের সময় 
'বন্দেমাতরম" ধ্বনি জনগণের কণ্ঠে দৃপ্ত আবেগে ধ্বনিত হয়েছে । এ ধ্বনির 
কাছে স্বদেশপ্রেমী জাতীম্ব খণ অন্যন্ত বেশী। জওহরলাল অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন যে, «বন্দে মাতরম* কবিতার প্রথম ছুটি স্তবক সম্পর্কে কোন আপত্তি 
তোলা ঠিক নয়? হিন্থৃমদলমান নিধিশেষে সবার কাছেই এ দুটি গ্রহণযোগ্য 
হওয়া] উচিত। 

যুক্তির বিচারে নেহ-্রর বজবা সঠিক ছিল ।* কিন্তু সাম্প্রদাফ়িকভার বিষে 
বিষাক্ত পরিবেশে খুবই কম ক্ষেত্রে যুক্তি আবেগকে নিয়ন্ত্রত করতে পারে। 
কাজেই তার বক্তব্য মুসলিম লীগের কাছে ১৯৩৮-,৩৯ সালে সহাহৃভূতিমূলক 
সাড়া জাগাবে আশা করা অস্বাভাবিক ছিল । মুসলমানদের পক্ষে স্বদেশকে 
পিতৃভূমি কল্পন। করা যত সহজ, মাতৃভূমি কল্পনা করা তত সহজ নর়। 
অবক্ষরে ও অগ্থায়-অবিচারে জর্জধিত পড়ন্ত মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে 
সম্তানসেনাদের বিপ্রোহ “আনন্বমমঠের” বির হলেও, স্থুল বিচারে মিশ্র সংস্কত- 
বাংলায় রচিত “বন্দেমাতরম* মুপলমানদের কাছে অগ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল । 
ইসলাম-ভক্ত জনতার কাছে “বন্দেধাতরম+ হিন্দুদের মুসলমান সপ্প্রণায়ের প্রতি 
বিরূপতার লক্ষণ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল । 


৩৪, ভারতীর জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


জাতীয় ভাবার প্রশ্ন ও সান্প্রদায়িকত। 


জাতীয় ভাষা! বা আস্তগ্রণাদদেশিক ভাষা নির্ধারণের প্রশ্ণে কংগ্রেস-লীগের 
মতানৈক্য সাম্প্রদায়িকতা স্ট্টির সহায়ক কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। 
জাতীয় ও আত্তগ্রণদেশিক যোগাযোগের ভাষা হিনাবে সরকারীভাবে 
গ্রেস "হিন্ম্তানী” গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল-_লিখবার সময়ে হিন্দী বা উ্ছু 
উভয় হরফই গ্রহণ করার সপক্ষে কংগ্রেসের মতামত ব্যক্ত হয়েছিল। কংগ্রেস 
সভাপতি মৌলানা! আবৃল কালাম আজাদ ১৯৩৮ সালের মে মাসে কংগ্রেসী 
প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রধানদের ভাষা সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন । 
মুদলিম লীগ কংগ্রেসের ভাষা নীতির বিরোধিতা করেছিল । হিন্দৃস্তানীর 
পরিবর্তে পারসিক রীতির উদ” গ্রহণের পক্ষে লীগ মতস্থির করেছিল । 
নূুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এ উদ ভাষার পরিবর্তে অন্ত কোন ভাষাস্তর 
গ্রহণে সম্মত ছিল না। এ ভাষার সাহিত্যসম্পদ মুসলমান সংস্কৃতির বাহক 
হিসাবে তাদের বিষৃপ্ধ করে রেখেছিল ; স্বভাবতই মুপলিম লীগ তাদের 
দাবিতে উদ“ ছাঁড়া অন্ত কোন ভাষার মাধ্যম গ্রহণে গররাজী ছিল। উত্তর 
ভারতের জনগণের বিশাল একটি অংশের মধ্যে প্রচলিত উর্দু ভাষার পরিবর্তে 
লীগ পারদ্দিক রীতির উদ্কেই সরকারী স্বীকৃতি দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল । 
কংগ্রেসের কাছে এই রীতির উদ” গ্রহণে দুস্তর বাধ! ছিল । ভাষার প্রশ্নে 
কংগ্রেদ-লীগ মতাস্তর ও মনাস্তর হিন্দু-মুসলমান জনগণের বিপুল অংশের 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল । 


লাহোর প্রস্তাব 

গ্রেস-লীগ সম্পর্কের অবনতি যখন দ্রুত ঘটছিল তখন ইউরোপ মহাদেশে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকার শুধুমাত্র নিজন্ব 
সিদ্ধান্তে ফ্যাপিবাদী ও নাংপি দ্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় অগ্রসর হলে 
কংগ্রেন পূরণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি ছাড়া হৃ্ধপ্রয়াসে ভারতীয় জনবল ও অর্থবল 
নিয়োগের বিরোধিতা করে । কংগ্রেসের দাবি বিবেচনাম্ব কোনরূপ ব্রিটিশ 
আগ্রহ লক্ষিত না হওয়ায় “হাই কম্যাণ্ডের' নির্দেশে কংগ্রেসী প্রাদেশিক 
মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে । সব ক'টি কংগ্নেসী মন্ত্রিসভ। পদত্যাগ করলে 
১৯৩৯ সালের ২২শে জিসম্বর দিনটিকে বিগত আড়াই বৎসরব্যাপী অত্যাচার, 
শোষণ ও অন্যায়ের কবল থেকে পরিত্রাণ" পাওয়ার জন্য জিন্নাহ, মুক্তিদিবস' 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্তা এবং সাম্প্রধায়িকতাঁর উত্তৰ ও বিকাশ ৩৪১ 


হিসাবে পালনের নির্দেশ দেন। “আল্লাকে ধন্তবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করে 
ও কংগ্রেসী শাসনের অবসানে প্রস্তাব পাশের মধ্য দিয়ে “স্বস্তি, প্রকাশ 
করে লীগ এ দিনটি সর্বভারতীয় স্তরে পালন করে। স্ট্যান্লি ওলপার্ট মন্তব্য 
করেছেন যে, লীগের এই গ্রন্তাব সংগ্রামের মাধ্যমে এক্যবন্ধ জাতির শ্বাধীনতা 
অর্জনের কংগ্রেসী স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ্থ করে দেয় ।:5 

১৯৪* সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ, লাহোর শ্রোতৃমগ্ডলীর কাছে একটি 
ভাষণে বলেনঃ “ভারতীয় উপমহাদেশে শাস্তি ও সুখ আনয়ন করতে হলে 
আমাদের সকলের কাছে যে পথ খোল। আছে তাঁহছল ভারতকে বিভক্ত করে 
প্রধান জাতিগুলির জন্য স্বাধীন, জাতীয় রাষ্ট্র টি করা)? 

ভারত উপমহাদেশকে বিভক্ত করার অন্তত ছ+টি পরিকল্পনা মুদলিগ লীগ 
নেতৃত্বের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল; একটি প্রস্তাবের বয়ানে তিনটি স্বতন্ত্র 
মুঘলমান রাষ্ট্রের পত্তন কাম্য মনে কর] হয়েছিল ২ ১. পাকিস্তান, ২. বঙগদেশ ও 
৩ হায়দ্রাবাদের নিজামের পারিবারিক নামানুসারে এ রাজ্যের একাংশ নিষ়ে 
গঠিত উসমানিস্থান। ১৯৪* সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগ 
সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে “স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম” ছুটি মুসলমান 
রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল ; ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বে মুসলপ্রধান 
ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত ছুটি অঞ্চল । লাহোর প্রন্তাবের অস্পষ্টতার জন্য সংবাদ- 
পত্রগুলি এ প্রস্তাব সঠিক উপলদ্ধি করতে না পেরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব, 
শিরোনামায় ভূষিত করে। জনমানসে এই ভুল ধারণা গড়ে ওঠে যে লীগ 
একটি মুসলমান রাষ্ট্রের দাবিদার। পু 

ল।হোর প্রস্তাবের শেষ অনুচ্ছেদ্দে বল। হয়েছিল যে, লীগের কার্যকরী 
সমিতি এমনভাবে সংবিধানের একটি বয়ান বচন! করবে যাতে এই অঞ্চল 
দুটি স্ব স্ব এলাকান্র প্রতিরক্ষ' বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বহিঃশুক 
ইত্যাদি ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে ! ভারতে একাধিক 
ন্বতন্ত্ সার্বভৌম মুদলমান রাষ্ট্রের পত্তন যে মুসলীম লীগের অনভিপ্রেত ছিল 
না তা ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে সিন্ধু আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের বয়ান 
থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়: একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মুসলমানের 
উপমহাদেশের মৃনলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে “তাদের নিজস্ব শ্বাধীন 
জাতীয় বাট্রগুলি' গঠনের অধিকারী । অবশ্য লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় 
এরূপ অভিমত কোন কোন মুসলমান এতিছাসিক প্রকাশ করেছেন যে, 


৩৪২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


মুললীম লীগ উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে মুসলমান ছুটি "স্বাধীন রাষ্ট্রের 
ইউনিয়ন বা সমবায় গঠনের দ্রাবিদার ছিল ; অর্থাৎ একটি মৃসলমান রাষ্ট্রের 
পত্তনই লীগের কাম্য ছিল,_-যা কিছু ভুল বোঝাবৃঝি তা প্রস্তাবের দুর্বল 
বয়ান রচনার ফলশ্রুতি | 

যাই হোক, লাহোর প্রস্তাব কংগ্রেকে বিক্ষুষ ও হতবাক করে দেয়। 
গান্ধী এ গ্রস্তাবকে ভারতের অঙ্গচ্ছেদের জন্য তৎপরতা বলে অভিহিত করেন। 
তিনি মুসলমানদের «কল্যাণবোধ ও স্বার্থের খাতিরে “প্রত্যক্ষগোচবর 
আত্মহত্যার, প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হতে আহ্বান জানান। তিনি দ্বিজাতি 
তত্বের সমালোচনায় বলেন, ভারতীয় মুদলমানদের অধিকাংশ অন্য ধর্ম থেকে 
ধর্মীস্তরিত বা ধর্মান্তরিত পিতামাতার সস্তান; তার! ধর্মান্তরিত হবার পর 
্বতত্ত্র একটি জাতিতে পরিণত হননি । তার যুক্তি, বল! বাহুল্য, বাঙালী 
মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়, 
কেনন! তাদের বেশভৃষাঃ ভাষা) খাছ আচার-আচরণ প্রায় সকল ক্ষেত্রে 
বাঙালী হিন্দুদের মত। ১৯৪* থেকে +৪৭ পর্যন্ত গান্ধী ও জিন্নাহর আবেগভরা 
মতামত বিনিময় ও যুক্তিতর্ক চলতে থাকে 1 অনুরূপভাবে নিম্নতর পর্যায়ে লীগ 
ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অবিচ্ছিব্রভাবে ছিজাতি তত্ব ও এক জাতি 
তত্বের সপক্ষে-বিপক্ষে তর্কযদ্ধ চলতে থাকে; উভ্ভম্ন পক্ষ এঁতিহাসিক “সাক্ষ্য- 
প্রমাণ” সংগ্রহ ও উপস্থাপনায় তৎপর হয়ে ওঠে ॥ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের 
বক্তব্য প্রমাণ” করতে উংস্থুক হয়ে ওঠেন । চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে ভারত 
১৯৪৭ সালে ম্বাধীনতা লাভের আগেই ছিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। গান্ধীর 
“একক তারতীয় জাতীয়তার* প্রত্যুন্তরে জির্লাহ, “জানতে” চেয়েছিলেন, 
«কোথায় সেই জাতি, যাকে জাতীয়তাচ্যুত কর] হচ্ছে? কোথায় সেই কেন্দ্রীয় 
জাতীয় সরকার, যার কর্তৃত্বকে অমান্ত করা হচ্ছে? ব্রিটিশ শক্তি ভারতকে 
সংবদ্ধ রেখেছে, এ শক্তিই এক্যবন্ধ ভারত ও এককেন্দত্রিক সরকারের ধারণার 
ধারক ও প্রচারক হয়ে উঠেছে ।'ঃ৪ এই বক্তব্য ব্রিটিশ আমলাদের মনঃপুত 
হয়েছিল । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ-কন্সিত দুই ভারত 


১৯৪* সালের মে'্মাসে উইনস্টন চাচিল মন্ত্রিপভা চেম্বারলিনের মন্ত্রিসভার 
স্থান গ্রহণ করে। বৃদ্ধের তীব্রতা! বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 


জনসমাজ, সংখ্যালতৃ সমস্যা এবং সাশ্দায়িকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৪৩ 


ভারতীয় জনবল, অর্থবল ও ভ্রব্যপামগ্রী একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হতে থাকে। 
কংগ্রেসের অসহযোগিতায় বিব্রত গভর্নর জেনারেল লিনলিখ গো জিন্লাহ্‌কে 
সিমলায় ভারত ও হৃদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্ত আহ্বান 
জানান। জিল্লাহ্‌ তাকে কতগুলি প্রস্তাব দেন এবং এগুলির ভিত্তিতেই 
লিনলিখ,গো৷ ১৯৪* সালের “আগস্ট প্রস্তাব প্রচার করেন । ঘ্যুদ্ধ পরিচালনার 
সাথে ভারতীয় জনমতকে অধিকতর সংযুক্ত করার” ভাড়নাম়্ লিনলিখ.গো 
তার কার্ধনিরাহী সমিতিতে ভারতীয়পের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম কয়েকজন 
সদশ্) গ্রহণের ইচ্ছার কথা প্রস্তাবে ঘোষণ1 করেন এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে 
দেশীয় রাজা ও সমগ্র ভারতীয় জনজীবনের বিভিন্ন স্বার্থের গ্রতিশিধিত্বে সক্ষম 
ব্যক্তিবর্গ নিয়ে যুদ্ধের ব্যাপারে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথ বলেন। 
তিনি জিন্নাহকে এরূপ আশ্বাসও দেন যে, আগামী দিনে “মুসলমান ভারতের 
সম্মতি পূর্বাহ্ছে না মংগ্রহ করে? সরকার কোন শাসনতান্িক পরিকল্পনা রচন। 
করবে ন1। হ্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের ভূমিকা 
জিন্নাহর মতামতকে মর্যাদা দিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে আগ্রহী করে তোলে । 
সেক্রেটারি অফ স্টেট এল. এস. আমেরি পর্বস্ত ভারতীয় জনমতের সাবিক 
প্রতিফলনে কংগ্রেসের ব্যর্থতা, উল্লেখ করে লীগের ভূমিকার অগ্রত্যক্ষ 
হ্বীকৃতি দেন। 

কংগ্রেস ১৯৪ সালের সেপ্টে্বর মাসে গান্ধীকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
পরিচালনার কর্তৃত্ব দেয়। গান্ধীর কে “করেঙ্গে ইয়ে মরেজে” রণধবনির মধ্য 
দিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের তীব্ুৃতা মূর্ত হয়ে ওঠে । ন্ুভাষচন্দ্র 
বসন কারারুদ্ধ হলে বঙ্গদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন আবার মাথ। চাড়া 
দিয়ে ওঠে । ফরওয়ার্ড ব্লক বেআইনী ঘোষিত হয়। হুদ্ধকালীন সময়ে 
বেলগাড়ী যাত্রাপথে বিপদের সম্থখীন হতে থাকে, ব্রিটিশ সৈন্ত সন্ত্রাসবাদী 
কার্ধকলাপে প্রাণ হারাতে থাকে এবং সরকারী অফিসে, বাজারে ও 
প্রেক্ষাগৃহে বোম! বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে ।%* 


ক্রিপ.স মিশন পরিকল্পন। 

চীনকে কার্ধত গ্রাস করে “জাপানী সেনাবাহিনী? ভারতের পূর্ব সীমান্তে 
উপস্থিত হলে চািলের মত সাত্রাজ্যবাধী ব্রিটিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীও ভারতের 
শাসনতাম্ত্রিক স্মশ্তার মোকাবিলায় আর কালবিলম্ব না৷ করে তার সম্মিলিত 


৩৪৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বর্ূপ 


মন্ত্রিসভার শ্রমিক দলের সদন্য স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপংসকে ভারতে প্রেরণ করেন । 
তিনি কংগ্রেদ ও লীগের কাছে ষে প্রস্তাব পেশ করেন তার মর্ম ছিল এই, যুদ্ধ 
শেষ হলে ভারত “ডোমিনিয়ন, রাষ্ট্রের মর্ধাদা পাবে ; ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে 
যদি কোন প্রদ্দেশ বিষুক্ত হতে চায় তবে এ অধিকার এ প্রদ্দেশকে ভোগ করতে 
দেওয়া হবে। গান্ধী ক্রিপ সকে প্রশ্ন করেন, “আপনার যদি এটুকুই দেবার 
থাকে তবে আপনি এবেন কেন? আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য গ্রথম 
উড়োজাহাজ ধরবার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি। মুসলিম লীগ ক্রিপস 
প্রস্তাব গ্রহণে প্রাথমিক উৎসাহ প্রদর্শন করেছিল, কেননা মুসলমান সংখ্যা- 
গৰিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিজেদের অভিপ্রায় অন্্যায়ী প্রয়োজনবোধে ভারতীয় 
ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের অধিকার কার্যত প্রয়োগ 
করতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মত লীগ-ও এ প্রস্তাব অগ্রহণ- 
যোগ্য বিবেচন। করে । 


ওয়ান্েল পরিকল্পন৷ 


১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন গভর্নর জেনারেল ওয়াভেল তার কার্ধনির্বাহী 
সমিতিতে “প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির সথষম প্রতিনিধিত্ব নীতি প্রবর্তনের 
ঘোষণা করেন ; মুসলমান ও বর্ণহিন্দ্র্দের প্রতিনিধিত্বের হার সমান হবে 
বলে ওয়াভেল প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়। সাশ্প্রধায়িক শীতিতিত্তিক আসন 
বণ্টন কংগ্রেস ও লীগকে যথাক্রমে হিন্নু ও মুসলমানদের পৃথক সংগঠনের 
অমধাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে ভেবে কংগ্রেস এ প্রস্তাব বাতিল করে। বর্ণহিন্দু 
৩ হিন্দু ছুটি গ্রকোষ্ঠে হিন্দ্র জনসাধারণকে বিভক্ত করে কংগ্রেসের কর্তৃত্বকে 
দুর্বল করার অভিসদ্ধি এ প্রস্তাবে নিহিত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ কর! হয়। 
এরূপ পরিস্থিতিতে ওয়াভেল সিমলায় সম্মেলন আহ্বান করলে জিন্নাহ, 
সম্মেলনে যোগদানকারী সকল মুসলমানদের মনোনয়নে লীগের কর্তৃত্ব দাবি 
করেন। কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদকে তিনি শে৷ কেস বা 
প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত মুসলমান আখ্যা দিয়ে তার সাথে বৈঠকে বসতে 
অন্থীকাণ করেন। 

সিমলা বৈঠকের দু'সপ্তাহ বাদে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল 
বিজয়ী হলে রক্ষণশীল চাঁচিল মগ্ত্রিিভার পতন ঘটে। নবনির্বাচিত শ্রমিক 
প্রধানমন্ত্রী ক্লিমে্ট আযটংলী পরিচালিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যৃদ্ধোত্র কালে 


'জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্য। এবং সাম্প্রবারিকতার উত্তব ওবিকাশ ৩৪৫ 


ভারতকে ব্রিটিশ শালনাধীন রাখা অসস্ভব বিবেচনা? করে ভারতীয়দের হাতে 
ক্ষমতা হস্তাস্তরের সঙ্কল্প ঘোষণা করে। শুর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাব 
অনুযায়ী গণপর্রষদ গঠনের জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালের শীতকালে নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়। 
এই নির্বাচন ভারতীয় জনগণের দ্বিধাবিভক্ত, মেক্প্রান্তিক সম্প্রদায়গণ্ত 
অবস্থানকে প্রকট করে তোলে । ভারতীয় মুনলমান সমাজের উপর মুসলিম 
' জীগের অপ্রতিথন্বী প্রভাব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় । 


ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পন। 


১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের রাজকীয় নৌবাছিনা 
বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । পরের দিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আট.লী ভারতের রাঁজ- 
নৈতিক-শাসনতান্ত্রিক জমন্তা সমাধানের জন্য লর্ড পেখিক লরেন্স, স্তর 
স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও মিঃ এ. ভি. আলেকজাগারকে নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ 
ক্যাবিনেটের একটি দৌত্য দল গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণ! করেন। 

ক্যাবিনেট মিশনে নামে পরিচিত এই দৌত্য দল বনু আলাপ-আলোচনার 
পর নিজম্ব পরিকল্পনার বূপরেখাটি প্রকাশ করে : ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য- 
গুলি নিয়ে ভারত ইউনিয়ন গঠিত হবে । কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শাসনবিভাগ 
ও একটি আইনবিভাগ থাকবে । মৌল যে-কোন সাম্প্রদায়িক বিষয় সম্পর্কে 
হিন্দু মুদলমান উভয় সম্প্রদায়ের ত্বতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্টতার অনুমোদন ছাড়া 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। কেন্ত্রীযর সরকাবের হাতে বৈদেশিক সম্পর্ক, 
প্রতিরক্ষা, যেগাযোগ ব্যবস্থা এবং এই ত্রিবিধ দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ 
সংগ্রহের দায়িত্বভার ন্যস্ত হবে। অন্তান্ত সব বিষয় ও অবশিষ্ট ক্ষমতা 
প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর বর্তাবে। 

প্রদেশগুলি £% 8, ০ তিনটি বিভাগে যৃধৰদ্ধ হবার স্বাধীনতা ভোগ 
করবে। বিভাগে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও বেলুচি- 

স্থান) 0 বিভাগে বঙ্গদেশ ও আসাম এবং ঞ& বিভাগে অন্যান্য সকল অঞ্চল 
স্থান লাভ করে। 

সন্ত নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি মোটামুটিভাবে দশ লক্ষ 

' মান্থুষের ভিতিতে “সাধারণ+, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদ]ুয়ের আনুপাতিক প্রতি- 
নিধিত্বের নীতিতে গণপরিষদ গঠনে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে। 


৩৪৬ ভারতীক্ব জাতাস্গতাবা$ ভিত্তি ও স্ববূপ 


গণপরিষদ সংবিধান রচনা! করার কাজ সমাপ্ত না কর! পর্যন্ত "ভারতীয় 
জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন” একটি অস্তরবতাঁকালীন সরকার প্রশাসনিক দায়- 
দায়িত্ব পালন করবে । 


সংবিধান চালু হলে যে-কোন প্রদ্দেশ প্রক্বোজন মনে করলে প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থার বিধানগুলি পুনধিবেচন। করতে পারবে । 


পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবন! ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে “নিহিত আছে 
বলে মুদলিম লীগ এ প্রস্তাব মেনে নেয় এবং সংবিধান রচনার কাজে এই 
আশায় অংশগ্রহণ করতে চাক যে, “সম্পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান? রাষ্ট্র শেষ পরস্ত 
গঠিত হবে। ১৯৪৬ সালের ৬ই জুলাই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ক্যাবিনেট 
মিশন প্রস্তাব অনুমোদন করে। কমিটি অবশ্ঠ “সীমিত হলেও শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের” পক্ষে মত প্রকাশ করে । 


ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবের ব্যাখ্যা, অস্তর্তর্ণকালীন সরকার পরিচালনার 
অভিজ্ঞতা, ভাকী ভারতের সংবিধান রচনা সংক্রান্ত প্রশ্নে মতভেদ, মুনলিম 
লীগ কর্তৃক “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস* পালনের মর্মান্তিক পরিণতি এবং সাশ্প্র- 
দায়িক দাজাহাজামার বিস্তার ভারত বিভাগের সম্ভাবনাকে অনিবার্ধ করে 
তুলতে থাকে । 

ওপনিবেশিক শোষণকে ভাপিয়ে নিয়ে যাবার মত শক্তি সঞ্চয় করেও. 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অন্তিম পধায়ে সুস্থ সাবলীল গতি হারিয়ে 
দিশাহার] হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আবর্জনা গতিমুখে জমাট 
বেঁধে শ্রোতধারাকে বিপথগামী করে তোলে । ওঁপনিবেশিক যুগের অবসানের 
অস্তিম দিনগুলিতে কংগ্রেন ও লীগের নেতৃবৃন্দ অতীতের অভিজ্ঞতা ও 
সমকালীন পরিস্থিতির বিপুল চাপে পর্যন্ত হয়ে, বা ক্লাস্ত বোধ করে 
নিরুত্তাপ সম্মতিতে ভারত বিভাজন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন । হিন্দু, মুসলমান 
ধনিকশ্রেণী গপনিবেশিক ধনিকশ্রেণীর অধস্তনতা থেকে মুক্তির আগ সম্ভাবনা 
ও পারস্পরিক প্রতিদন্দিতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের স্থযোগ লক্ষ্য করে 
লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃত্বের উপর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পন 
গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ সট্টি করে। 

ওপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি যেক্ধপ সামাজিক-রাজনৈতিক জন- 
জীবন গড়ে তুলেছিল তারই অসমতল ও অবিন্যস্ত রজমঞ্চে দড়িতে লীগ ও 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্তা এবং সাশ্রধায়িকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৪৭ 


ংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যাস্ত্রিক পুতুলের মত আচরণে বাধ্য হয়ে ভারত বিভাগের 

পক্ষে সায় দেন। নেহুর মত ব্যজিও অগ্রকাশ্ত বক্তব্যে বলেছিলেন, মাথ। 
কাটা গেলেও মাথাধরার হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব 15৪ 

একমাত্র গান্ধী ভারত বিভাগের পরিকল্পন। গ্রহণে অসম্মত ছিলেন । সখেদে 
তিনি বলেছিলেন, “বিদেশী শাসনের সাথেই পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল ; উত্তরা- 
ধিকারী হিসাবে আমরা? অতীতের তুল সংশোধনের জন্ত কোনবূপ কষ্ট স্বীকার 
করিনি ।” হিন্দ্রমুললমান সম্প্রীতিতে বিশ্বালী গান্ধী নোয়াখালি, জ্রিপুর। ও 
বিহারে সাম্প্রধায়িক দাঞ্গা-হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত নরনরীর লাঘব মোচনে শাস্তি 
ও প্রেমের দত হিসাবে ভাবী ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানে সফররত 
থাকেন । “আমার কাছে নোয়াখালির মুসলমান ও বিহারের হিন্দুদের অপরাধ 
একই পরিমাণের এবং সমান পরিমাণে নিন্দাহ1,: এই প্রত্যয় গান্ধীর 
বিশ্বাসে প্রবতারার মত আমৃত্যু অনির্বাণ হয়ে থাকে। 

আর, মেহনতী হিন্দু-মুসলমান অন্তন্তত, বিভেদ-জর্জর আর্থ-সামাজিক 
পরিবেশে প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধঃ সংবদ্ধ জাতীম্বতাবাদ হুষ্টিতে নেতৃত্্‌ 
দান করতে বিফল হয়ে এতিহাসিক রঙ্গমঞ্জে নায়কের ভূমিক? লাভ না করে 
পার্খচরিত্রে অভিনয় করতে বাধা হয়। 


সান্প্রদায়িকত। ২ মুখোশ মাত্র, পশ্চাতে ক্রিয়াশীল স্থার্থসংঘাত 


সাম্প্রদায়িকতার ছন্মবেশ ধারণ করে ভারতীয় ধর্মী সম্প্রদায়গুলির কায়েমী 
স্বার্থমহলগুলি স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত,থেকে সর্বভারতীয় জাতীয় 
আন্দোলনে সামনে দুস্তর বাধাবিস্ের সমাবেশ ঘটিয়েছিল। চাকুরি, 
নির্বাচিত পদ, আসন ইত্যার্দি লাভের জন্ত প্রতিত্বন্দীঃ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
ভারতীয়দের শক্তিশালী অংশনমূহ সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে নিজেদের মধ্যে 
সংগ্রাম করে স্থবিধালাভের আশায় প্রহর গুণেছিল। 

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের কোন সংযোগ নেই। স্বযোগ- 
স্বিধা আদায়, শতকরা হিসাবে লাভ-লোকপান+ আসন প্রাপ্তি এবং আঙ্গ- 
কৃল্যলাভ এ প্রশ্নটির সাথে যুক্ত ছিল। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি সাধারণভাবে 
বিভিন্ন ধর্মমতের অঙ্থসারী পেশাগত শ্রেণীগুলির অংশসমৃহের সংগ্রামের 
প্রতিরূপ মাত্র। মুসলমান ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ প্রেণীগুলির রাজনৈতিক 
সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাদের নিজেদের কাছে সরকারী 


৩৪৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্বরূপ 


চাকুরি, মধাদ1 ও প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণীগুলির 
তুলনায় দুর্বল অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈষম্যমূলক এরূপ পরিস্থিতি থেকে 
দ্রুত মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে সাস্প্রধাক়িক মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। 
আবার, স্থিতাবস্থা বজায় রেপে স্বার্থপংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কায়েমী স্বার্থমহল- 
গুলিও এরূপ মনোভাব বিস্তারে সহায়ক হয়। 

শুধুমাত্র চাকুরি আর বেতন-ভা'ত৷ ইত্যাদি ঘিরে সাম্পর্দায়িক ঘৃণিবাত্যা 
সথ্টি হয়েছিল এমন নয়। জামজিক, আর্থনীতিক আরও নান কারণে উদ্ভুত 
অন্যান্য বহু ধরনের সংগ্রামও এ ঘুপিবাত্যায় গতিবেগ সঞ্চার করে। বঙ্গ- 
দেশে এতিহামিক নানা কারণে ভূমিব্যবস্থা এরূপভাবে সংগঠিত ছিল যে, 
কষকেরা প্রধানত মুপলমান ও নিম্নবর্ণলভূত হিন্দ্র এবং জমিদারদের অধিকাংশ 
হিন্দ ছিলেন। আবার, হিন্দু জমিদারদের অধিকাংশ উচ্চবর্ণনস্ৃত ছিলেন। 
পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে এই চিতুটি স্পট দৃশ্মান ছিল । অমলেন্দ্র দে তার “রুট.স্‌ 
অফ সেপারিটিজম ইন নাইনটিন্ধ সেনচুরি বেঙ্গল” বইতে মন্তব্য করেছেন ষে, 
পূর্ববঙ্গ এই কারণে স্বাতন্্য জন্মানোর পক্ষে উর্ব? জমি হয়ে উঠেছিল ॥ 

কে বি. কঞ্চ সাম্প্রধীয়িকতার সমস্যাটি সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের 
সম্পর্কটিকে স্ন্দনভাবে পরিক্ফুট করেছেন। “দি প্রবলেম অফ মাইনরিটিস্‌' 
গ্রন্থে তিনি নিয়োক্ত তিন ধরনের সংগ্রামের সাথে সাম্প্রদায়িকতার সংযোগ- 
টিকে বিধৃত করেছেনঠ৪ : 


১, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তির দাবিতে মুসলমান। শিখ, ভারতীয় খ্রীষ্টান, 
আংলো-ইওিয়ান এবং “অস্ৃপ্ত অন্প্রদায়ের সদস্যর! হিন্ুদের অপেক্ষাকৃত 
উন্নত অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে । শাদনতান্ত্রিক সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার 
ও রাজনৈতিক উচ্চাকাত্থার উদ্ভব ঘটলে বিভিন্ন স্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা 
ক্রমবর্ধমান হতে থাকে । 


২, বিভিন্প ধর্মে বিশ্বাসী বা বিভিন্ন গোষী ব1 সম্প্রদায়তৃক্ত ভারতীয়ব' 
ব্যবসা, বাণিঙ্গা, দোকানদারি ইত্যািতে পারস্পরিক প্রতিঘন্দিতায় লিপ্ত 
হতে বাধা হয়ে অনেক ক্ষেত্রে কায়েমী দ্বার্থমহলগুলির প্ররোচনায় সাম্প্র- 
দায়িকতার পথে পদক্ষেপ করেছিল। হিন্দু মহাজন ও মুসলমান খণগ্রহীতা, 
হিন্দু জমিদার ও মুসলমান চাষী, হিন্থ ও মুদলমান জমিদার, হিন্থ ও 
মুনলমান মহাজন আর্থনীতিক সংগ্রামে প্রতিত্ন্বিভার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্যা এবং সান্প্রনার্দিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩৪৯ 


নিজেদের পারম্পরিক সম্পর্কের দৃর্ণিশ্রোতের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কুমীরকে. 
ডেকে এনেছিল । 


৩. অনগ্রসরতা, নিরক্ষরতা, অবিবেচক উন্মাদন। ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
প্ররোচনা এবং সামাজিক অস্তপ্থন্ের প্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল 
ংশগুলি রাজনৈ তিক-আর্থনীতিক সংগ্রামে সাম্প্রগায়িকতা আমদানি করে। 

সামস্তযুগীষ় নানা ধরনের সম্পর্কের সাথে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর- 
মান ওপনিবেশিক ধনতন্ত্র এবং ভারতীয় শ্রেণী, জন্প্রদায় ও স্বার্থের মধ্যে 
সংঘাত স্ট্টির মাধ্যমে ওপনিবেশিক শাসনের ভারসাম্য রক্ষার সাআাজ্য- 
বাদী অপকৌশল ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতিতে নানা ধরনের বিরোধপূর্ণ 
সংগ্রাম ও সাম্প্রধায়িকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। 


অসাশ্প্রদায়িক মুদলমান রাজনৈতিক সংগঠন 
সাম্রাজযবাদ-বিরোধী ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান 
দেশপ্রেমিক একোর অভাব ঘটেনি কোনদিন । এমন কি পাকিস্তান বাষ্টের 
দাবিতে সংগ্রাম যখন তুঙ্গে, তখনও ওপনিবেশিক অপকৌশলের বিরুদ্ধে হিন্দু- 
মুসলমানে সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের উদাহরণ বিরল হয়ে যায়নি; পাকিস্তান 
ও ভাবত রাষ্ট্রের দাবিদার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ কর্মোগ্োগ গ্রহণের 
বহু ঘটন1 বর্তমান । ওপনিবেশিকত'-বিরোধী সর্বভাব্তীয় জাতীয়তাবাদে 
অনৈক্য স্্িকারী হিন্দু-বিরোধী প্রবণতায় ক্রিষ্ট মুসলমান জাতীয়তাবাদ 
ভারতীয় সামাজিক অর্থনীত্তির বিচিত্র ্ধপ; সাম্রাজ্যবাদী “বিভক্ত করো, আর 
শাসন কৰো” স্বার্থান্বেষী নীতির ফলশ্রুতিতে প্রধানত এ রূপ বিশাল আকার 
ধারণ করে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল । কিন্তু তা সত্বেও বহু মুদলমান রাজনৈতিক 
ংগঠন সাশ্প্রদারিকতার উধের্ব থেকে জন্প্রদায়গত স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের 
অনুকূলে ক্রিয়াশীল ছিল । মৃসলমানদের সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে 
এসকল সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । 


১৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আব্দ.ল গফ-ফর খানের “ধুদাই খিদ্মদগার+ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে মূর্ত করে 
তোলে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কৃষক সমাজের একাংশের মধ্যে 
এই অংগঠন জমির খাজন।! প্রদান বন্ধ করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। গান্ধীর; 


৩৫০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


আদর্শ ও রীতিপন্ধতিতে জাতীর স্বাধীনতার জন্য অনলস সংগ্রাম খুদাই 
খিদৃমদগার আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি রচনা করেছিল । 

মুলমান তাতীদের নিয়ে গঠিত “অল ইন্ডিয়া মুদলিম কনফারেন্স' 
রাজনৈতিক দিক থেকে কংগ্রেসের কাছাকাছি বিরাজ করত ; লীগ-বিরোধী 
ও পাকিস্তান ধারণার সমালোচক এই সংগঠনটি জাতীয়তাবাদী আদর্শের 
চৌহদ্দির মধ্যে মুসলমান সমাঁজের দাবিদাঁওয়া নিয়ে আন্দোলনে রত ছিল। 
«আহ রার' দলটি পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটি গোষ্ঠীর 
প্রচেষ্টায় ১৯৩* সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩*-৩৪ সালের আইন অমান্য 
আন্দোলনে এবং ১৯৪০-এ কংগ্রেস-পরিচালিত সত্যাগ্রহে এই দলের সদস্যর 
যোগদান করেন। এক দশকের কিছু বেশী সময়কাল পর্ধস্ত এই দল পাণগ্াবের 
কষকসমাজের উপর রাজনৈতিক প্রভাব স্ষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল । 

আহার দলের মত ভারতীয় মুদলমানদের অপর একটি রাজনৈতিক 
সংগঠন-__ খাক্‌সার দল'__ ১৮৩১ সালে আল্লাম! মাঁসরিকি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই দল সদস্যদের ধর্মনিষ্ঠ ও সমাজসেবার কাজে উৎসগুকিত জীবন- 
যাপনের নির্দেশ দিয়েছিল। ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করে সমকালীন 
যুদলমান জীব* থেকে অন।৮1রঃ ব্যভিচার দুর করার উদ্দেস্তে এই দল জঙ্গী 
কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল । প্রাচীন ইসলামে: ধর্মার্শকে এই দল আন্দোলণের 
ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিল। এই দল সামরিক বাহিনীন্থলভ 
শিয়মশৃঙ্খল। প্রবর্তন করেছিন। দলের নেতার প্রতি আগ্গত্য প্রদর্শন 
সাশ্যদের পক্ষে আবশ্তিক ছিল। এই দল খিশ্ববিজয়ের স্বপ্নবিতোর ছিল; 
মাসরিকি বলেছিলেন, “আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পুনর্বর সম্রাট, শানক, বিশ্ববিজয়ী 
ও ছুনিঘ্বার সার্বভৌম প্রভু হওয়া। এই ধরনের উক্ভি, বলা বাহুল্য, 
ফ্যাসিবা'ি প্রবণতার গ্যোতক । শুধুমাত্র পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে 
খাকৃপার আন্দোলন বিশ্তাণ লাভ করেছিল এমন নয়, দক্ষিণ ভারতের 
মুসলমান সমাজেও এই আন্দোলনের প্রভাব কিছুটা ক্রিয়াখখল ছিল । 

আহার দলের উদ্দেগ্ত ছিল 'হকুমৎ-ই-ইল্লাহিয়” (ভগবানের সরকার ) 
ও খাকৃপার দলের লক্ষ্য ছিল “ইসতিখলাফ ফি আল্-আরড$ (পৃথিবীতে 
“ণিলাফৎ অর্থাৎ ইসলামী সরকার ) প্রতিষ্ঠা করা । উভয় দলের উদ্দেশ্য ও 
লক্ষের মধ্যে মুসলমান হয়ে বিরাজমান অতীত রাজনৈতিক প্প্রতুত্বের মধুর 
স্বতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদ্দানের মনোভাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট । মুপলিম লীগ 


জনসমাজ, সংখ্যালঘূ সমস্যা এবং সাম্প্রবাফিকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৫১ 


ঘখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি তোলে তখন এই মনোভাবটি মুসলিম জনগণের 
বৃহধাংশকে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উন্মাদনায় চঞ্চল করে তুলতে সহায়ক 
হয়ে উঠে। আহ্‌রার বা খাকৃসার দল হিন্দ্রবিরোধী না হলেও ইপলামী 
ক্ষমতার প্রতি তাদের অপার আকর্ষণ একদিক থেকে মুদলিম লীগের বণধ্বনির 
মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল বল যায়। 


বেলুচিন্তানে জাতীয়তাঘী মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গে 
উঠেছিল-_ “ওয়াতন দল ।” দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এই দল ভারতীয় জাতী 
কংগ্রেসের অন্থগামী ছিল। মুসলমান সিয়। সম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তির “সার। ভারত 
পিয়া ঝাজনৈতিক সম্মেলন প্রতিষ্ঠ| করেছিলেন। এই সম্মেলন সাধারণভাবে 
₹গ্রেসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকাণ্ডের সমর্থক ছিল। 


বঙ্গদেশে ফজলুল হুক-পরিচালিত “কৃষক প্রজা! দল+ মুসলমানদের মধ্যে 
শক্ত ও ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করেছিল। নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক পথে 
দরিদ্র খণ জর্জরিত চাঁষীদের কিছুট! নুষোগ-স্বিধ। লাভ কঃতে রুষক গ্রজ। 
দল সহায়তা করেছিল । হুক সাহেবের মন্ত্রীপ্রধানত্বের সময়ে আইনসভায় 
এমন কতগুলি আইন পাশ হয় যা হিন্দু-মুসলমান নির্বেশেষে চাষীদের উপকার 
সাধন করে। যেহেতু বজদেশে হিন্দু চাষীর তুলনাক্স মুসলমান সংখ্যাধিক্য 
ছিল, মুললমান চাষীর! ম্বভাবতই কৃষক প্রজা দলকে কিছুটা! গণভিত্তি লাভ 
কবতে সহায়তা করে । কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই গণভিত্তি মুঘলিম লীগের 
কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় দলের মর্যাদা, জঙ্গীপনা, হিন্দু প্রাধানোর 
বিরোধিতাকে সম্বল করে ও মুনলমান চাষীর গারিত্র্য, অশিক্ষা কুসংস্কারকে 
কাজে লাগিয়ে মুনলিম লীগ বঙ্গদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করতে াকে। 
জনদরদী জননেতা ফঞ্জলুল হক জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে সাম্প্রদায়িকতার 
ঝাণ্ড নিয়ে মুদলিম লীগের আশ্রপ গ্রহণ করেন। 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কতিপয় জাতীয়তাবাদী মুদলমান সদস্ত ও 
'জামায়েৎ-আল্-উলেমা”, আহরার দল ও অন্যান্য ছোটখাট জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান সংগঠনের সদস্যদের প্রয়াসে ১৪০ সালে আল্লা বক্সে সভাপতিত্বে 
“আজাদ মুসলিম সম্মেলন স্থাপিত হয়। ম্বুদলিম লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্র 
গঠনের বিরোধিতা করে এই সম্মেলন কংগ্রেদের ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের 
বাব সমর্থন করে এবং ধোষণা করে যেঃ ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতার 


৩৫২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ' 


পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কোন প্রদেশ প্রয়োজনীয় বোধ করলে বিচ্ছিন্ন, 
অব্যিত্বের দাবি তুলতে পারবে 15 


প্রাকৃ-স্বাধীনতার বৎসরগুলি ভারতীয় ম্বলমান সম্প্রদায়ের সকল 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, দল বা ব্যক্তিবর্গ ভারতের অঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন দাবি কঝেছিল এমন নয়। এমন কি ভারত-বিভাগ 
যখন প্রায় নিশ্চিত তখনও বহু মুসলমান প্রতিনিধিত্মূলক সংস্থা ও ব্যক্তি: 
শ্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন । 


পাকিস্তান ঃ শব্গগত ও ধারণাগত ইতিহাস 


জিন্নাহ ভারতবিভাগের ধারণাটি সর্বপ্রথম জন ব্রাইটের ১৮৭৭ সালের 
বক্তব্যে প্রকাশিত হয় বলে বিভার্ুলি নিকল্নকে বলেছিলেন । ১৮৮৩ সালে 
ডব্লিউ, এস, ব্লান্ট, উত্তর ভারতে মুসলমান শাসিত ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু 
শাসিত ছু”টি রাষ্ট্রের উপযোগিতার তত্ব কোলকাতায় প্রকাশ করেন। ১৯১৯ 
সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯২৮ সালের মতিলাল নেহরু রিপোর্টে 
ভারতীয় মৃদলমান সমাজের মধ্যে মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে প্রাধান্ত 
স্বাপনের বাসনার প্রতি অল্লবিস্তর স্বীকৃতি লক্ষ্য ক যায়। ১৯২৪ সালে 
মুসলিম লীগের বোম্বে অনষঠ্ঠিত বাৎসরিক অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলী 
উত্তর-পশ্চিম প্রর্দেশ থেকে সাহারানপুর পর্যন্ত মুসলমান প্রাধান্যের দাবি 
উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ভৌগোলিক দ্রিক থেকে সংবদ্ধ, এবং প্রায় 
দু'দ্শকের মধ্যে অজিত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণাটির জনক হিসাবে রুতিত্ব 
ইকবালের প্রাপ্য বলে বু গবেষক ও রাজনৈতিক প্রচারক মত প্রকাশ 
করেছেন। জিন্নাহ ও বলেছেন, “হছজরৎ আল্মা ইকবালের মন্তিক্কে যে 
পাকিস্তানের ধারণাটি জন্মলাভ করেছিল তা অনেকেরই জানা আছে। 
নিজের জনগণের শ্রেষ্ঠতম অভীম্পার তিনি ছিলেন মুখপাত্র |” ££ 


১৯৩* সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে 
ইকবাল বলেন, 'পাঞ্ধান, উত্তর-পশ্চিম লীমাস্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলৃচিন্তান 
সংযুক্ত হয়ে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে আমি দেখতে অভিলাধী। স্থায়ত্- 
শাসন ব্রিটিশ সাম্রাজোর অত্যত্তরে থেকেই হোক বা বহিভূ'ত থেকেই হোক, 
মুসলমানদের পক্ষে, অভ্তভতপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের জন্য, 





জনসমাজ, সংখ্যালঘৃ সমস্যা এবং সাম্প্রদারিকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩৫৩ 


একটি সংবন্ধ উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রের পত্তন আমার কাছে 
চুভাস্ত বিধিলিপি বলে মনে হয় 1 

ইকবালের উত্তর-পশ্চিষঘ ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক 
বিস্তারের মধ্যে বঙ্গদেশ অন্তভূক্তি ছিল না। এ বাষ্ট্রের মধো থেকে তিনি 
আশ্বাল! বিভাগকে অস্ততূক্ত করতে প্রয়াসী ছিলেন না। কেননা ঞ& বিভাগে 
অ-মুসলমান সংখ্যাগপিষ্ঠত! বর্তমান ছিল । তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান 
“রাষ্ট্রটিকে' ভারত-যৃক্তরাষ্ট্রের রাজ্য হিসাবে গণা করেতেও গব্রাজী ছিলেন না, 
যদি অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলিকে ব্বয়ংশাগিত রাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা 
করাযায়। তিনি হিন্দ্র বা হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরাকণ ছিলেন না তিনি 
বলেছিলেন, “***অন্যান্ত সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আইন, ধর্মীয় ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমার গভীবতম শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু নিজন্ব ধর্মায় 
গোঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবন ও সমাজের প্রতি দৃষ্টিতঙ্দী এবং ধর্মসংক্রাস্ত 
মতামতের উপর তার গভীর ভালবাসা বর্তমান ছিল। উত্তর-পশ্চিম 
ভারতীয় মুসলমানদের রাষ্ট্র সম্পর্কে তার মতামত উর্দারনৈতিকতা ও 
ক্ুপরিবর্তনীয়তার স্পর্শে বিধৃত হয়েছিল । আরবী সাম্রাজ্যবাদের লৌহকঠিন, 
অসহিষ্ণু ধর্মাদর্শের পরিবর্তে তিনি মোগল যুগের উদারনৈতিক ও সহিষুঃ 
ভারতীয় ইসলামের ধর্মাদর্শ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন ।*৪ 

পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তি ইকবালের রচনা হলেও & রাষ্ট্রের 
দাবিকে রাজনৈতিক তীক্ষতায় ও হিন্দু বিরোধিতায় আয়ুধের রূপ দেন 
জিন্নাহ । তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য হিন্দুশাহী প্রতিষ্ঠিত হবে, জাতি হিসাবে মুসলমানেরা 
লাঞ্ছিত হবে। হিন্দু ও মুসলমানের] কোনদিন ভারতে একক জাতীয়তা সি 
করতে পারবে না। তীারা দুই ভিন্ন সভ্যতার শরিক; তীরের ধর্মদর্শন, 
সামাজিক প্রথা, সাহিত্য মহাকাব্য, জীবনধাত্রার প্রণালী, ইতিহাস, 
এঁতিহাসিক নায়ক সব কিছুই ভিন্ন। “মুসলমানেরা যে-কোন সংজ্ঞান্ছসারে 
একটি জাতি; অতএব তীদের বাসভৃমির জন্য নিজেদের ভূখণ্ড ও রাষ্ট্র 
প্রয়োজন ।১&? ূ 

১০৩৯ সালের ২৬শে মার্চ মুসলিম লীগের কার্ধকরী সমিতি মুসলমানদের 
জন্ত্ একটি সাংবিধানিক কাঠামো রচনার জন্য উপসমিত্তি গঠন করে। এ 
উপসমিতি বহু খসড়া প্রস্তাব বিচার-বিবেচন1 করে । ইকবাল, চৌধুরী রহমৎ্ 

ভা.--২৩ 


শ৫৪. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বব্ূপ 


'আলী, ডঃ সৈয়দ আব্া,ল লতিফ, অধ্যাপক সৈয়দ জাফরুল হাসান, আলীগড় 
স্বসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মহম্মদ আফজল হোসেন কাদরিঃ মাম্দোতোর 
স্যর মোহাম্মদ শাহ, নওয়াজ থান, স্যর আবদুল্প। হারুন এবং স্তর সিকান্দার 
হায়াৎ খানের প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। ১৯৪* সালের 
২৩শে মার্চের লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান রাষ্ট্রের দপরেখ। নির্দিষ্ট করে। কিন্ত 
এ প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটি অনুপস্থিত ছিল। ১৯৪৩ সালে দিল্লীতে মুসলিম 
লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে জিন্নাহ শব্দটি ব্যবহার 
করেন। অবস্ত ১৯২৯-৩* সালে লগ্ুনে «কয়েকজন তরুণ ব্যক্তি" শবটি প্রথম 
চয়ন করেছিলেন । জিন্নাহ, পাকিস্তান শব্টি ব্যবহার করার পর মুসলিম 
লীগের বিরোধীরা প্রচার করতে থাকেন যে, জিন্নাহ «পাক্‌ অর্থাৎ ভারতের 
পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে পবিত্র ভূখগড প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্ত মুসলমান-শাসিত 
দেশের সাথে মৈত্রী রচনা করে “না-পাঁক্‌, অর্থাৎ অপবিত্র হিন্দু ভারতের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! করবেন । জিন্নাহ, বলেছিলেন, “আপনারা খুব ভাল 
করেই জানেন পাকিস্তান শব্দটির পিতৃত্ব আমাদের উপর হিন্দু ও ব্রিটিশ 
পত্রপত্রিকার একাংশ চাপিয়ে দিয়েছে । *-*এখন আমি আমার হিন্দু ও ব্রিটিশ 
বন্ধুদের বলি; আমার্দের একটা শব যোগাড় করে দিয়েছেন বলে আপনাদের 
ধন্যবাদ জানাই 1১58. 

চৌধুরী রহমৎ আলী ও তার তিনজন কেমব্রিজ বন্ধুর স্বাক্ষরিত চার 
পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তিকায় (“নাউ অব্‌ নেভার” ) পাকিস্তান শব্দটি প্রথম লিখিত 
্বরূপে প্রকাশ পায়। তিনি অবশ্ত আল্লার অসীম রুপায় শব্দটি লাভ করেন 
বলে ঘোষণ। করেছিলেন । শব্দটি যুগপত্ভাবে পারসী ও উদ্ভু। মুসলমানদের 
এশীয় তথ ভারতীত্ব পবিত্র স্থানগুলির নির্বাচিত বর্ণগুলির সমন্বয়ে শব্বটি গঠিত 
কুয়েছে বলে চৌধুরী ঘোষণা করেন £ 


পাণ্ডাবের চ 

আফগানিয়ার (উ:-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ) 4৯ 
কাশ্মীরের 

ইরানের 

সিদ্ধুর 9 


তুখারিস্থীনের এ 
আফগানিস্থদনের 4 
এবলৃচিস্তানের বং 


জনসমাজ, সংখ্যালঘূ সমস্তা এবং সাস্প্রদ্দান্িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩৫৫ 


জিল্নাহ, ও মুসলিম লীগ $ দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবস্ত। ও হাতিয়ার 


মহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমান শ্বাতঙ্জ্যের দাবিকে রাজনৈতিক আদর্শ ও 
পন্থা হিসাবে ব্যবহার করে পাকিস্তান রাষ্ট গঠনে সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন। অথচ তার প্রথম যৌবনের ক্রিয্াকর্মের মধ্যে ভারতীর মুসলমান 
সমাজের ভাবী “কায়দে আজম,-এর কোনক্প স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় না। 

১৯০৬ সালে তিনি দাদাভাই নওরোজীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি নিষুজ 
হয়েছিলেন । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদশ্ত হিসাবে জিন্নাহ, তার 
রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন, মুসলিম লীগের সন্ত হিসাবে নয়। 
তিনি গোখেলের ব্যক্তিত্বের অঙ্থরাগী ছিলেন বলে অনেকে তাকে “মুসলমান 
গোখেল” বলতেন। তিনি গোখেলের সাথে ইউরোপ গমন করেছিলেন। 
সেক্রেটারি অফ স্টেট লর্ড ক্রিউর কাছে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে বর্ধিত 
ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাতে তিনি কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের নেতা 
হিসাবে লগ্ডন গিয়েছিলেন । 

হু”টি বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় সমাজের নানা ধরনের বিভেদ ও অস্তত্বন্ব এবং, 
বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদের নানা কৌশল ও অপকৌশল জিক্নাহ্‌র মত 
উদ্বারনৈতিক, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বরী স্বরূপের অনুরাগী এবং ইংরাজ 
জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত ভারতীয় নেতাকে তথাকথিত মুসলমান জাতির 
শক্তিশালী প্রবক্তা ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনকের মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করে। 
হেগেলীয় বাকৃবিন্যাস বীতি অনুসরণ করে বল। যায় যে, ভারতীম্ম ইতিহাসের 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক শক্রিগুলি মুসলমান জাতিতত্ব ও 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের অট্টালিকা প্রায় তৈরী করে এনেছিল* এঁতিহাসিক পুরুষ 
জিন্নাহ, শুধুমাত্র শেষ প্রস্তরথওটি স্থাপন করলে এ অট্টালিকা সম্পূর্ণতা লাভ 
করে। মাইকেল ব্রেপার অবশ্য অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জিন্বাহ, যদি 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে মারা যেতেন তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ 
করত না। ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচার না করে ব্রেসার জিন্নাহর 
ভূমিকাকে অতিরপ্রিত গুরুত্বে ভারাক্রান্ত করেছেন । 

১৯১৩ সালের শরৎকালে জিন্নাহ, মুদলিম লীগে যোগদান করেন। 
১৯১৬ সালের লক্ষ চুক্তি অঙ্ধ্যায়ী কংগ্রেস-লীগ সমঝোতায্ব তিনি তিলকের 
মত সহযোগী রূপকারের ভূমিকা পালন করেছিলেক্স। তখন পর্বস্ত তিনি 
লীগের.গৌড়াপন্থী নবাব ভিকার-উল-মুল্কের সহযোগীদের দলে ছিলেন ন1। 


৩৫৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরুপ 


আবার প্রগতিশীল বলে কখিত গোঠীর অস্ততৃক্তিও তিনি ছিলেন না। 
গ্যাডস্টোন-ডিসরেলীর রচনাবলী পাঠ করে তিনি রাজনীতি-কৃটনীতির 
বন্ধুর পথে পদধাত্রায় উৎসাহিত হন। দীর্ঘকাল তিনি এ পথে পদচারণায় 
রত ছিলেন। কিম্মুসলমান সমঝোতার ভিত্তিতে ওপনিবেশিক শাসকের 
অনিচ্ছ,ক হাত থেকে রাজনৈতিক সংস্কার ছিনিয়ে আনতে তিনি তৎপর 
ছিলেন । 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে ১৯৩৭ সালের গ্রথম দ্বিকে 
প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনের সময় পর্যস্তও জিল্লাহ্‌ মুললমানদের 
দাবিদাওয়। সংযত, নরম ভাষাত প্রকাশ করেছিলেন £ “আমাদের আন্দোলন 
বৈরী ভাবাপরন নয়। ভগ্রীপ্রতিম প্রতিটি জন্প্রদায়ের কাছে আমাদের 
আন্দোলন সৌহাগ্চের নবীন শাখা সম্প্রসারিত করে 1১9 অবশ্য প্রয়োজন 
বিবেচনা করলে গরম ভাষার বক্তৃতা করতেও তিন কম্ুর করেননি । 

১৯৩৭-এর মাঝামাঝি সময় থেকে জিন্নাহ, শক্তি বা ক্ষমতা অর্জনের মধ্য 
দিয়ে ব্যবহারিক রাজনীতি পরিচালনাতে উৎসাহ বোধ করতে থাকেন। 
মুসলমান জনতার সঙ্গে এই সময় থেকে তার সংযোগ শুরু হয়। তার আগে 
গান্ধী বা জওহরলালের তুলনায় মুসলমান জনগণের কাছে জিন্নাহ, কম 
জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু এঁ সময় থেকে জনপ্রিয়তার পাল্ল| জিন্নাহ দিকে 
ঝুকতে শুরু করে। অথচ নানা দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, সার! 
ভারতে মুসলমান সমাজের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হবার পক্ষে জিন্নাহর 
অনেক অস্ুবিধ! ছিল। বিদ্রপাত্মকভাবে জওহবলাল লিখেছেন £ *ম্তাভিল 
রো, বগু স্ট্রীট এবং মাটির কু'ড়েঘর ঘেরা ভারতীয় গ্রামের যে পার্থক্য” 
জিন্নাহর সাথে *ভারতীয় জনগণের মধ্যে ততট। দূরত্ব বর্তমান ।*৪০ মুসচিম 
লীগ কাউন্সিলের জনৈক পদচ্যুত সদস্য মন্তব্য করেছিলেন যে, 'জাতীয় বা! 
ধর্মীয় সঙ্কট যতই বৃহদাকার হোক না কেন ( জিন্নাহ্‌কে ) তা চঞ্চন করে না । 
জালিয়ানওয়ালাবাগ তাকে প্রভাবিত করে না। খিলাফতের মহাসংঘর্ষে 
ইসলামীক ভ্রাতৃত্বের ভগ্নাবস্থা তাকে চঞ্চল করে ন11,5:_ জিন্নাহর নিজের 
উত্তিও আছে যে, তিনি জনতার উত্তেজন। সহা করতে পারতেন না। তিনি 
উর্দু জানতেন না, উত্তর ভারতের মুসলমান জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা 
তার পক্ষে দুরূহ ছিলণ তিনি গৌড়াপস্থী মুসলমান হিসাবে বিবাহ না করে 
জনৈক পার্শা মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন । তিনি ভারতীয় মুসলমানদের 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার উত্তৰ ও বিকাশ ৩৫" 


মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিয়া সম্প্রদধায়তৃক্ত ছিলেন না» স্থক্নী মুসলমান ছিলেন। 
এরূপ একজন ব্যক্তি কিরূপে মুসলমান জনতার কাছে কায়দে আজম হিসাবে 
পরিগণিত হযে পাকিন্তান বাষ্ট গঠনের সংগ্রামে প্রধান নেতার ভূমিকা পালন 
করলেন তা ওপনিবেশিক শাসকগোণীর কূটনৈতিক কার্যক্রম, মুসলমান সমাজের 
সমকালীন অবস্থা, হিন্দু সাম্প্রদায়িক মহলগুলির কর্মকা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূলক্রটি, এবং সর্বোপরি হিন্ব-মুপলমান নিধিশেষে 
মেহুনতী মানুষের ছুর্বল অবস্থা ও ধনিকশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের মাধামে ব্যাখ্যা 
করা সম্ভব। অবশ্ত তার ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে তাঁকে 
নেতৃত্বের দাবিদার করে তুলতে বেশ কিছুটণ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। 

জিন্নাহ, মুনলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী ও অংশকে সংঘবদ্ধ করে 
একটি প্রস্তরখণ্ডে নিম্িত স্তম্ভের আকৃতিতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । রাজনীতিকে তিনি শুধু আদর্শগত বিবয় হিসাবে গণ্য না 
করে ক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতি হিসাবেও গ্রহণ করেছিলেন । ১৯৩৭ সালের 
মুসলিম লীগের লক্ষৌ অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন, ন্তাম্মবিচার ও অভিপ্রেত 
ব্যবহার রাজনীতিক্ষেত্রে আবেদন-নিবেদনের উপর নির্ভর করে না, করে দাবি 
আদায়ের শক্তি বা ক্ষমতার উপরে । এজন্ত তিনি ধর্মীয় উপগোঠী, প্রাদেশিক 
বিভাগ ও আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে বিভক্ত মুসলমান সমাজকে 
এক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিধর হতে পরামর্শ দেন। শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজন 
হলে মুললমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি শয়তানের সঙ্গে বা সাআজ্যবাদের 
সঙ্গেও মিতালী রচনা করতে সম্মত ছিলেন । ১৯৩৮ সালে পাটন1 অধিবেশনে 
মুসলিগ লীগের মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, “সাত্রাজ্যবাদকে ভালবাসি বলে 
আমর! এরকম করব এমন নয়, কিন্ত দাবার বোর্ডে খেলোয়াড়কে তার নিজের 
চাল চাল্‌তে হবেই ।32 

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব বরাবর মুসলমান উচ্চবিত্ত, অভিজাতশ্রেণীর 
নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল । কিন্তু লক্ষণীয় যে, পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানের! 
প্রধানত কৃষক ছিলেন; হিন্দুরা প্রধানত শহরবাসী বণিক, দোকানদার, শিক্ষক, 
উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কেরাণী ইত্যার্দি পেশাগত শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিলেন। তাছাড়া, জমিদার ও মহাজনেরাও হিন্দু ছিলেন। মহম্মদ ইকবাল 
জিল্নাহকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বাংলায়* রাজনৈতিক কাজকর্ম 
ঘনীভূত করে সংখ্যালঘু মুপলমান প্রদ্দেশগুলিকে ভাবনাচিস্তার বাইরে রাখতে 


৩৫৮ ভারতীন্ন জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ, 


পরামর্শ দিয়েছিলেন। জিন্নাহ এ পরামর্শ অগ্রাহ করে ভারতের সকল 
প্রদেশের মুদলমান সমাজকে একটি জাতির অন্তর্ভূক্ত করে তুলতে প্রস়্াসী 
হয়েছিলেন । মুসলমান জমিদার, চাষী, ধনিকঃ তুল! উৎপাদক, শ্রমিক, 
বেকার, রাজকর্মচারী সবার স্বার্থকেই তিনি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । 
তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “লীগ মুসলমানদের কোন স্বার্থেরই বিরোধী 
নয় |:৪5 

ছুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তা সময়ে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতীয় ধণিক- 
শ্রেণীর অস্তপ্বন্ঘ সাম্প্রদায়িক প্রকৃতিতে বিধৃত হয়েছিল । বিড়ল!, ভালমিয়া, 
মফতলাল, কির্লোক্ষার প্রভৃতি হিন্দু ধনিকঃ ব্যাঙ্কমালিক ও ব্যবসান্নীদের অসম 
প্রতিদ্বম্ঘিতায় পড়ে মুসলমান ধনিক আদমজী ও ইস্পাহানির! তাদের আর্থ- 
নীতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতার সন্ধানে উন্মুখ হয়ে 
ওঠেন। জিন্নাহর মত ব্যক্তির মধ্যে তার] নির্ভরযোগ্য নেতাখুঁজে পান। 
কালক্রমে মুদলমান ধনিকের স্বার্থে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রস্তাব 
পাশ করে মুদলমান জনগণকে মুদলমানদের উৎপাদিত বা বিক্রীত ভোগ্যপণ্য 
ব্যবহারের আবেদন জানায় । 

সরকারী কাজকর্মে নিযুক্ত কর্মচারীদের অভিমত ও সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ 
ভারতের রাজনৈতিক জনজীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে জিন্নাহ, উপলব্ধি 
করেছিলেন । “প্রশাসনে পরিব্যাঞ্ধ হিন্দুশাহীর? বিরুদ্ধে তিনি ইংরাজী-শিক্ষিত 
মুসলমান যুব সম্প্রদায়কে ইসলামীয় প্রশাসনিক কাজকর্মের অর্থকরী 
দায়দাকিত্ব গ্রহণের অগ্রিম 'আশ্বাস দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬-এর 
নির্বাচনে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র লীগের পক্ষে ঝটিকা- 
বাহিনীর মত কাজ করেছিল। 

কৃষক প্রজ। দলের সাথে আঁতাত গড়ে তুলে তিনি দরিদ্র, নিরন্ন, নিপীড়িত 
বাঙালী মুসলমান ক্কষক সমাজের কাছে লীগকে পরিচিত করিয়ে দ্বিতে 
পেরেছিলেন । বাংলার মন্ত্রীপ্রধান তথা কৃষক প্রজ। দলের প্রধান নেত৷ ফজলুল 
হক ও তার অন্ুগামীরা কালক্রমে জিন্নাহর জনপ্রিক্নতায় মৃসলিম লীগের 
অন্গপন্থী হয়ে পড়তে বাধ্য হন । ্‌ 

জিন্নাহ, গৌড়াপন্থী মুসলমান মোল্লা নেতাদের সম্্থমও আদায় করতে 
সক্ষম হুন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, ১৯৩৭-৩৮ 
সালে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির মুসলমান জনসংযোগ কার্ধক্রম, হিন্দু 


জন্সমাজ, সংখ্যালঘূ সমস্তা এবং সাম্প্রদাক্বিকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৫৯ 


সাম্প্রদায়িক গোঠীগুলির ক্রিয়াকলাপ, গান্ধীর রামরাজা গঠনের আদর্শ, 
প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সমাজতাম্ত্রিক 
ধ্যানধারণার প্রসারে সন্ত্স্ত জোললারা আত্মরক্ষার তাগিদে মুসলিম লীগের 
পতাকাতলে সমবেত হুন। জিরাহ, বিলক্ষণ জানতেন গ্রামীণ মুসলমান 
জনসাধারণের কাছে কোরাণের শিক্ষাতিত্তিক রাষ্্র ও “শরিয়ত'-ভিত্তিক আইন- 
ব্যবস্থার ধ্বজা উধের্ধ তুলে ধরতে ন1 পারলে লীগের কোন ভবিষ্যৎ নেই। 
তিনি মান্কী শরীফের পীর সাহেবের সমর্থনও আদায় করতে সমর্থ হন। 

১৯৩৭ সাল থেকে গুরু করে স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্বস্ত মুসলিম লীগের 
গণভিত্তি সান্প্রধায়িক শক্তিসমাবেশে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। মুসলিম লীগ 
বিরোধী মুসলমানকে জিল্লাহ্‌ তখন “কুইসলিউ,, বা বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতে 
শুরু করেন। মুসলমান সমাজের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মযাদ। 
তিনি লীগের জন্য আদায় করতে সক্রির থাকেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষজর্জর 
সমকালীন ভারতের মুসলমানদের কাছে তিনি মনখোলা সাম্প্রদাদ্িক বক্ত তা 
দিয়ে বেড়াতেন £ 

“আপনার। কি পাকিস্তান চান, নাঃ চান না?” 

[ জনতার *আল্লা হো৷ আকবর+ চীৎকার ] 
বেশ, আপনার! যদ্দি পাকিস্তান চান, তবে লীগের প্রাথীদের ভোট দিন। 
আমরা যদি আজ আমাদের কর্তব্যের কথা! উপলব্ধি না করি, তবে আমর! 
শৃদ্রদের অবস্থায় পতিত হব । এবং ভারতে ইসলাম পরাভূত হবে । আমি 
মুসলমানদের হিন্দুদের দাস হতে দেব ন1 কখনো । আল্লা হো আকবর ।”” 

উদ্ারনৈতিক রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জীবন শুরু করে জীবনসায়ান্ছে 
জিন্নাহ মুসলমান সম্প্রদায়ের কার়দে আজমে পরিণতি লাত করেছিলেন । 
ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে এই পরিণতি 
অস্বাভাবিক মনে হয়না । মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করেও 
অনেকে জিন্নাহর এই পরিণতি ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। 

হারন্ড ডি. ল্যাসওয়েল “পাওয়ার আযাণ্ড পারসোন্ঠালিটি' বইতে লিখেছেন, 
...ক্ষমতাতিলাষী ব্যজি বঞ্চনার জবাবে ক্ষতিপূরণলাভের মাধ্যম হিসাবে 
ক্ষমতালাভের জন্য সাধন। করেন । নিজন্ব ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বা ষে- 
পরিবেশে এ ব্যজিত্ব কর্মরত তাকে পরিবন্তিত কষ্ঠর, ক্ষমতাপ্রাপ্তি ব্যক্তিত্ব 
সম্পর্কে নিজন্ব অনুচ্চ মূল্যায়নের হাত থেকে অব্যাহতি দেবে আশা কর হয় 15 


৩৬৪ ভারতীম্ব জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ম্বরূপ 


উড়ো উইলপন সম্পর্কে বিশ্লেষণে আলেকজাগ্ডার এল. জর্জ ও জুলিয়েট 
এল. জর্জ অনুরূপ মনন্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন। এরিক এরিকসন 
মার্টিন লৃথার ও গান্ধীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যাখ্যায় মনন্তত্বের আশ্রয় গ্রহণ 
করেছেন । নাথান লীট.স্‌ ল্যাসওয়েলের ঢঙে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের 
বিশ্লেষণ ফলপগ্রস্থ বলে ভেবেছেন । 

ল্যাস্ওয়েল বহু উদ্দাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন “আপেক্ষিকভাবে 
জীবনের শেষদিকে গুরুতর বঞ্চনার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাজনের জন্য ক্রোধোন্ত্ত 
মনঃসংযোগণ” স্থষ্টি হয়ে থাকে । অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের স্ত্রীর 
অকালমৃত্যু ও জন ব্রাইটের (ধার ভারতীয় সাআ্রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
খণ্ডিকরণের ১৮৭৭ সালের বক্তব্য জিন্নাহ, উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতেন ) 
গ্রথম স্ত্রীর মৃত্যু উভয় ব্যক্তিকে ক্ষমতার্জনের দুর্দমনীয় সন্কল্প রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে 
ব্যাপৃত রাখে। স্ত্রীর তরুণ বসে মৃত্যু এবং বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা 
জিন্নাহ্‌কে বঞ্চিত জীবনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। ক্ষমতালাতের সাধনা 
তাঁর চিন্তাভাবনা ও কর্মকাগডকে এঞ্জিনের মত ঠেলে একই চক্রপাকে ধাবমান 
করে তোলে । ত্রিশের দশক থেকে তিনি বিশেষভাবে শক্তি অর্জনের জন্য 
মুসলমান সমাজকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সক্রিয় থাকেন। নিজে ক্ষমতাবান 
হয়ে উঠতে থাকেন । লীগকে নিজের শক্তিশালী হাতিয়ার করে তুলতে 
থাকেন। তিনি তীর প্রত্যয় ঘোষণা করে বলতে শুরু করেন, 'রাজনৈতিক 
জ্ঞান ছাড়াই উপলব্ধি করা যায় যে, ক্ষমতা দ্বারা সমধিত না! হলে সব রক্ষাকবচ 
ও চুক্তি ছেঁড়া কাগজে পরিণৃত হয়। রাজনীতির অর্থ ক্ষমতা; শুধুমাত্র 
ন্যায়পরায়ণতা, শোভনন্ুন্দর ব্যবহার ও সপিচ্ছার জন্য আবেদনের উপর তা 
নির্ভরশীল নয়।, মুপলমান শ্রোতৃমগ্ুলীকে উদ্দেম্ত করে তিনি প্রশ্ন করেনঃ 
4...ব্রিটিশ সরকার কি আপনাদের কথা ভাবে? না । কেননা আপনারা 
সংগঠিত শক্তি নন। কাজেই নিজেদের শক্তিবুদ্ধি করুন এবং সংহতি স্থষ্ট 
করুন ।১% 

১৯৩৯ সালের শেষাশেষি জিল্লাহ্‌ ভারতে পালিয়ামেপ্টারি গণতন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে ম্যানচেস্টার গাভিয়ানঃ 
পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি অভিনব যে বক্তব্য 
রাখেন তা হল এই £ মুসলমানেরা ভারতে 'সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচিত হতে 
পারে না। “উত্তর-পশ্চিম ভারত ও বঙ্গদেশে এবং করাচী থেকে কোলকাতা 


'জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমশ্তা এবং সাশ্প্রদাক্িকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৬১ 


পর্স্ত বিস্তৃত বারান্না-পথের সর্বত্রই মুসলমানের! সংখ্যাগরিষ্ঠ 1৮57 অর্থাৎ 
জিন্নাহর মতে ভারতে অস্ততঃপক্ষে দুটি জাতির বাস-__হিন্দু ও মুদলমান। 
জীবনে জিন্নাহ একটিমাত্র প্রবদ্ধ রচনা করেছিলেন তাতে তিনি ভারতের 
পক্ষে যৃক্তরাষ্ী় সংবিধান অচল বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । এনপ 
সংবিধান মুসলমান জাতির উপর হিন্দ্ব শাসন আরোপ করতে সহারক হবে। 
কানাড। ও অস্ট্রেলিয়াতে ব্রিটিশ ধাচে পালিয়ামেণ্টারি গণতন্ত্র প্রচলিত 
থাকার কারণ হিসাবে তিনি এ ছুটি দেশে ব্রিটিশ বংশোভূতদের সংখ্যা 
গরিষ্ঠতার উল্লেখ করেন। ভারতে এ ধরনের গণতন্ত্রের কোন ভবিধ্যৎ নেই । 
হিন্দু, মৃঘলমান ছুটি জাতির জন্য দু”টি রাষ্ট্র এ অনিবার্য ও অধশ্যস্তাবী বলে 
তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। 

হিন্দু-মুদলমান সমঝোতার ভিত্তিতে শাননতান্ত্রিক পথে জাতীয় মুক্তির 
যোদ্ধা ১৯৩৯ সালের শেষদ্দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক নেতাত্ পরিণত 
হন। লীগের অভ্ন্তবে তিনি কায়দে আজম হিসাবে সকলের উপরে কতৃ তত 
বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন । ফজলুল হক, এইচ. এপ. সুরা বদর, 
চৌধুরী খালিকুজ্ৰমান, লিয়াকৎ আলী খান, সিকান্দার বকৃত প্রভৃতি সকল 
লীগ নেতাই জিন্নাহর আদেশ-নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 

সাশ্প্রদায়িকতার সাগরসৈকতে লবণাক্ত জলরাশি ও বালুকাতূমির অন্থকুল 
পরিবেশে জিন্নাহর সাম্প্রনায়িক রাজনীতি “ক্যাক্টাস”-এর সজীবতায় শ্রীবৃদ্ধি 
লাভ করেছিল! 


হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ 


সাশ্রবায়িকতার বিষ ছড়াবার কাজে ভারতের বিশেষ কোন ধমশয় গো্ী 
একচেটিক়্াভাবে লিপ্ত ছিল এমন নয়। প্রোটেস্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, 
ইহুদী বৌদ্ধ, জৈন, হিন্্, মুসলমান নিধিশেষে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠী ভারতীয় 
সামাজিক অর্থনীতির প্রতিকূল চাপে, স্বার্থরক্ষার তাগিদে বা বঞ্চনার বাহুগ্রাস 
থেকে মুক্তির সহজ উপায় হিসাবে চিস্তাজগৎ বা কর্মজগতে সাম্প্রদায়িকতার 
বিষধর সর্প কে কোন-না কোন সময় আশ্রয় দিয়েছে । 

ব্রিটিশ ওপনিবেশিক 'আমলে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়ি- 
কতার উৎস শুধুমাত্র সামাজিক অর্থনীতির মধ্যে জুক্কার়িত ছিল এমন 
য় । উভগ়্ সম্প্রদায়ের ধর্মসংস্কৃতি, বাষ্ট্রনীতিক আশা-আকাধ্ধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 


৩৬২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


বৈসাদূশ্য হিন্বুমুদলমানের এক্যকে অনেক সময় বাধাবিস্বের সম্থখীন করেছে 
এবং সাশ্প্রদায়িক মনোভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে । মুসলমান সাম্প্রদারিকতার 
বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয্না হিসাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধ প্রতিক্রিন্ন হিসাবে মুদলমান সাশ্প্রদায়িকতার উত্তবের তবটি নির্ভল 
নয়। ওপনিবেশিক অর্থনীতি, ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মূসলমানদের সামাজিক- 
রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের মান, সাম্রাজ্যবাদের বিভেদমুলক ভূমিকা, 
হিন্বু ও মৃঘলমান ধনিকশ্রেণীর মুনাফালাভের প্রতিদ্বম্িতা, কংগ্রেস ও লীগের 
আদর্শ ও নেতৃবৃন্দের চরিত্র, হিন্দ্-মদলমান মেহনতী মানুষের যৌথ আন্দোলনের 
একাস্ত অভাব ইত্যার্দি একযোগে ক্রিক্বাশীল থেকে হিন্দ্ব ও মুসলমান 
সাম্প্রদ্দার্রিকতার হরে ক্রমাগত ফু দিয়ে সুপ্ত অগ্নিকে শিখায় পরিণত করে । 

মুললমান সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক প্রধান মুখপাত্র হিসাবে যেমন 
মুসলিম লীগ ভূমিকা পালন করেছিল+ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে অনুরূপ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল হিন্দু মহাসভা। হিন্দু মহাসভার স্থায়ী সভাপতি ভি. 
ডি. সাতারকার জঙ্গী মনোভাব নিযে হিন্দুদ্দের একটি জাতি এবং ভারতকে 
“হিন্দুদের আবাসভূমি' বলে অভিহিত করেন। তার মতে মুসলমানেরা 
“অঞ্চলগত ধিক থেকে ভারতীয় এবং ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু তাদের 
সংখ্যালঘিষ্টের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে হবে এবং হিন্দ জাতির সঙ্গে 
“অধন্তন সহযোগিতার” সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। হিন্দু মহাসতা 
ভারতবিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। সাভারকার লিখেছিলেন, “ভারতমাতা' 
আমাদের ( হিন্দুদের ) কাছে এর ও অবিভাজ্য। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান 
কাল পরধন্ত হিন্্স্থানের এঁক্য প্রমাণিত সত্য হিসাবে বিরাজিত। এই জন্য 
হিন্দ্ররা৷ মুদলমানর্দের ভারতবিভাগের দাবি কখনো সহ করবে না।” তিনি 
আরও লিখেছিলেন, 'ভারতভূমি, এই হিন্স্থান, ভারত আমাদের পিতৃ ভূঃ 
আবার পৃণ্য ভূ। --*** তদুপরি, আমাদের রয়েছে সার্বজনীন সাণৃশ্য : 
যুগযুগাস্তর ধরে অগণিত শতাব্দীর সান্নিধ্য ও সমন্বয় আমার্দের সাংস্কৃতিক, 
ধর্ম্শয়ঃ এতিহাসিক, ভাষাগত ও কুলগত সাদৃশ্তের মাধ্যয়ে একটি সুষম, 
জৈবিক দেহের মত অভিন্ন জাতিতে পরিণত করেছে 1৮8 

এ ধরনের বক্তব্য মুললিম লীগের বক্তব্যের অবিকল বিপব্ীত প্রতিবূপ। 
ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতীয় হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র জাতি 
বলে মুসলিম লীগের অভিমত ও মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দ্বরা 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমন্তা। এবং সাম্প্রনাস্িকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৬৩ 


স্বতন্থ একটি জাতি বলে হিন্দু মহাসভার বক্তব। একই ভূলের আধুলির এপিঠ.- 
ওপিঠ.। সাভারকার ভারতীয় মৃনলমানদের একটি জাতি বলে চিহ্নিত করেও 
তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার স্বীকার করেননি । সাম্প্রদায়িক 
মনোভাব যুক্তির আমোধ নিম্মম মানে না! 

গান্ধীপূর্ব কংগ্রেসের উদ্দারনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকল ভারতীয়দের একটিমাত্র 
জাতির অন্ততুক্ত বলে মনে করতেন। তার] ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বনিয়াদ 
রচনায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর] ব্রিটেনে প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের 
প্রতি বাষ্ীয় আচরণের অনুরূপে ভারতে হিন্দ-মুসলমানদের প্রতি রাষ্্রীস্র দারিত্ব 
পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন । তার। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি 
পদে মুপলমান ব্যক্তিকে সভাপতি পর্ধে বরণ করতে ছ্বিধ! করেননি । তার! 
বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদানকারী মুললমান প্রতিনিধিদের প্রয়োজনবোধে 
রেলভাড়া, থাকা-খাওয়ার খরচ যোঁগাতে কার্পণ্য করেননি । মৃনলমান 
প্রতিনিধিদের তিন-চতুর্থাংশ এক্যমত না! হলে এ সম্প্রদায়ের দ্বার্থসংশ্লিষ্ 
কোন বিষয়ের উপরে কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করতে পারবে না বলে বিধান 
ন্বেচ্ছাপ্রণোিত হয়ে তারা নিজেরাই জারি করেছিলেন । 

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ভিত্তি হিন্দু জীবনদর্শনের উপর স্থাপন 
করে এবং ভারতকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বলীয়ান হিন্দুদের মাতৃভূমি 
হিসাবে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে কংগ্রেসের প্রথম যুগের জঙ্গী জাতীয়তাবাদী 
নেতৃবৃন্দ ওপনিবেশিকত1 বিরোধী সংগ্রামে মুঘলমানদের অংশগ্রহণ কঠিন করে 
তুলেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একচন্ষুর্ববিশি্ই হরিণের মত বিপথগামী 
হয়েছে বহুবার । পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের স্বরূপের ভিন্নতর, দেশীয় নমুন। 
স্্টির আগ্রহে জঙ্গী নেতৃবৃন্দ ইসলামী ধর্মদর্শন ও প্রতীকের ব্যবহার সম্পর্কে 
বিশেষ চিস্তাভাবনা না করে হিন্থ দেবদেবী ও এতিহাপিক ব্যক্তিদের 
রূপকল্প ব্যবহার করে ভারতীয় জাতীয়তাবার্দের বস্তগত কতগুলি প্রতীক 
রচনায় প্রয়াপী হয়েছিলেন। বল] বাহুল্য, মা কালী, ছুর্গাঃ জগঘ্বাত্রী, 
অরপূর্ণা, ভবানী এবং শিবাজী, রাঁণ প্রতাপ বা শরীক প্রভৃতি দৈব বা মানবীয় 
প্রতীকের আবেদন মুসলমান প্রাণে সাড়া জাগাতে অক্ষম ছিল । 

জঙ্গী নেতৃবুন্দ মুললমান বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু তাদের চৈতন্যে ভারতীয় 
মূসলমানদের অস্তিত্বের রাজনৈতিক গুরুত্ব সঠিক প্রতি বিদ্বিত হয়নি । 

প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যস্ত সময়কালে 


৩৬৪ | ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বব্ূপ 


বিপ্রবী সন্ত্রাসবাদদীর! হিন্দ্র তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিপ্রবদীক্ষার রীতি অঙ্গসরণ করে 
এবং হিন্দত্বের গৌরব বাগাড়ম্বরে প্রচারের উপর জোর দিয়ে মুসলমানদের 
অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব করে তোলেন। কিন্তু যতই জাতীয় স্তরে বিপ্লবের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে ততই হিন্দ্-মুসলমান সৌন্রাতৃত্বের উপর 
গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। 


কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, অনুদার ধর্মীয় আন্দোলন ও সাআজ্যবাদী কৌশল 

গান্ধীর মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মহান প্রবক্তা তাঁর চিন্তাভাবনা ও 
কর্মকাণ্কে হিন্দ্য়ানির স্পর্শ থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি । মুসলমান 
সমাজের অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভক্তি তিনিও লাভ করেননি । গান্ধী তাঁর উপবীত 
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে একসাথে খানাপিনা করেছিলেন, 
রামধুন গানে আল্লা ও ঈশ্বরকে একযোগে স্থান দিয়েছিলেন, খিলাফৎ 
আন্দোলনে কায়মনোবাক্যে মুসলমানদের পাঁশে দাড়িয়েছিলেন এবং দাঙ্গা" 
বিধ্বস্ত দুর্গত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হিন্দ্রমুসলমানের মধ্যে 
পার্থক্য করেননি । কিন্তু গাদ্বী তার স্বপ্নের ভারতকে রামরাজ্য হিসাবে 
প্রতিভাত দেখেছিলেন । “আমার স্বপ্নের রামরাজ্য, তিনি বলেছিলেন, 
'রাজকুমার আর কপর্দকশুন্য ব্যক্তির অধিকারগুলি যুগপৎ রক্ষা করবে 1১89 
দরিদ্র মানবাত্মার প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ ছিল? কিন্তু তার ধারণা ছিল 
ধনিকশ্রেণীকে তাদের বিত্ত ও জম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করে 
জনকল্যাণে ব্যয়ের জন্য উদ্দ্ধ করা যাবে। তার! স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পত্তির 
মালিকান। ছেডে দিয়ে জনগণের অছি হিসাবে কাজ করে যেতে উৎসাহী 
হবেন । ১৯৩৪ সালে সংযুক্ত প্রদেশের জমিদারদের একটি প্রতিনিধি দলকে 
তিনি বলেন যে, তাদের সম্পত্তির অধিকার আক্রান্ত হলে তিনি তাদের পক্ষে 
লড়াই করবেন । রামরাজ্যের রাষ্ট্রাশ, সময় বিশেষে জমিদারদের পক্ষ সমর্থন, 
গীতা, ঈশোপনিষদ প্রভৃতি হিন্দ ধর্মগ্রস্থের পুনঃপুনঃ আশ্রয় গ্রহণ এবং তার 
হিন্দ্ব সাধুর জীবনযাত্রার পদ্ধতি মুসলমানদের কাছে তাকে আপনজন করে 
তোলেনি। এমন কি, মুদলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড গান্ধী বিরোধিতার অভাব 
ঘটেনি । জিয়াউদ্দিন আমেদ স্ুলেরি মন্তব্য করেছিলেন যে, গান্ধী 
মুসলমানদের প্রকৃত শ্বঘ্র্থের বিরোধী 7; “মুসলমানদের পক্ষে ধ্বংসাত্মক সব 
কিছুই গান্ধীর মহাত্মান্ুলভ আশীর্বাদধন্য হয়েছিল ।%4 


জনসমাজ, সংখ্যালঘূ সমস্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৬৫- 


সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক-এতিহাসিক উৎপত্তি ও বিবর্তন গান্ধী 
সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারেননি । জান্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিন 
দশকব্যাপী কঠোরতম সংগ্রামে অগ্রণী যোদ্ধা হয়েও তিনি হিন্দ-মুসলমানের 
ক্রমবর্ধমান তিক্ত সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য ভোগ করেছিলেন । সাম্প্র- 
দায়িকতার উৎপত্তি তিনি জনসাধারণের দুর্বল নৈতিক কাঠামোর মধ্যে 
আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতীয় সমাজের সামাজিক, আর্থনীতিক ও 
রাজনৈতিক জীবনধারনের প্রক্রিয়াগুলির মধো নয় । এঁতিহাপসিক দিক থেকে 
প্রধানত হিন্দ্র্দের নিয়ে গড়ে ওঠ! ধনিক, জমিদার, মহাজন ও বণিক তন্ত্রের 
শোষণের বিরুদ্ধে ভারতে মুসলমান জনসাধারণের ব্যাপক আর্থনীতিক 
অসন্তোষের বিরৃত, কুৎখসিৎ প্রকাশ হচ্ছে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা । 
*আর্থনীতিক দিক থেকে ছূর্বল মুনলমান উচ্চশ্রেণীগুলি তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী 
হিন্দ্রদ্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলমান জনসাধারণের শ্রেণীস্থলভ অসস্তোবকে 
সাম্প্রদ্যায়িকতামুখীন করে তুলেছিল । এক্ষপে মৃঘলমান সা ্প্রদাত্িকতার উত্তব 
ঘটেছিল 1”: | 

বল! বাহুল্য, এরূপ পরিবেশে হিন্দ্র-মুসলমান জনসাধারণকে আর্থনীতিক 
দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ করে হিন্দ্র-মূসলমান কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে আহ্বান করা অবশ্ত কর্তব্য ছিল। এক্নপ সংগ্রামের মাধ্যমেই 
একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার কারবারীদের মুনগ্গমান জনতার কাছ থেকে বিচ্ছির 
করার জাতীয় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল। “আবেগপ্ুত ব্বদ্দেশপ্রেমিক 
আবেদন, মানবিকতার গভীর অন্ঃপুরে পৌছানর প্রয়াস, ঘন ঘন উপবাস 
ইত্যাদি নানা ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে গাস্বী তিন দশক ধরে সাশ্্রদাস্রিকতা 
উৎপাটন করতে বীরোচিত কর্মসাধনায় লিপ্ত ছিলেন । (কিন্তু) সা শ্প্রদায়িকতা 
উচ্চগ্রামে পৌছেছিল 1, 

ভারতীয় জাতীম্ব কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতার্দের অধিকাংশই সাম্প্র- 
দায়িকতাঁর উর্ধে ছিলেন। কিন্তু তীর? সবাই মুসলিম লীগের ছ্বিজাতি 
তত্বের বিরোধী ছিলেন। গান্বী প্রখ্যাত মাঞ্কিন সাংবাদিক লুই ফিশারকে 
বলেছিলেন, ভারতীয়র1 “দু'টি জাতি নয়। ...ভারতে আমাদের জার্জনীন 
সংস্কৃতি আছে। উত্তরে হিন্দী ও উদ হিন্দ্র ও মুসলমান উভয়েই বুঝতে 
পারে। মাদ্রাজে হিন্দু ও মুসলমানেরা তামিল ভাস্কর কথা বলে, বঙ্গদেশে 
তারা বলে বাংলাক়-_হিন্দী বা উদ্তে নয়। পাম্প্রদাক়িক দাঙ্গা সর্বদাই 


৩৬৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ত্ব্ূপ 


গোহত্যা বা ধর্মীয় মিছিল উপলক্ষ করেই সংঘটিত হয়। তার মানে হচ্ছে 
এই £ আমাদের কুসংস্কার গোলযোগ হৃষ্টির কারণ, স্বতন্ত্র জাতীয়তা নয় 14 

গান্ধী তার ক্ষুরধার বাস্তব বৃদ্ধিতে অনুভব করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসল- 
মানের! যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্বতন্্র হতে চায়, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের 
বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, «ভারতীয় 
মুসলমানেরা যদি সত্যিই প্রস্তাবিত ( ভারত ) বিভাগ এঁকাস্তিকভাবে দীবি 
করে তবে অহিংসার অনুগামী মানুষ ছিসাবে আমি বাধা সৃষ্টির জন্ত জোর 
করতে পারি না। কিন্তু আমি অঙগচ্ছেদের পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থন 
জানাতে পারি না। আমি অহিংসার প্রত্যেকটি পদ্ধতি একে প্রতিরোধ করবার 
জন্য ব্যবহার করব। হিন্স্থান ও ইসলাম শক্রভাবাপন্ন ছুটি সংস্কৃতি ও 
আদর্শের প্রতিনিধি এরূপ ধারণার বিরুদ্ধে আমার সমগ্র অস্তরাত্মা বিদ্রোহী 
হয়ে ওঠে। "কিন্ত এ তো হল আমার বিশ্বাস। স্বতন্ত্রজাতি বলে 
মুললমানের! য্ধি ভাবে তবে আমি আমার ধারণা তো আব তাদের কনালী 
দিয়ে জোর করে ঢেলে দিতে পারি না11744 

সকল প্রদেশের হিন্দ্র কংগ্রেপী নেতারা চিত্তরগ্রনের মত বাস্তববৃদ্ধির 
পরিচয় দিতে পারেননি । হিন্দ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান সাস্প্রদদায়িকতা 
বিশের দশকের মাঝামাঝি উত্তর ভারতের নান প্রদেশে তৃষের আগুনের মত 
অবদমিত সক্তিয়তায় জলভ্ত থাকে । ১৯২৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনগুলির 
সময় মতিলাল নেহরু তার পুত্র জওহবুলালকে লেখেন, “মালব্য-লাল। চক্রের 
পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধরনের অপপ্রচার আমার বিরুদ্ধে শুরু কর] হয়েছে তার 
মোকাবিলা করতে আমার রাঁচিতে বাধে । জনসমক্ষে আমাকে হিন্দ্রবিরোধী 
ও মুলসমানপ্রেমী বলে খারিজ করা হয়েছে, কিন্ত গোপনে প্রায় প্রত্যেক 
নির্বাচককে বলা হয়েছে আমি মুসলমানদের মত গোমাংস তক্ষক ঃ তাদের 
সঙ্গে মিলে সকল জায়গায়, সব সময়ে গোহত্যা আইনদিদ্ধ করে তুলতে চাই ।* 
এ চিঠিতে তিনি আরও মন্তব্য করেন, ণবিড়লার অর্থপুষ্ট হয়ে মালব্য-লাল! 
চক্র কংগ্রেসকে দখল করে নিতে গ্রচণ্ড প্রয়াসে লিপ্ত । তারা সম্ভবত সাফল্য 
লাভ করবে, কেনন! আমাদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে পাণ্টা ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়।+৪ 

রাজনৈতিক বাস্তবতা অহুধাবনে ব্যর্থতা বা শোধিত হিন্্-মুপলমান শ্রেণী- 
গুলিকে হিন্দ্-মুসলমান শোষক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামী এঁক্যে বিধৃত 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্যা এবং সাম্প্রধায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩৬৭ 


করার অসামর্থ শুধু হিন্দ্-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে গতিবেগ অর্জনে সহায়তা 
করেছিল এমন নয়, সামীজিক-আর্থনীতিক নানা কারণের সাথে হিন্দ্ব ও 
ইসলামীয় ধর্মআন্দোলনের গতিপ্রকৃতিও এ গতিবেগকে তীব্রতর করেছিল । 
মালাবার অঞ্চলের দরিদ্র, মুসলমান মোপলা কৃষকদের হিন্দ জমিদার 
বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
বাংল ও মুলতানে মহরম অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে । শুদ্ধিঃ 
ও «সংগঠন নামে ছুটি হিন্দ্র ধর্ম আন্দোলন জন্মলাভ করে। স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ মালখান রাজপুতদদের ইসলামচ্যুত করে হিন্দুধর্মে পুনরায় দীক্ষিত 
করতে আন্দোলন গুরু করেন। সংগঠন আন্দোলন পণ্ডিত মালব্যের 
সমর্থনপুষ্ট হয়ে দ্বিবিধ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় £ অন্পৃশ্ততা দূর করা 
ও হিন্দুদের আত্মরক্ষার জন্ত লাঠি খেলা! ও অসিচালন! শিক্ষা দেওয়া । ১৯২৬ 
সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রদ্ধানন্দ নিহত হলে হিন্দ্রমুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হতে 
শুর করে। কোন কোন মহলে প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা কর! হয়। 
মুসলমানদের একাংশ “তাব.লিগ+ ও “তান্জিম” আন্দোলন শুর করে দেয়। 
“জামিয়াৎ আল্‌ উলেমা-ই-হিন্দ, ২০০* অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
করে ও ১১০০* ধর্মাস্তরিতকে পুনরায় ইসলাম আলিঙ্গনে সহায়তা করে ।% 
খরীস্টধর্ম ও ইসলাম অন্য ধর্মীবলম্বীর ধর্মাত্তর ঘটাতে অভিলাধী। কিন্ত 
হিন্দ্ধর্ম যুগ-যুগাস্তর ধরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ধর্াস্তরিত করা অশান্ত্রীয় গণ্য 
করেছে। দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের মত 
মিশনারি ধর্ম করে তোলেন । হিন্দধর্ম শ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের মত আক্রমণাত্মক 
হয়ে ওঠে । শুদ্ধিও সংগঠন আন্দোলনের মধ্যে বাঁজেন্দ্রপ্রসাদ অজমীচীন 
কিছু দেখতে পাননি । যুক্তিতর্কের বিচারে, ইসলামী ও খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রচার 
প্রয়াসের নিরিখে শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনকে অসমীচীন আখ্যা দেওয়ার 
মনোভাবই হয়তো অসমীচীন। কিন্তু এসব আন্দোলন স্থত্রপাতের সময়কাল, 
সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রচারভঙ্গী এমন ছিল যে, মুসলমানদের মনে এরূপ 
ধ্য় আন্দোলন হিন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার নজীর হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল । 
চল্লিশের দশকের প্রথম অর্ধে সাম্প্রদ্াস্বিকতা যখন তুঙ্গে তখন সাআজ্যবাদী 
কৌশল এ সমস্যার আগুনে ঘ্বৃতাহুতি দেয়। উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের 
' তৎকালীন গভর্নর সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে মন্তব্য কন্সেছেন যে, ব্রিটিশ উচ্চতন 
কর্তৃপক্ষ এ সমস্যা সমাধানে কোনরূপ ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল ন1। 


৩৬৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তিত্তি ও স্বরূপ 


অথচ তধনও জ্মাধানের স্থযোগ ছিল 1 ভঃখান সাহেব ও তার ভাই 
গফফ.র খান উত্তর-প্রশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু, মুসলমান নিধিশেষে সকলের 
শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ দীর্ঘকাল জনপ্রিয়তা অর্জনে 
অসমর্থ ছিল। দিচ্ছ! থাকলে ধিজাতি তত্বের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ বোধ 
করা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল। 

সারা উপমহাদেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতি 
আকর্ষণ বিভক্ত ভারতের সংবিধানিক রূপরেখা গ্রহণে জহরলণল নেহক্কর মনে 
প্রাথমিক অনীহা স্ট্টি করেছিল । আর্থনীতিক দিক থেকে দূর্বল ভাবী ভারত 
ও পাকিস্তান সম্পর্কে তার ধারণ! কয়েকটি দশকের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত 
হয়েছে_-পশ্চিম পাকিস্তান ও তার “গ্রামীণ বস্তি” পূর্ব পাকিস্তান এক রাষ্ট্রের 
ছত্রছায়াক্স থাকতে পারেনি এবং ভারত-বাষ্ট্ী ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে ছুূর্বল 
রয়েছে । আর্থনীতিক দিক থেকে নেহরুর বক্তব্য সঠিক হলেও পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের দাবির উৎস তিনি সঠিক নিরূপণ করতে পেরেছিলেন মনে হয় না। 
কংগ্রেসী সকল নেতা জিন্নাহর ছ্িজাতি তত্বের বিরোধী ছিলেন ; কিন্তু 
ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা আত্মিক দ্দিক থেকে 
হিন্দ্রদ্ের থেকে স্বতন্ত্র জাতিত্বে সংবদ্ধ বলে বিশ্বাসে অটল থাকলে পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের দাবি অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেবার উপায় ছিল কি? অবশ্ত বিভিন্ন 
উপাদানের নিরিখে ভারতীয় মুসলমানেরা স্বতন্ত্র জাতিত্বের অধিকারী ছিলেন 
কিনা সে-বিষয়ে তাকিক প্রশ্ন উত্থাপন কর! প্রয়োজন ছিল। 

হিন্দ্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাস্তবতা শ্বীকারে 
দূরদশিতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিল । ১৯২৩ সালে চিন্তরঞন দাশ প্রাদেশিক 
আইনসভাক্ন তার স্বরাজ্য দলের দর্শনীয় সাফল্যের পর সরকারী চাকুরি ও 
স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত 
মুসলমান প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্তু তার মৃত্যুর 
পরে এরূপ কার্বক্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য 
করেছেন যে, এই কারণে বঙ্গভূমিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ রোপণ কর! 
সম্ভবপর হয়েছিল । 

ভ্রুত অবনতির পথে গেলেও লাহোর প্রস্তাব থেকে শুরু করে ক্যাবিনেট 
মিশন পরিকল্পনার দিনগুলি পর্বস্ত সর্বভারতীয় ত্তরে হিন্দ্র-মুসলমান সাশ্প্রদাস্িক 
সম্পর্ক ভারত বিভাগ অনিবার্ধ করে তুলেছিল এমন নয় । 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্কা এবং সাম্প্রদাক্িকতার উত্তৰ ও বিকাশ ৩৬৯ 


ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হিন্দবমূসলমান বিরোধ দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
পরাজুখ ছিল। 

সাম্প্রদ্দাস্িকতাব বিষদুষ্ট ভাবী ছু+টি রাষ্ট্রের ধনিকশ্রেণীর সপ্রেম আন্ছগত্য 
লাভ করে বহুবিধ নুযোগস্থবিধা ও মুনাফা অর্জনে লালাগ্িত ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণী হিন্দ্র-মুসলমান বিরোধ প্রশমনে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না 
করে অতি দ্রুত ভারত উপমহাদেশের শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরে প্রয়াসী হয়। 
দ্িতীক্ বিশ্বযুদ্ধ, স্থভাষচন্দ্র বন্গু পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ 
সংগ্রাম, দুর্বল ব্রিটিশ সামর্থ, ১৯৪৬-এর নৌধিপ্রোহ, ভারতীত্ব সেনাবাহিনীতে 
ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট চিন্তের প্রকাশ ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-কৃষক- 
মধ্যবিত্তের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ক্ষমতা হস্তাস্তরের 
জরঃরী তাগিদ স্থ্টির সহায়ক হয় । 

হিন্দু ব। মুসলমান সান্প্রদায়িকতার কোনটিই সাআআজ্যবাদের 
প্রত্যক্ষ ক্ষ্টি নয়। ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির ওপনিবেশিক রূপান্তরের 
সাথে সাথে পরিস্ফুট হিন্দ, মুসলমান সম্প্রদায়ের অসম অগ্রগতি ও বৈষম্য- 
মূলক সুযোগন্সুবিধ। ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতার উত্সমুখ 
হিসাবে কাজ করে। উত্তর ভারতের বিক্ষুব্ধ মুসলমান ভূম্বামী ও মুষ্টিমেয় 
শিল্পপতির। আর্থনীতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সান্প্রদায়িকতার হাতিয়ার গ্রহণ 
করে হিন্দ্ববিরোধী হয়ে ওঠেন । আবার, হিন্দ্ব কায়েমী স্বার্থমহল আর্থনীতিক 
ও রাজনৈতিক স্থযোগস্থবিধ। অব্যাহত রাখতে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রম গ্রহণ 
করে। কলৃষতায় আবিল সাম্প্রদাস্িক ধারাপথে সাংস্কৃতিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক, 
শাসনতান্ত্রিক, ইতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণগুলি যথারীতি বিকৃত স্বরূপে 
পক্কিলত। সরবরাহ করতে থাকে । আর, এ ধাবাপথকে বাস্ত্রীয় সীমারেখ। 
হিসাবে ব্যবহার করে দু;টি রাষ্ট স্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের কৃতিত্ব কুড়িয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত উপমহাদেশের প্রশাসনিক 
দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বীচে। 

“হে মোর দুর্তাগ। দেশ !+ 


রাজনীতিদুষ্ট হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন 
সারা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী সভ্যতা-সংস্কতির 
অনুপ্রবেশ নান! ধরনের গোষ্ঠী সচেতনতার উদ্ভব ঘটিয়েছিল ; গোচী সচেতনতার 
ভা.--২৪ 


৩৭০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


সম্মিলনে বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার সার্থক রূপটি পরিম্ফ,ট হুয়ে ওঠে । 
ধমাঁয় গোঠীগুলি নৃতন পরিস্থিতিতে ধর্মসংস্কৃতির হগোপযোগী সংস্কার ও ভিন্ন 
ধর্মসংস্কতির প্রগতিমুলক দিকগুলির আত্মিকরণ প্রয়াসে লিগু হয়। উনবিংশ 
শতাববীর ভারতে হিন্দুধর্ম প্রথমে, পরে ইসলাম এন্প প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ 
করেছিল বলা যায়। এরূপ প্রচেষ্টার অন্যতম ফলম্বরূপ জাতীয় চেতনার বিকাশ 
ত্বরান্বিত হয়। 

জাতীয় চেতনার সাধিক রূপটির রূপকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
বাদেও বহু ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা খণ্ডিত 
আকারে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে (প্রধানত বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ) 
প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দরধ্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দ্র জাতীয়তা- 
বাদের ধ্বজা ধারণ করে অখণ্ড ভারত হিন্দ্ব মহাসভা প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় 
স্তরে উন্নীত এই সংগঠন ভারতীয় রাজনৈতিক চিত্রে দক্ষিণপস্থার ধমীয় 
বাহিনী হিসাবে বিরাজ করতে থাকে । 

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উদ্তবের পশ্চাতে কতকগুলি এঁতিহাসিক কারণ 
ক্রিয়াশীল ছিল । তুকঁ-আফগান ও মোগল শাসনে ভারতীয় হিন্দ্রা! সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ হয়েও শতাব্বীর পর শতাব্ী লাঞ্ছিত সংখ্যালঘিষ্ঠের মধাদা লাভ 
করেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারত একের পর এক যুদ্ধে 
পরাজয়ের ফলে পর্ধদুস্ত হয়ে ব্রিটেনের পদানত হয়। লাঞ্চিত সংখ্যালঘুর 
মনোভাব এবং ভয় ও অসহায় অবস্থা থেকে সংখ্যাগুরু হিন্দ্র সমাজ মুক্তি 
পায় না। তদুপরি, খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের ধর্ষপ্রচার নিম্বর্ণ ও «অস্পৃশ্ত 
হিন্দ্রদের ধর্ম।স্তরিত করার প্রয়াসে জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করলে হিন্দ্র সমাজ 
শঙ্কিত বোধ করতে থাকে । ১৮৭১ সালে সর্বভারতীয় আদমন্মারী চালু 
হলে সম্প্রদধায়গত সংখ্যাতত্বের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। 
বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গদেশে ও পাঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে উঠলে 
হিন্দ্রদের মধ্যে উতৎ্ক্ঠার উদ্রেক হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে শিক্ষিত হিন্দ্ররা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশ 
স্ুযোগস্থবিধার অধিকারী হওয়া সত্বেও আগামী দিনের সম্ভাব্য হত স্ুযোগ- 
স্মুবিধার ছুঃ্বপ্পে শঙ্কিত বোধ করতে থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই হিন্দ্রধ্মীয় নানা! ধরনের সংগঠন গড়ে উঠতে 
থাকে । কোন কোন পংগঠন হিন্দ্রধর্ষের “বৈপ্লবিক সংস্কারে প্রয়াসী হয়, 


জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্তা এবং সাম্প্রদায়িকতার উত্তব ও বিকাশ ৩৭৯ 


আবার কোন কোন সংগঠন হিন্দুধর্মের গৌড়ামিকে পাথেয় করে যাত্রা শুরু 
করে। কিন্ত প্রায় সব সংগঠনগুলিই স্বপ্লকাল স্থায়িত্ব বজায় রেখে বিলুপ্ত 
হয়। একমাত্র ১৮৮৭ সালে পত্তিত দীন দয়ালু প্রতিষ্ঠিত ভারত ধর্ম মহামণ্ডল 
এক দশকের কিছু বেশী কাল পর্ধস্ত স্থায়ী হয়েছিল । এই সংস্থার প্রথম 
অধিবেশন হরিদ্বারে আহ্বান করা হয়েছিল, তারপর প্রতি বৎসর ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের অনুকরণে বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
প্রচুর জাঁকজমক ও হিন্দ্ব রীতিপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত মদ্দন- 
মোহন মালব্য ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই সংস্থার সমর্থক ছিলেন। এই 

স্থা হিন্দ্ব মহাসভার আদর্শ ও সংগঠনের একটি ছক্‌ বা নমৃনা স্থষ্টিতে সহায়ক 
হলেও প্রত্যক্ষ কোন সুত্রে হিন্দু মহাসভার পিতৃত্বের দাবিদার নয়। 

১৯*৬ সালে পণ্ডিত রামভজ দত্ত লাহোরে হিন্দ্ব সহায়ক সভা স্থাপন 
করেন । আধ সমাজ ও সনাতন ধর্মসভার বহু সদ্ষস্ত (প্রধানত পাঞ্জাব ও 
সংযুক্ত প্রদেশের ) বামভজ দত্তের সংগঠনটির সমর্থক ছিলেন। হিন্দু 
সহায়ক সভা প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উদ্দেগ্ত সাধনে ব্রতী হলেও স্বয়ং 
প্রতিষ্ঠাতা স্পষ্টতই রাজনীতির ছিন্দ্রকরণে বিশ্বাসী ছিলেন । 

১৯*৭ সালের জানুয়ারি মাসে হিন্দুদভার জন্ম হয় পাঞ্জাবে এবং এই 
সভাই বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দ মহাসভার বনিয়াদ রচনা 
করে। বিশেষ করে ১০০৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইনে মুসলমানদের 
জন্য ব্বতন্ত্র নির্বাচকমগ্ডলীর ব্যবস্থা থাকায় পাঞ্জাব হিন্দ্রভার নেতৃবুন্দের 
প্রতীতি বদ্ধমূল হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতে মুদলমান তোষণ করে বিভেদের 
বীজ বপন করে হিন্দুদের স্বার্থ কুপন করতে বদ্ধপরিকর । এই সভা হিন্দুস্বার্থ 
রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক কারক্রম রূপায়ণে সক্ষম সর্বভারতীয় একটি 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়ত৷ অনুভব করতে থাকে । ১৯১৫ সালে কুস্তমেলার 
দিনটিতে হরিছ্বারে সর্বভারতীয় হিন্দ্র সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। হিন্দু সংহতি 
তি হিন্দ্রদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, সকল শ্রেণীর হিন্দ্রদের অবস্থার উদয়ন, 
সর্বক্ষেত্রে ও সকল স্থানে হিন্দৃম্বার্থ রক্ষা, ধর্ময় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে হিন্দ 
সম্প্রদায়ের সত্ভাব রক্ষা ও সরকারের সঙ্গে রাজভক্তি আপুত সহযোগিতা এবং 
ধর্ম, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে হিন্দ্দের স্বার্থ 
বজায় রাখার জনা এই সম্মেলন একটি নুতন সর্বভারত্বীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের 
ন্ূপারিশ করে 15 জর্দেশক হিন্দুসভার উদ্ভব ঘটে। 


৩৭২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বূপ 


হিন্দুদভার ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের হুরিঘ্বার সম্মেলনে হিন্দ ধর্মীয় ও 
রাজনৈতিক তংপরত। নুতন একটি সংগঠনের মাধ্যমে রপলাভ করে। অখিল 
ভারত হিন্দ্ব মহাঁসভার উৎপত্তি ঘটে। মহাসভার শাসনতন্ত্র রচিত হয় 
এবং গাদ্ধী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে সহায়ত দানের নীতি 
ঘোষিত হয়৷ 

১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে দক্ষিণ ভাবতে মোপ-লা মুপলমানদের বিজ্রোহ 
হিন্দ্ুত্বের ধ্বক্জাধারীদের প্রাণে আঘাত হানে । সর্বভারতীক়্ ক্ষত্রিয় মহাসভা 
মালকান রাজপুত্র ইসলামের বাহুবদ্ধন থেকে মুক্ত করে হিন্দ্বধর্ষে 
পুনদর্শক্ষিত করতে তৎপর হয়। প্রতিক্রিয্বারূপে ইসলামের ধ্বজাধারীর! 
আগ্র!, মথুরা ও ভরতপুর অঞ্চলে ইসলামের প্রচারে উঠে পড়ে লেগে যান। 
বিভিন্ন হিন্দ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবুন্দ ১৯২৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি আগ্রাতে 
সম্মিলিত হয়ে ভারতীয় হিন্দ্র শুদ্ধি সভা গঠন করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
সভাপতি নির্বাচিত হন । 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৯২৩ সালের হিন্দ্র মহাসভার বারাণসী সম্মেলনে শুদ্ধি 
আন্দোলনের জমর্থকদের বিপুল সংখ্যায় যোগদান করতে আবেদন জানান । 
তিনি এ সম্মেলনে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রসারে হিন্দ্ব এক্যের ছ্টোতক সংগঠন 
গড়ে তোলার আহ্বান জানান | বিশ ও ত্রিশ দশকের ক্রমবর্ধমান সাম্্রদারিক 
মনোমালিন্য ও গোলষোগের দিনগুলিতে শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন অশুভ 
ফলাফলে লাঞ্ছিত হয়েছিল । ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মুদলমান ও খ্রীস্টানে 
রূপাস্তবিত কর! যথাক্রমে ইদলাম ও খ্রীস্টধর্ষের ধর্মাদর্শের পর্যায়ে পড়ে; 
হিন্দৃধর্ম অনুরূপ আদর্শ গ্রহণ কন্তলে তাকে আপত্তিকর ভাবা অযৌক্তিক । 
কিন্তু যে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে এরূপ আদর্শ রূপায়সিত হয়েছিল তা 
নিঃসন্দেহে প্রতিকূল বা অনুপযোগী ছিল। একই আদর্শ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
রকম তাৎপর্য বহন করে থাকে; এক সময়ে প্রগতিশীল বলে বিবেচিত 
আন্দোলন কালাস্তরে প্রতিক্রিয়াশীলতার গফ্যোতক হয়ে উঠতে পারে। শুদ্ধি 
ও সংগঠন আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ক্ষুপ্ন করতে সহায়ক হয়েছিল। 

ডক্টর বি. এস. মুন্জী, ভাই পরমানন্দ ও ভি. ডি. সাভারকার হিন্দু 
মহাসভাকে জঙ্গী রাজনৈতিক হিন্দ মতাদর্শে দীক্ষিত করে তোলেন। তাদের 
নেতৃত্বে হিন্দ্ব মহাসভাহিন্দৃত্বের চৌহন্দিতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্মীয় 
গোঠীগুলিকে অন্তক্ত করে তুলতে প্রয়াসী হয়ঃ আর্ধ সংস্কৃতির ধারক হিসাঁবে 


জন্পমাজ, সংখালঘ্‌ সমস্ত! এবং সাম্প্রনাপ্িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ৩৭৩ 


চীন, জাপান, গ্তাম, সিংহল, ভারত প্রভৃতি দেশের সংহতি রক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে এবং মুসলমান দেশীয় নৃপতিবৃন্দের হিন্ প্রজাদের 
্বার্থরক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়। মহাসভা হিন্দ্র জাতীয়তাবাদের তত্ব রচনা 
করে এবং গান্ধীবাদী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণে ব্রতী হয়। 
১৯৩২ আলে এন. সি. কেলকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার 
নয়াদিল্লী অধিবেশনে ডঃ হেগওয়ারের নেতৃত্ে গঠিত রাষ্ীয় হ্বয়ংসেবক সংঘের 
প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং আশ প্রকাশ করা হয় যে, সকল প্রদেশেই 
এই সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে। 

সাভারকার “হিন্দ” শব্দটির যেরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেন তা-ই হিন্দু 
মহাসভার সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে দীড়ায়। তিনি লেখেনঃ যে 
ব্যক্তি সিন্ধু থেকে মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভারতভূমিকে পিতৃভূমি ও 
পবিত্রভূমি বলে মনে করেন ও দাবি করেন তিনি হিন্দ্ব।” তিনি আরও 
বলেন, "ভারতে উদ্ভূত যে-কোন ধর্মে বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট নয় ( অর্থাৎ 
হিন্ৃস্থানকে পুণাতৃমি ও পবিভ্রভূমি বলে মনে করলেই শুধু হল না), সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিকে এই ভূমিকে পিতৃভূমি বলেও স্বীকার করতে হবে ।”? সাভারকারের 
নির্দেশিত এই সংজ্ঞা হিন্দৃত্ব, হিন্দ়ানি, হিন্দু জাতি ও হিন্দ রাষ্ট্রবাদের ধারণ! 
রচনার ভিত্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছিল । 

১৯৩৮ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজাঁ হিন্দ্র মহাসভাক়্ যোগদান করেন 
এবং ১৯৪৪ সালে সভাপতি পদে বুত হন। 

দ্বাধীনতা লাভের পর হিন্দ্র মহাসভার রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা 
হ্রাস পেতে থাকে । মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে 
হিন্দ সথার্থরক্ষার জঙ্গী কার্যক্রমের তাগিদ পূর্বতন তীব্রতায় অঙ্গভূত হয় না। 
কন্ত মহাসভ1 সাংগঠনিক অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাছাড়া, পরিবন্তিত 
পরিস্থিতিতে জনশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বা সেবার আদর্শ ঘোষণা করে 
হিন্দু প্রাধান্ত রক্ষার তাগিদে নৃতন নুতন দলও গঠিত হয়। | 

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে আর্থনী তিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
ক্ষেঞ্জে সরকার ও সংখ]ালঘু মুসলমানদের বৈরী বাঁ প্রতিঘম্্ী মনোভাবের 
ফলে স্থার্থহানির সম্ভাবন। থেকে মুক্তিলাভ বা প্রতিরোধ গড়ার “কল্পিত বা 
অস্থভূত প্রয়োজন+ থেকে রাজনৈতিক হিন্দুয়ানির জন্ম ফ্ুয়েছিল। অনুরূপভাবে 
বলা যায়, সংখ্যাগুরু হিন্দ্ব সম্প্রদায় ও সরকারের মনোভাবে ক্ষুব্ধ মুসলমানেরা 


৩৭৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


নিজেদের স্থার্ধরক্ষার প্রয়োজনে রাজনীতিদৃষ্ট ইসলামের অনুসারী হয়ে গওঠেন। 
ধর্ময় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সকল শ্রেণীর হিন্দ্-মুদলমানকে আকর্ষণ করতে 
ব্যর্থ হয়েছিল । আর্থনীতিক স্বার্থরক্ষান্ন বদ্ধপরিকর রাজা, মহারাজা, নবাব, 
জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন এবং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত 
হিন্দব-মুসলমানের এক অংশ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবর্তে ঘরপাঁক খেয়ে 
শান্ত, সমাহিত সমুদ্রের মত শ্বচ্ছন্দ, তরঙ্গবিহীন জীবনের স্বপ্পবিভোর দিনের 
প্রতীক্ষায় রত থাকেন । জনসমর্থনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধির আশায় তীর! 
রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক দাবিদাওয়ার ঝুলি কাধে নিষ্বে ধর্মীয় মুখোশ পরে, 
নেন। স্বার্থ বজায় রাখা ও ভিন্ন জশ্প্রদাযভূক্ত মানুষের প্রতিযোগিতা: 
পরিহারের মাধ্যমে স্থবিধাজনক আর্থনীতিক রাজনৈতিক সুযোগ স্থষ্টির তাগিদ 
হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা হৃষ্টিতে প্রাধান্ত পেয়েছিল। হিন্দু ও 
মুসলমান সাম্প্রদায়িকত। একই মুস্ত্রার এপিঠ-ওপিঠ। আশঙ্কা থেকে 
সাম্প্রদায়িকতার স্থষ্টি; বাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
আশঙ্কার হৃটি হলে হিন্দু বা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা আবার ভারতে মাথা 
চাঁড়া দিয়ে উঠবে না! এমন কথা হলফ করে কেউ বলতে পারেন না। 
সাম্প্রদায়িকতার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ 
উপমহাদেশে কতটা শিথিল হয়েছে তা বিচারবিষ্লেষণের আজও প্রয়োজন 
আছে। 


বরণব্যবস্থার নুতন তাৎপর্য ও আধুনিক 
১০ শ্রেণীগুলির ভূমিক! 


বর্ণব্যবস্থ। £ ভারতীয় হিন্দু সমাজের “কালজয়ী, স্তরবিষ্তাস 


হিন্দধর্ম সকল হিন্দ্ুকে ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ রেখে সারা ভারতে সাংস্কৃতিক 
এঁক্য শতাববীর পর শতাব্দী রক্ষ! করেছিল । বর্ণব্যবস্থা অগ্ুরূপ দীর্ঘ সময় 
হিন্দুদের বিতিক়্ গোষ্ঠী বা বর্ণে বিভক্ত রেখে দিয়ে যুগপৎ ভাল-মন্দের বাহক 
হয়ে উঠেছিল। 


কালের যাত্রায় এ বর্ণগুলি বিবাহ, খানাপিনী, জীবিকা পেশ! ইত্যাদি 
সামাজিক ব্যাপারে এমনভাবে ম্বাতস্ত্রে বিশিষ্ট হয়ে পরস্পর থেকে বিষুক্ত হয়ে 
পড়েছিল যে, ব্যক্তিম্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি মূল্যবোধ হিন্দু মমাঁজে লাঞ্ছিত 
ওরিষ্ট বোধ করেছিল। বর্ণগুলি উচ্চতর-নিম্নতর ক্রমপর্যায়ে বিভক্ত ছিল। 
উচ্চতর বা নিম়্তর অবস্থায় বর্ণের অবস্থান অনুযায়ী বর্ণতৃক্ত মানুষের মর্যাদার 
মান নির্ধারিত হত। ব্যক্তিমান্থষের বর্ণ জন্মস্থত্রে নির্ধারিত হত এবং তার 
জীবিকা বা পেশা বর্ণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট হত। কোন ব্যক্তির পক্ষে তার বর্ণ 
ত্যাগ করে অন্থ বর্ণ গ্রহণ কর] সম্ভব ছিল ন' ; কোন ব্যক্তির বিত্ত বা প্রতিভা 
জন্মস্থক্রে লব্ধ বর্ণগত মর্ধা্দার সীমাবদ্ধত1 অতিক্রমে অক্ষম ছিল। ব্যজির 
নিজন্ব কৃতিত্ব বা মেধার উপর বর্ণ নির্ভর করত না) বর্ণাস্তর গ্রহণ করাও 
সম্ভব ছিল না। জন্নস্থত্রে অজিত বর্ণ অমোধ নিয়মে আমৃত্যু ব্যক্তির সঙ্গে 
অবিচ্ছেন্ঘভাবে সংযুক্ত থাকত। বর্ণব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য হিন্দু সমাজে 
গুগভিত্তিক অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠতে পারেনি, জন্মসূত্রে গড়ে উঠে- 
ছিল। “বিশেষ কোন সামাজিক কর্মে সর্বোভম যোগত্য সত্বেও কোন ব্যক্তির 
মেধা ও সামর্থ শ্বাধীনভাবে উক্ত কাজে নিযুক্ত করা অসম্ভব ছিল।”: বর্ণব্যবস্থা 
ব্যক্তির উদ্যোগ, আত্মবিশ্বাস ও কর্মোদ্দীপনা! অবদ্মিত অবস্থায় রাখার 
সহায়ক হয়েছিল। জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশে এই ব্যবস্থা 
প্রতিবদ্ধকের কাজ করেছিল। এই বাবস্থা অস্প্শ্বতার সমস্যা স্যার মূলে 
ক্রিয়াশীল ছিল। 


৩৭৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও শ্বরূপ 


বর্ণব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক ও স্ৈর ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠেছিল । এই 
ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্য নিরমশঙ্খলবন্ধ ও বৈধ হয়ে উঠেছিল । সামাজিক 
ঘ্ভরবিন্যাস সকল ধরনের সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বৈষম্য দৃশ্তমান 
নয় এমন ধরনের সমাজ প্রায় অবর্তমান বল। চলে। কর্ম বা পেশাভিত্তিক 
বৈষম্য সব সমাজেই লক্ষণীয় । কিন্তু ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার প্রগতিবিরোধী 
প্রধানতম দ্িকটি ছিল এই যে, জন্মস্থত্রে নিধারিত বর্ণ অনুযায়ী নির্দিই পেশ। 
বাকর্মকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আজীবন অনুসরণ করতে বাধা থাকতেন । উচ্চবর্ণ 


ও নিষ্নবর্ণ মানুষের সুযোগন্ুবিধার তারতম্য বর্ণব্যবস্থার নিয়মে বৈধ হয়ে, 
ভারতীয় হিন্দ সমাজে অনড, অটল পাথরের মত স্থায়িত্ব লাভ করে প্রগতির : 


উতৎ্পমুখ রুদ্ধ করে ছিয়েছিল। 


আইনগত সাম্যের ক্ষেত্রেও বর্ণব্যবস্থা প্রতিবন্ধকতার শক্তিকে জোরদার 


করেছিল। সামাজিক পিরামিডের সর্বোচ্চে অবস্থিত ব্রাহ্মণের" ধর্ম পালন 
এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অন্তান্য বর্ণভুক্ত মান্থষের তুলনায় অনেক বেশী 
অধিকার ও স্ুযোগস্থঁবিধ! ভোগ করতেন । হিন্দুষুগে রাষ্টরশক্তি ব্রাহ্মণদের 
গ্রতি পক্ষপাতে দুষ্টু ছিল। আইনের চোখে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা 
যেূপ বিচার লাভ করতেন, শুদ্রদের পক্ষে এরূপ বিচারের আশা ছুরাশা 
ছিল। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ হিন্দ্ররা আইনগত সাম্যের সুষম বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন না। একই অপরাধে অপরাধী হলেও ব্রাঙ্গণ ও শুদ্রের শাস্তির মাত্রা 
ভিন্ন ধরনের হত-_বলা' বাহুলা, ব্রাক্মণের ক্ষেত্রে লঘু, শত্রের ক্ষেত্রে কঠোর | 
বৈদিক যুগের পূর্বেকার ভারতে বর্ণব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছিল বলে অস্ু- 
মান করা হয়। সমগ্র হিন্দ্য়ুগ, মধ্যযুগ পেরিয়ে ব্রিটিশ আমল পরধস্ত বর্ণব্যবস্থা 
কমবেশী ভীব্রতায় অব্যাহত থেকেছিল। থেকেছিল বলেই এঁ আমলে 
গ্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থা ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নিরপেক্ষ হলেও সামাজিক স্থুযোৌগ- 
সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের হিন্্রাই পশ্চিমী শিক্ষার আলোক এাণ্ত হয়েছিলেন 
সর্বাগ্রে। সরকারী চাঁকুরির ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল । 
সামাজিক স্তরবিস্তাসের উচ্চতর স্তরে অবস্থানের সুযোগে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা 
গঁপনিবেশিক শাসনে শিক্ষা্দীক্ষায় ও আর্থনীতিক জগতে নিম়বর্ণ হিন্দরদের 
তুলনায় নিজেদের অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । এই দিক থেকে 
বলা যায়, ওপনিবেশিকি শাসন বর্ণব্যবন্থাকে ধ্বংস করতে ভূমিক। গ্রহণ 
না করে তাকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হয়েছিল । আবার, একথাও 


_ শী 


বর্ণব্যবস্থার নূতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩৭৭ 


সত্য যে, ওপনিবেশিক শাসনে উদ্ভুত আর্থ-সামাজিক নানাবিধ পরিবর্তনের 
ফলশ্রুতিতে বর্ণব্যবস্থার নিগঢ় কিছুট। শিথিল হয়েছিল । 


ব্রিটিশ ওপনিবেণিক শাসন ও ভারতীয় বর্মব্যবস্থ। 


১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন «নিউ ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন” এ প্রকাশিত 
নিবন্ধে কার্ল মার্কল মস্তব্য করেছিলেন যে "ইংল্যাণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র 
কাঠামোটি ভেঙ্গে দিয়েছে, পুনর্গঠনের লক্ষণগুলির আবিরাব এখনে! ঘটেনি ।” 
আবার, এ একই পত্রিকায় ৮ই অগাস্টের একটি প্রবন্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, “রেলওয়ে বাবস্থার ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত আধুনিক শিল্প ভারতীয় 
বর্ণগুলির ভিত্তিম্বরূপ বংশা্ক্রমিক শ্রমবিভাজনের বিলোপ সাধন করবে 1১৪ 

কারিগর্দী-আর্থনীতিক পর্িবর্তনেব সাথে সামাজিক পরিবর্তনের অন্মিত 

ংযোগন্ুত্রগুলি মার্কসের মন্তব্য অনুসারী প্রক্রিয়ায় হুবহু ক্রিয়াশীল 
হয়নি। ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের ফলে বর্ণব্যবস্থার উপর স্থাপিত 
ভারতীয় সমাজ ভেঙ্চুরে যায়নি; নিজেকে কিছুটা পরিবতিত করে 
কারিগরী-আর্থশীতিক নৃতন বাস্তবতাকে হজম করে নিতে পেরেছিল । 
মার্সের বক্তব্যের সারব্তা অবশ্য এর ফলে কিছুমাত্র হ্রাস পায় এমন নয়। 
ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক পরিবঙঁনের সম্ভাব্য প্রকলতি সম্পর্কে তিনি চূডাস্ত 
কোন অভিমত প্রকাশ করেননি ) ভারতীয় সমাজের ধ্বংসন্তুপের উপর নৃতন 
সমাজের ভিত্তি রচিত হবার সম্ভাব্য একটি প্রক্রিয়৷ তিনি অন্গমান করেছিলেন 
মাত্র। আর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নততর গ্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার 
ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাস়ু সন্দেহাতীতভাবে দর্শনীগ্ধ পরিবর্তন ঘটিয়েছে । প্রাচীন 
বর্ণব্যবস্থার স্থবির তরণী চলমান জীবনের শোতে তীরের সাথে সংযুক্ত রঙ্ুর 
বন্ধন আজ অনেকটা হারিয়েছে। 

ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার বহু আগে ভারতীয় হিন্দু সমাজের বর্ণব্যবস্থায় 
আঘাত হানার কাজ আরম্ত হয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে গঙ্গার 
অববাহিকা অঞ্চলে ধম সম্প্রদায়গুলির অভ্যুান এবং সম্ভবত ইসলামের 
গ্রভাব হিন্দ সমাজের বর্ণব্যবস্থার ভিত্তিকে শিথিল করতে সক্ষম হয়েছিল ।5 
জন্স্থ্ত্রে অঙ্জিত পবিভ্রতা-অপবিভ্রতার ধারণাটি দক্ষিণ ভারতের তুলনায় 
উত্তর ভারতে দৃঢ়তা হারিয়েছিল ধর্মসংস্কৃতির বহু রকমূ ধারার মিলন-সংঘাতের 
য্গপৎ ক্রিঘ়া-প্রতিক্রিয়ায় । 


৩৭৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও শ্বরূপ : 


ব্রিটিশ আমলে ভারতের সামাজিক অর্থনীতির মৌল পরিবর্তনের ফলে - 
এমন কতগুলি শক্তির সমাবেশ ঘটে যা ভারতীয় ধর্মীয় সমাজগুলির দৃষ্টিভঙ্গীতে 
পরিবর্তনের স্থচনা! করে। বর্ণব্যবস্থা জম্পর্কে ভারতীয় মনোভাব পূর্বতন 
সন্বীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে কিছুটা সক্ষম হয়। নিম্নলিখিত শক্তিগুলির 
প্রভাব প্রধানত বর্ণব্যবস্থার নিগঢ় হ্রাসে সহায়ক হয়েছিল £ 


১, আধুনিক শহরগুলির প্রভাব 


শিল্পায়নের ফলে ব্রিটিশ আমলে নগরীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হয়ে 
উঠেছিল । প্রধান বন্দরনগবরগুলি ব্রিটিশ ওপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থতার 
প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্য, লোকজন, শিল্প, রাস্তাঘাট, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ভ্রুত 
আহরণ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দ্রিক থেকে মহানগরে পরিণত হয়ে যায় । 
প্রশাসনিক কাজকর্মের কেন্ত্র হিসাবে গড়ে ওঠ! স্থানগুলি শহর হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তাছাড়া, কলকারখানার কেন্দ্রগুলি সংশ্লিষ্ট 
শ্রমিক-মালিক ও তাদের আত্মীয়-পরিজনদের প্রয়োজন মেটাতে শহরের 
লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে উঠতে থাকে । কালক্রমে এগুলি শিল্পমগরের রূপ 
ধারণ করে । 

আধুনিক শহরগুলিতে হোটেল, রেস্তোরা, সিনেমা, থিয়েটার, ট্রাম, 
বাস, ট্যাক্সি, লরি, রেলওয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণভূক্ত মানুষের প্রয়োজন 
মেটাতে আবিভূতি হয়। যানবাহন, আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহার ও 
বসবাসের স্থানগুলিতে বর্ণব্যবস্থার নিযুমকান্ছনগুলি মান্য করা অসম্ভব হয়ে 
উঠতে থাকে । ট্রাম-বাস-রেলে ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ বৈশ্, শৃত্র, হরিজন ছুঁৎমার্গ 
ত্যাগ করে যাতায়াত শুরু করতে বাধ্য হন। আর্থনীতিক প্রয়োজনে 
স্থানীস্তরে যাতায়াত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, আর এ কারণে বর্ণব্বস্থার 
নিয়মকানুন মান্ত করা সম্ভব না হলেও যাতায়াত বন্ধ হয়নি। গরজ বড় 
বালাই ! হোটেল-রেস্তোরাগুলিতে বিভিন্ন বর্ণের এমন কি ধর্মের, মানুষও 
বেশী-বেশী সংখ্যায় সমবেত হতে থাকেন | মধাবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের 
খান্ঠগ্রহণের সময় হোটেল-রেন্তোরাগুলিতে বর্ণব্যবস্থার নিয়মকান্ুনগুলি 
স্বেচ্ছায় ও অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় অমান্ত করতে থাকেন। ধনিকশ্রেণীর 
মাহুষেরাও ক্রান্মণ, শুক্র, বৈশ্য নিধিশেষে প্রয়োজনের তাগিদে নগরের 
পরিবেশে একসাথে আহার-বিহারে অভ্যন্ত হয়ে উঠতে থাকেন। 


বর্ণব্যবস্থার নুতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিক! ৩৭৯ 


এঁতিহাপিক দিক থেকে একথা অবস্তই সত্য যে, নগরীকরণের বিস্তারের 
সাথে সাথে ভারতের বর্ণব্যবস্থার নিগঢ় ম্পষ্টত হাস পেতে থাকে । কিন্তু 
ইউরোপে যেমন শিল্পায়ন নগরীকরণ প্রক্রিয়ার জনক হয়ে গ্রামীণ জীবনের 
সন্কীর্ণতা, কুসংস্কার প্রভৃতিকে জঞ্জালের মত ভ্রত অপসারণ করে, ভারতে 
তেমনটি হয়নি । ধীরগতিতে এরূপ অপসারণের কাজ চলেছে । ভারতের 
নগরগুলিতে বর্ণব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই এমন নয় | তবে গ্রামে যেমন দাপটের 
সঙ্গে আছে, শহরে তেমন নেই। 

প্রথমে ইংল্যাণ্ডে, পরে ইউরোপের অন্তান্ত রাষ্ট্রগুলিতে, দেশীয় ধনিকশ্রেণী 
শিল্পায়নে নেতৃত্ব দিয়েঃ নগরের উৎপত্তি ঘটিয়ে এবং গ্রাম ও নগরের বৈষম্য 
কমিয়ে নূতন এক সংস্কৃতির জন্ম দেয় । অনুরূপ একটি শ্রেণী ভারতে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দিকের আগে জন্মলাভ করেনি । যখন করেছে তখন ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণীর অভিভাবকত্তে এ শ্রেণীর ক্রিয়াকর্ম নিযস্ত্রিত হয়েছে । শ্বভাবতই 
এ শ্রেণীর পক্ষে ইউরোপীয় ধনিকশ্রেণীর মত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নায়ক হওয়া! 
সম্ভব হত্নি। ভারতীয় শিল্পায়নের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি ওপনিবেশিক ব্রিটিশ 
ধনিকশ্রেণীর লাত-লোকসানের নিরিখে নির্ণীত হয়েছে । ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর 
মন্দগতি আর্থনীতিক উদ্যোগ শিল্পায়নে যথেষ্ট গতিবেগ স্থষ্টি করতে না পারায় 
নগরীকরণ প্রক্রিয়! কাম্য শক্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে! শহরের সংখ্যা ভারতের 
মত বিশাল দেশের তুলনায় নগণ্য থেকেছে। বন্দরনগরগুলি ব্রিটিশ ধনিক- 
শ্রেণীর মুলধনে ফুলে-ফেঁপে আয়তন বুদ্ধি করে গ্রামীণ ভারতকে শোষণ 
করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বুটিশ ওপনিবেশিক শাসনে ভারতে পন 
ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে তথাকথিত শহর-এলাকাঁর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেও 
ভারতের গ্রামনির্ভর চরিত্র বজায় থেকেছে । সুষম নগরীকরণের বিকাশের 
অভাবে ভারতীয় জনমানসে গ্রামীণ ভাবধারার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। 
বন্দরনগর ও তথাকথিত শহর এলাকাগুলির মানুষেরা! আদর্শ শঙ্ুরে ভাবধারায় 
সমৃদ্ধ এমন কথ! বলা যায় না। বর্ণব্যবস্থার কুফলগুলি থেকে গ্রামগ্ডলি যেমন 
মুক্ত নয়ঃ “শহরগুলিও' নয়। বর্ণব্যবস্থার প্রভাব ভারতের সর্বত্র লক্ষ্য করা 
যায়, কম আর বেশী, এই যা। সংগঠনগত দ্দিক থেকেও বর্ণব্বস্থার অস্তিত্ব 
শহর এলাকাগুলিতে নেই এমন নয়। আই. পি. দেশাই ও ভ্যাম্লে ভারতীয় 
নগরীকরণকে নকল ধরনের বলে চিহ্িত কবেছেন।« তাদের মতে ভারতের 
শহরগুলি আরুতিতে যাই হোক ন1 কেন? প্রকৃতিতে ও ক্রিয়্াকর্মে গ্রামীণ। 


৩৮০ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও হ্বরূপ 


আর. ডি. ল্যামবাট প্রশ্ন তুলেছেন : শহরাঞ্চলের মানুষের ধ্যানধারণাকে 
গ্রামীণ মানুষের ধ্যানধারণা পরিবর্তনের নিয়ামক হিসাবে বিবেচনার ততৃটি 
ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি? মহান্গর বা! ইম্পাতনগরগুলি বাদ দিলে লক্ষ্য 
করা যায় ষে, শিল্প নিজেকে সংঙ্সিষ্ট গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে শ্ুসমঞ্জস করে 
তোলে। শিল্পকেন্দ্রিক অঞ্চল গ্রামীণ ভাবধারার শিকার হয়ে পড়ে। এমন 
কি, সমাজতত্ববিদ্দের গবেষণালন্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বল যায় যে, কোলকাতা- 
বোম্বে প্রভৃতি নগরগুলিতেও ণগ্রাথের? অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাক্স * গ্রামীণ 
বহু ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠান এ এগ্রামগুলিতে বর্তমান। বর্ণব্যবস্থা তাই 
ভারতের কোন শহর থেকেই 'অচিরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে আশা করা যায় না। 


২* আধুনিক শিক্ষার প্রভাব 


পশ্চিমী ধাচের আধুনিক শিক্ষার প্রচলন বর্ণব্যবস্থার ভিত্বিমূলে আঘাত 
হানে । এই শিক্ষা ইউরোপীয় উদারপন্থার কতগুলি মৌল নীতির উপর 
নির্ভরশীল ছিল । আইনের চোখে সমতা, নাগরিকদের ক্ষেত্রে পৌবু শ্বাধীনতার 
সাধিক ব্যাপ্তি, জীবিক বা পেশ! নির্বাচনের স্বাধীনতা ইত্যাদি উদদারনৈতিক 
ধ্যানধারণ। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর কাছে লভ্য ছিল। পশ্চিমী 
শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে বর্ণভিত্তিক সমাজের অন্ুশাসনগুলি হুবন্থ 
মান্য কর] অপন্ভব হয়ে উঠতে থাকে। তার পারিবারিক» সামাজিকঃ 
সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাধধী বুর্জোয়া-উদার- 
নৈতিক আদর্শের প্রভাব পড়তে থাকে । জন্মস্থত্রে নির্ধারিত বর্ণ অনুযায়ী 
ব্যক্তিমাচষের সামাজিক মধাদা 'নরূপণের তত্বে অটল বিশ্বাস স্থাপন করা তার 
পক্ষে অনস্তব হয়ে ওঠে । খাগ্ছাগ্রহণ; পেশাগত কাজকর্ম পরিচাঁলনাঃ পরিবার 
গঠন, সামীজিক মেলামেশী ইত্যার্দি সকল ক্ষেত্রে বর্ণব্যবস্থার প্রতি অন্গগত 
থাকার ঝৌঁক ক্রমশ কমতে থাকে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার গ্রচলন ব্রিটিশ ভারতের শহর- 
গুলিতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বলে মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর পক্ষে এ শিক্ষার 
সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল । ধার! শিক্ষিত হয়েছিলেন তাদের অনেকেই 
আবার বর্ণব্যবস্থার সাথে আপোষ করে নিজেদের সামাজিক মর্ধাদা, প্রভাব, 
প্রতিপত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিলেন । শ্বদেশীয় জনসাধারণের সমর্থনে 
বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন রচনার ক্ষেত্রেও তীরা এরূপ সমর্থনের 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩৮১ 


একাস্ত প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন । বর্ণব্যবস্থার অযৌক্তিক ও আমানবিক 
রীতিনীতির প্রতি বীতন্পৃহ ও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ভারতবাসীর সংখ্যা সমগ্র 
জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য একটি ভগ্নাংশ ছিল মাত্র । 

তবে একথা অবশ্ত স্বীকার্ধ যে, ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে শিক্ষিত 
ভারতবাসীদ্ের মধ্যে বর্ণব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে । 


৩. ব্রিটিশ প্রণীত আইনের প্রভাব 


ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে একই রকম আইনব্যবস্থা চালু করে ব্রিটিশ 
সরকার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে হলেও বর্ণপ্রধার বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার রচনা 
করেছিল বলা যায়। ব্রিটিশপুর্ব ভারতে অপরাধের শাস্তির প্রক্কৃতি ও মাত্র 
অপরাধীর বর্ণের উপর নির্ভরশীল ছিল। হিন্দ্র আমলে বাষ্র, বর্ধ বা গ্রাম 
সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলি একই রকম অপরাধে অপরাধী হলেও বিভিন্ন 
ব্যক্তিকে বণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির বিধান দিত। মুসলমান রাজশক্তি 
কায়েম হলে শহরাঁঞ্চলে বিচারব্যবস্থা একটি সংহত রূপ পরিগ্রহ করলেও 
গ্রামীণ বিচারব্যবস্থা পূর্বতন রূপটিকে অআকডে ধরে থাকতে সক্ষম হয়। 

ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন বর্ণের নিয়মশৃঙ্ধল! রক্ষায় নিযুক্ত সমিতিগুলি 
সদন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দ্রুত হারাতে থাকে । বর্ণসংক্রাস্ত নিয়মকানুন 
অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর জরিমানা ধার্য বা অনুরূপ ধরনের শাস্তি- 
বিধানের ক্ষমতা এ সমিতিগুলির কাছ থেকে কেডে নেওয়া হয়। বর্ণগুলির 
আইনগত ভিত্তি অস্বীরুত হলে শান্তিবিধানের* ক্ষমতা স্বভাবতই বেআইনী 
হয়ে পড়ে । বর্ণগুলি হীনবল হযে উঠতে থাকে । বর্ণোডভূত অসামর্থ দূরীকরণ 
আইন (১৮৫* ), বিশেষ বিবাহ আইন € ১৮৭২), বিশেষ বিবাহ সংশোধন 
আইন (১৯২৩) ইতাদি বর্ণের অশ্তুভ প্রভাব কিছুটা লাঘব করে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক শাসন ভারতে সামাজিক, 
রাজনৈতিক বা আর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণের কাজে ব্রতী হয়েছিল এমন 
নয়। বর্ণব্যবস্থার অসামর্থ থেকে সকল ভারতবাসীকে আইনানুগ মুক্তি দিয়ে 
ব্রিটিশ সরকার ওপনিবেশিক শাসনের সহায়ক মানবিক একটি কার্যক্রম গ্রহণ 
করেছিল মাত্র। ভারতীয় সমাজজীবন থেকে বর্ণের অভিশাপ দ্বর করার 
কোন বাপন! ব1 কাধক্রম ব্রিটিশ সরকারের ছিল না| বরং বলা যায়, ১৮৫৭ 
সাল পরবর্তী ভারতে সমাজসংস্কারমূলক কা্ধক্রম গ্রহণে অনীহ। প্রদর্শন করে 


৩৮২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


শাসনকতৃপক্ষ পরোক্ষে রক্ষণশীল ভারতীয় মহলগুলির সহায়ত করেছিল । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক-বিদ্রোহ বৎসরগুলিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ 
ব্যক্তিবর্গ সমাজসংস্কারমূলক কাজে সরকারী আঙ্গকৃল্য লাভ করেছিলেন। 
বিদ্যাসাগরের শিগুপাঠ্য পুস্তকগুলি সরকারী অন্থমোদনের ফলে বিপুল প্রচার 
লাভ করে ।৫ কিন্তু বিদ্রোহ-পরবর্তী বখসরগুলিতে সমাজসংস্কারের কার্যক্রমে 
সরকারী উৎসাহ স্তব্ধ হয়ে যায়। সরকারী আইন সমাজসংস্কারের নীতি 
রূপায়ণের আদর্শ ত্যাগ করে। 


৪. নূতন সামাজিক গোষীগুলির প্রভাব 


ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনে ভারতের অর্থনীতির মৌল পরিবর্তন ঘটে 3 
সামস্তবাদী ভারতীয় অর্থনীতির বিচিত্র ধরনটির ব্বপাস্তর ঘটতে থাকে এবং 
ওপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশ লাভ করতে থাকে। ব্যরসাঃ বাণিজা, 
শিল্প ইত্যার্দির সাথে যুক্ত বহু রকম কাজকর্ম করতে দক্ষ মানুষের প্রয়োজন 
দেখা দেয়। নানারূপ পেশার উত্তব ঘটতে থাকে। ব্রাক্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্-শূদ্র 
অনুসারী শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সব রকম পেশায় দক্ষ মানুষ সরবরাহ করা 
অসম্ভব ছিল। চতুধিধ শ্রমবিভাগের ছকৃটি পশ্চাৎপদ, ব্রিটিশপূর্ব অর্থনীতির 
সাথে মোটামুটি সামগ্তস্য বজায় রাখলেও ধনতান্ত্রিক বিকাশের লাথে সাথে তা 
অচল হয়ে উঠতে থাকে। ভারতীয়দের মধ্যে নৃতন নূতন সামাজিক গোষ্ঠী 
তৈরী হতে থাকে নৃতন স্তরবিষ্তাস রচিত হতে থাকে । পুঁজিপতি, শ্রমিক, 
জমিমালিক কৃষক ভাগচাষী, ডাক্তার, উকীল, প্রযুক্তিবিদ, বাস্তকার, শিক্ষক, 
হিসাবরক্ষক ও পরীক্ষক ইত্যাদি পেশায় বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায় থেকে মানুষের 
সমাবেশ ঘটতে থাকে। বর্ণ ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের চেয়ে এই গোঠীগুলির 
ত্বকীয় রাজনৈতিক ও আর্থনীত্িক স্বার্থ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। 
গোষীম্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে আঞ্চলিক ও সর্ধভারতীয় ক্ষেত্রে মিল-মালিক, 
বণিক, কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ সংঘবদ্ধ 
হতে থাকেন। জীবিকা ও পেশাগত সংঘবদ্ধতা এরূপভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, 
আর বর্ণভিত্তিক সংহতি হ্বাস পেতে থাকে । বর্ণভিত্তিক প্রাচীন উল্লন্ব 


সামাজিক ন্তরবিষ্ঠাস দুর্বল হয়ে অন্তূমিক স্তরবিষ্তাসের পথ সুগম করে 
দেয়।? : 


বর্ণব্যবস্থার নূতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩৮৩ 


৫. রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব 

ওপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় এক্যের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সাথে সাধে ভারতবাসীর বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপতা 
প্রবলতর হতে থাকে । আন্দোলনের তীব্রতা বুদ্ধিৰ সঙ্গে আন্ুপাতিকভাবে 
এ বিরূপতাও সামঞ্জস্ত রক্ষা করতে থাকে । সকল ভারতবাসীর সাধারণ শক্র 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি বর্ণ, ধর্ম, প্রদেশ, অঞ্চল, ভাষা ইত্যাদি 
নিধিশেষে ভারতীয়গণকে এক্যবদ্ধ করতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। 

ভারতীয্ জাতীয়তাবাদের উধালগ্ন থেকে শুর করে মধ্যগগনের দীপ্চিকাল 
পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃস্থানীয় চিস্তা বরাবরই বর্ণ সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব 
গ্রহণ করেছিল । বর্ণব্যবন্থা সম্পর্কে রামমোহন রাস তার মতামত «“বজন্থচি,তে 
লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেও তিনি তাঁর 
বাক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন থেকে অবশ্ত বর্ণ-নির্ধারিত সকল বিধি- 
নিষেধ বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এমন নন্ব। পশ্চিমী চর্ম 
যুক্তিবাদের প্রবন্তা 'ইয়ং বেঙ্গল” আন্দোলনের শ্রষ্টার। বর্ণব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিষ্ঠার সঙ্গে আন্দোলন 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্থাপিত 
রাজতৈতিক সংগঠনগুলি আদর্শ» রণকৌশল ও আন্দোলনের পদ্ধতি বণ বা 
সম্প্রদায়গত আবেদনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করেনি । ব্রিটিশ ইপ্ডিয়াণ 
আসোপিয়েশন, ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন, লিবারেল ফেডারেশন ও ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের মত সংগঠনগুলি বর্ণ বা ধর্মবিশ্বাসের পরিধির সীমবদ্ধত। 
পেরিয়ে ভারতবাসীর কাছে তাদে+ সামাজিক-রাজনৈতিক আবেদন পৌছে 
দিতে পেরেছিল। বর্ণগত স্থযোগন্থ্বিধার প্রলোভনে তাদের ভাবী দিনের 
পরিবতিত রাজনৈতিক ভার তের চিত্রটি কলম্কিত হয়নি । 

১৯২৯-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন ১৯৩০-৩৩ সালের আইন অমান্য 
আন্দোলন ও ১৯৪২ সালের “ভা এত ছাড়” আন্দোলন ভারতীয় মৃক্তিপংগ্রীমকে 
সাঁবলকত্বের গৌরব দান করে। জংগ্রামী চেতন! সারা ভারতে ব্যাপ্তি লা 
করে ব্ণভিত্তিক কুপমত্কতাকে আঘাত করতে শুরু করে। সমাজতা গ্রিক 
ভাবধারায় উদ্ধন্ধ সংগঠনগুলির আন্দোলন বরাবরই বর্ণব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত 
থাকে । জাতীয় আন্দোলন ও শ্রেণীসচেতন সংগম বর্ণব্যবস্থার প্রতি 
আনুগত্য শিথিল করে তুলতে সহায়ক হয়। 


৩৮৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 
৬. ভ্ঞেণীসংগ্রামের প্রগ্ভাব 


সমকালীন অর্থনীতির প্রয়োজনে উদ্ভূত জামাজিক শ্রেণীগুলি আধৃনিক 
জীবনের বস্তগত দিকগুলিকে প্রকৃত স্বরূপে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। 
শোধিত শ্রেণীগুলি শোষক শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করতে শেখে । আঘিক 
সুযোগসুবিধা আদায়ের জগ্ত শোষিত শ্রেণীগুলি এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনে অবতীর্ব 
হয়। এবপ আন্দোলন এ শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক সচেতনতা! বুদ্ধি করতে 
সহ্থায়ক হুয়। বর্ণভিত্তিক সক্কবীর্ণ এক্যের পরিবর্তে শ্রেণীগত এঁক্য ভ্রুত গড়ে 
উঠতে থাকে । শ্রমিক, কৃষক, শিল্পপতি, বণিক, মিল-মালিক, বুদ্ধিজীবী, 
জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীগুলি নিজ নিজ স্থার্থের প্রয়োজনে এক্যবদ্ধ হয়ে সর্ব-) 
ভারতীয় চরিত্র অর্জন করে । শোষক ও শোধিত শ্রেণীগুলি শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত 
হয়ে বর্ণভিত্তিক এক্যের অবাস্তবতাকে প্রকট করে তোলে । 


ওপনিবেশিক ভারতের সব শ্রেণীগুলিই রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক 
প্রয়োজনে বর্ণের অমোঘ নিম্মম অবজ্ঞ। করতে বাধ্য হয়। বিভির 
বর্ণভূক্ত শ্রমককৃষকেরা যেমন একজোট হতে শেখে, বিভিন্ন বর্ণভুক্ত 
ধনিকেরাও তেমন এক্যবদ্ধতার প্রস্জোজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে । শ্রেণী- 
সংগ্রাম বর্ণব্যবস্থার প্রভাব সম্পূর্ণ দ্র করতে সক্ষম হয় এমন নয়। বৃগযৃগাস্তের 
অভ্যাস, প্রাচীন দৃষ্টিতঙ্গীর অস্তিত্ব ওপনিবেশিক ধনতত্ত্রের অসম বিকাশ 
ইত্যার্দি কারণে অধুনিক সাম।জিক শ্রেণীগুলি বর্ণব্যবস্থার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্তি পায়নি । 


বর্ণব্যবন্থার সামাজিক-রাজনৈতিক তাগুপর্ধ বিশ্লেষণ; সাম্প্রতিক 
গবেষণার নিরিখে 


প্রখ্যাত সমাজতত্ববিদ শ্রীনিবাস তার শিক্ষক ঘ্যরাইর বিশ্লেষণ প্রণালী 
অন্থসরণ করে ১৯৫৭ সাল নাগা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ভারতীয় বর্ণ- 
ব্যবস্থ। “ক্ষুদ্র রাজত্ব" ছেড়ে হ্বাধীন্ভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ 
তার মতে বর্ণব্যবস্থা গ্রামীণ আঞ্চলিক এলাকায় শুধুমাত্র সীমিত না থেকে 
সারা ভারতের সবত্র বিস্তৃত হয়েছে : বোতল-পোৌর৷ প্রেতাত্মা ছিপি থুলে 
বেরিয়ে পড়েছে।” 'বরণব্যবস্থা ও অস্পশ্ততা বিলোপ সংক্রান্ত আলোচনার 
রিপোর্টে' তিনি লিখেছিলেন, “সাধারণভাবে নিশ্চিতরূপে একথা বলা চলে 


বর্ণব্যবস্থার নুতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩৮৫ 


যে, বিগত একশত বত্মরে বর্ণপংহুতিতে বিপুল বৃদ্ধি ও তার ফলে অঞ্চলম্থ 
বিভিন্ন বর্ণগুলির পারস্পরিক নির্ভরশলতাতে হাল লক্ষ্য করা গিয়েছে ।?8 

শ্রীনিবাসের উক্তিটি অবস্ত আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণ গুলির 
ক্ষেত্রে «সংহতিবৃদ্ধি” খুঁজতে হবে প্রধানত রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকগুলির 
অপসারণ এবং পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার ক্রমোক্পতির মধ্যে। গণতান্ত্রিক 
ভাবধার'ঃ সংগঠন ইত্যাদির স্থযোগ গ্রহণ করে বর্ণগুলি নিজেদের সংহতি 
ব্যাপ্ত করে দিতে পেরেছে । আবার সংযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে নির্দিষ্ট 
বর্ণতৃক্ত মানুষেরা দুরত্বের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজেদের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে । 

একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বর্ণগুলির সংহতির বৃদ্ধি ঘটেছে, 
অন্যদিকে তেমন বর্ণগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার হ্রাস ঘটেছে। 
আবার, বর্ণগুলি যতই বিশাল তৃথগ্ড জুড়ে সংশ্লিষ্ট মান্থষকে সংহত করে তুলতে 
সচেষ্ট হয়েছে, গ্রামীণ এলাকাতে বর্ণব্যবস্থার কঠোর নিক়মকান্থুন ততই শিথিল 
হয়েছে। দৈনন্দিন গ্রামজীবনে বর্ণ-সংগ$ঠনগুলির অনুপ্রবেশ ক্রমহ্াসমান 
হয়েছে। 

বিংশ শতাব্দীর ভারতে বর্ণগুলির পারম্পরিক সম্পর্ক অনেক সময় 
উত্তেজনাময় পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে ব্রঙ্ষণ-বিরোধী 
অক্রাক্ষণ আন্দোলন একাধিকবার সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বর্নতুক্ত শিক্ষিত 
ভারতীয়দের মধ্যে চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিগ্বন্দিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে । উত্তর, 
দক্ষিণ নিবিশেষে হরিজনদের জীবন, গৃহ? সম্পত্তি ইত্যাদি উচ্চবর্ণভূক্ত 
মানুষদের স্বার্থাদ্ধ অংশের ষড়যন্ত্রের আগুনে ছাই হয়েছে বারবার । সমাজতত্ব- 
বিদদের একাংশ এপব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করে রায় দিয়েছেন যে, ভারতে 
বর্ণব্যবস্থ। আরও জোরদার হয়েছে। বর্ণতুক্ত মানুষদের নিজেদের মধ্যে 
সংহতি বেডেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জমাজতত্ববিদদের সাম্প্রতিক রচনাবলী 
পাঠে গ্রতীতি জন্মে ষেঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের স্বযোগ এবং বিশেষ 
করে শির্বাচনব্যবস্থায় সংখাাগুর গোীগুলির অধিকতর সুবিধা বর্ণগুলির ক্ষমতা 
অর্জন ও প্রয়োগের নৃতন ক্ষেত্র উন্মত্ত করেছে। ক্ষমতাবান হযে বর্ণগুলি 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্প হচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভে ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ 
গ্রহণ করছে। বর্ণগুলি রাজনীতিসমৃদ্ধ হচ্ছে, জ্লাজনীতি বর্ণব্যবস্থার 


ক্রটিবিচ্যুতিতে আবিল হচ্ছে না? শ্রীনিবাসের মতে বর্ণগুলির ক্ষমতা 
ডা._-২৫ 


৩৮৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


এই কারণে জোরদার হচ্ছে । নির্মলকুমার বন্থু এরূপ ক্ষমতাবৃদ্ধিকে প্রকৃত 
সত্যের একটি বিশেষ দ্রিক মাত্র বলে চিহ্িত করেছেন । অন্দিকে, উৎপাদন- 
ব্যবস্থা ও আর্থনীতিক সম্পর্ক ওপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক পথপরিক্রমায় দীর্ঘকাল 
রত থেকে ভারতের বর্ণব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে ষে ক্রমাগত দুর্বল 
করে তুলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছূর্বল করে তোলার প্রক্তিয়াটি 
ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে অব্যাহত শক্তিতে ক্রিয়।শীল | 

আস্তরণ সম্পর্ক বিংশ শতকের ভারতে উত্তেজনাবিহীন থেকেছে এমন নয় | 
উচ্চবর্ণ-নিষ্ববর্ণ সংগ্রাম ভারতীয় সামাজিক জীবনকে অশান্ত করেছে বহুবার । 


একদিকে যেমন এই অশাস্তি বর্ণ গুলির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে, অন্তদিকে 


তেমন বর্ণব্যবস্থার দুর্বলতা ষ্োতনা করে। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্ষণ- 
বিরোধী বিক্ষোভগুলি নিঃসন্দেহে বর্ণব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা মূর্ত করে 
তুলেছিল। বর্ণ অনুযায়ী উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ এ ধরনের বিক্ষোভগুলির ফলে 
সাম্প্রতিক কালের ভারতে বেশ কিছুটা কমেছে । বর্ণগুলির পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা অনুরূপভাবে ক্রমহ্াসমান হয়েছে। 

সংগঠনগত দিক থেকে বর্ণব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হলেও, ধারণাগত দিক 
থেকে এ ব্যবস্থার সারাংশ অক্গুপ্ন রয়েছে বলে কয়েকজন দিকপাল সমাজতত্ববিদ 
অভিমত প্রকাশ করেছেন। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন 
বর্ণতুক্ত হয়েও বর্ণব্যবস্থার নিয়মকান্ধন ও বাধানিষেধের প্রভাব থেকে 
অনেকাংশে মুক্ত বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন ডেভিভ পৌঁককৃ। তিনি বলেছেন, 
“বর্ণগুলি আছে, কিন্তু বর্ণব্যবস্থা আর নেই ।%০ এই আপাতবিরোঁধী 
সত্যের মর্মার্থ এই, বর্ণব্যবস্থার উচ্চ-নীচ পর্যায়ক্রমিক মর্ধাদা সংগঠনবিহীন 
'তারতম্যের আবির্ভাবে বিলীন হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের ক্ষেত্রে 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ভারতের অভ্যন্তরেও ক্রমশ দৃশ্তমান হয়ে উঠছে বলে কোন 
কোন সমাজতত্ববিদ মনে করে থাকেন । পোকক্‌, ঘ্যারাই প্রমুখ সমাজতত্ব- 
বিদৃদের গবেষণালন্ধ ধারণার অন্ততম মুল বক্তব্য এই যে, বর্ণব্যবস্থা বিলুপ্তির 
পথে না গিয়ে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে 
নিজেকে ন্ুদমঞ্জন করে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসে চলমান থেকেছে। ঘ্যুরাই 
থেকে শুরু করে এ. আর. দেশাই, শ্রীনিবাস ছাড়িয়ে তরুণ ভারতীয় সমাজতত্ব- 
বিদৃদ্ের কেউই মনে করন না যে, বর্ণব্যবস্থা ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে 
'উৎধাত 'হয়েছে। তীর্দের কেউ কেউ মনে করেন, বর্ণব্যবস্থা যেমন ছিল 


হি 


বর্ণব্যবস্থার নূতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিক৷ ৩৮৭ 


তেমন আছে, কেউ কেউ বলেন--যেমন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী 
শক্তিশালী হয়েছে, আবার অন্ত কেউ কেউ বলেন--যেমন ছিল তেমন আর 
নেই, র্ূপাস্তরিত স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে সমকাল পর্যস্ত ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা নির্দিষ্ট, 
স্থায়ী ও সমরূপ স্তরবিষ্ঠাসের পত্তন ঘটিয়ে স্থবির থেকেছে এমন নয়। 
অস্তপ্রবাহী চলমান একটি প্রক্রিয়ায় সমগ্র ব্যবস্থাটি গতিশীলতা অর্জন করেছে। 
এই গতিশীলতা বিভিন্ন নিম্বর্ণতুক্ত মানুষকে উচ্চবর্ণের সমতুল্য মর্ধাদালাভে 
সহায়তা করেছে, আবার অন্যদিকে সংস্কৃত শাস্ত্র ও বৈদিক হিন্দধর্মীয় 
রীতিপদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা করেছে । যে প্রক্রিয়ায় এই বেত উদদেশ্তসাধন 
সম্ভব হয়েছে শ্রীনিবাস তার নামকরণ করেছেন সংস্কৃতায়ন। তার মতে 
ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মণদ্দের মধ্যেই সংস্কৃতান্্গ রীতিপদ্ধতির প্রচলন বেশী লক্ষ্য 
করাযায়। নিমিবর্ণভুক্ত মানুষের! ব্রাহ্মণদের অন্করণে সংস্কৃতানুগ বীতিপদ্ধতি 
অনুসরণ করে মর্ধাদালাভে আগ্রহী হয়) নিয়বর্ণগুলি শ্রেষ্ঠতর মর্ধাদালাতের 
তাগিদে শুধুমাত্র উচ্চতম বর্ণই নয়, অন্তান্ত উচ্চবর্ণগুলির অন্ুকারকে পরিণত 
হয়। এই প্রক্রিয্া উপজাতীয় গোঠীগুলি ও নিম্বর্ণগুলিকে হিন্দ্ধর্মের 
ছত্রছায়ায় জোটবদ্ধ রাখতে সাহায্য করেছে 1 

হিন্দ্রধর্ষের বিস্তার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজতর হয়ে থাকে £ 
দেবদেবী, মহাকাব্যের নায়ক-নাক্িক, নদী, বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা, ধর্মীয় 
উপকথ! ও স্থানমাহাত্ম্য ইত্যার্দি এই প্রক্রিয়ার অন্যতম উপার্দান। বর্ণব্যবস্থা 
এরূপ উপাদানগুলির অন্যতম প্রধান। কোন গোষঠীর হিন্দুধর্মের অঙ্গনতলে 
আবির্ভাব বর্ণতুক্তির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। নিয়বর্ণ গোষ্ঠী উচ্চতর বর্ণের 
রীতিনীতি, আচার-বিচারঃ আচরণ আঅন্ুলরণ করে বর্ণমানকের উ্ধ্বদিকে 
নিজের স্থান নির্ণয়ে সচেষ্ট ভয় । ডঃ ভি. রাঘবনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বল! 
যায় যে, সংহত ও স্ুুসমঞ্জস+ ব্যবস্থা হিসাবে সর্বভাবতীয় হিন্দুধর্মের রূপ 
গঠনে বর্ণব্যবস্থার ভূমিকা ছিল অপরিসীম |:3 

সংস্কৃতায়ন প্রক্তিক্ বর্ণব্যবস্থার অতীত, বর্তমান ও ভাবী বাস্তবতার মৌল 
গতি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম এমন নয়। তবে এই প্রক্রিয়াটি যে 
ক্রিয়াশীল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার 
ধারণ।টি সম্পুর্ণ ত্রুটিযুক্ত নয়। নিয়বর্ণভূক্ত ব্যক্তিরা উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিদের 
রীতিনীতি, আচাঁর-বিচার কেন অন্গকরণ করে তাব্যাখ্যা না করে এই 


৩৮৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ধারণাটি অন্থকরণের ঘটনাকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে । তাছাড়া, অস্থকরণের 
ব্যাপারটি যে গুধুমাত্র নিম্নবর্ণ থেকে উচ্চবর্ণ অভিমুখে ধাবিত হয় এমন নয়, 
উদ্টোটিও ঘটে থাকে । সংস্কতায়নের ধারণাটি এই উপ্টো প্রক্রিয়া! সম্পর্কে 
নীরব । আবার, এ ধারণাটি জনমানসে উচ্চতর মর্ধাদায় সমাসীন বিদেশীদের 
অনুকরণ সম্পর্কেও নীরব । ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক আমলে ভারতীয় উচ্চবর্ণ- 
গুলির অস্ততূক্ত মানুষেরা ইউরোপীয়গণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 
সংস্কৃতায়ন এ দিকটিতে আলোকসম্পাত করেনি। সর্বশেষে বলা যায়, 
ংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ায় অনুকরণের সংজ্ঞাটি সঠিকভাবে নির্দিষ্ট না হওয়ায় 
অন্ুবিধার হুট্টি হয়। যেমন, হাজার হাজার বছর পরেও সকল বর্ণভূক্ত হিন্দুরা 
উচ্চতম বর্ণভুক্ত মানুষদের ব্বীতিপদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারে কেন সংস্কৃত হল না 
বোঝা দুরূহ ।:৪ 
“বিলিজিয়ন আযাণ্ড সোসাইটি আমঙ দি কুর্গস্‌ অফ সাউথ ইত্িয়া” শীর্ষক 
গবেষণামূলক নিবন্ধে বগিত সংস্কতায়ন প্রক্রিয়া! যে অসম্পূর্ণ উপলব্ধি করে 
হয়ং শ্রীনিবাস ও আরও কয়েকজন নৃতত্ববিদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 
বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান ও গবেষণ। পরিচালনা! করেন। সারা 
ভারতে ব্রাঙ্গণদের অনুল্থত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুকরণের সাধারণ 
একটি নমুনা বজায় থাকলেও তারা লক্ষ্য করেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে এই 
নমনাটি নিরবচ্ছিন্পভাবে অব্যাহত থাকেনি । কোন কোন অঞ্চলে রাজকীয় 
বা ক্ষত্রিয় জীবনযাত্রা গ্রণালী ব্রাহ্মণ জীবনষাত্রা পদ্ধতির সমপরিমাণ, এমন কি 
অধিকতর, মর্যাদা অর্জনে সক্ষমূ হয়েছে । এসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণেরা পর্যস্ত 
বাজপুতদের জীবনধাত্রানম নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেছেন । এমন কি, কৃষক বা বণিক সম্প্রদায় যেপব অঞ্চলে 
ক্ষমতাবান, সেসব অঞ্চলে উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণভূক্ত নিধিশেষে সকলেই এ ছুই 
সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা! প্রণালীর প্রভাব অন্ুভব করেছেন । ১৯৫২ সালের 
পরবর্তী বৎসরগুলির গবেষণা ও পশ্চিমী নৃতত্ববিদ্দের সমালোচনায় সমৃদ্ধ 
হয়ে শ্রীনিবাস তাঁর সংস্কতায়ন তত্বে কিছু কিছু সংযোজন, ত্রংশোধন করেন |! 
শ্রীনিবাস জে. এফ, ্টালের সমালোচনার সাথে এক্যমত হয়েছেন যে, 
“সংস্কৃতানুগ হিন্দুত্ব' সংস্কতায়নের সাধারণ একটি সর্বভারতীয় কাঠামোর উপর 
ন্ুস্থির হয়ে আছে এমন নগ্ন । ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক তারতম্য সংস্কতায়নের 
ছকৃটিকে বৈচিত্রযপূর্ণ করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে ছক্টি স্থান ও কাল 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিক। ৩৮৯ 


অন্থযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়েছে । ভি. রাঘবনের গবেষণামূলক কাজকর্ম 
বর্ণব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার মূল নুর “বৈচিত্র্যের মাঝে এক্য' 
প্রতিধ্বনিকে পুনরুদ্ধার করতে প্রয়্াসী হয়েছে | সংহতি ও বৈচিত্র্য রক্ষার 
তাগিদে বর্ণব্যবস্থা একদিকে যেমন সংস্কৃতান্গ হিন্দ্রত্বে বিধৃত থাকতে প্রয়াসী 
হয়েছে, অপরদিকে তেমন কাল ও অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী নিজেকে ভিন্নতর 
করে তুলতে তৎপর থেকেছে । সমকালের ভারতে অঞ্চলগত বিপুল বিভিন্নতা 
সত্বেও বর্ণব্যবস্থার সামগ্নিক একটি এক্য লক্ষণীয় । 


আধুনিক সামাজিক শ্রেণীগুলির বিকাশ 


ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ভারতে ওপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির 
উদ্ভব ঘটেছিল । আবার, ওপনিবেশিক শাসন-শোষণের নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্ব 
রক্ষার জন্য সামন্তবাদী শক্তিগুলির সাথে এ শ্রেণী সময়, স্থযোগ ও পরিস্থিতি 
বুঝে আপোষরফায় অগ্রসর হয়েছিল। এরূপ দ্বৈত ঘটনার ফলশ্রুতিতে 
ওপনিবেশিক ভারতে নুতন কতগুলি সামাজিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে এবং 
প্রাচীন সামাজিক শ্রেণীগুলির ক্রমান্থয় রূপান্তরের মাধ্যমে চরিত্রগত মৌল 
পরিবর্তন সাধিত হয়। 

ভূলম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার পত্তন আধুনিক শিল্পের জন্ম, রেলওয়ে 
প্রতিষ্ঠা, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ও কধিতে দেশী-বিদেশী মুলধন বিনিয়োগ এবং 
পশ্চিমী শিক্ষার্দীক্ষার প্রলার ভারতীয় সমাজে নৃতন কতগুলি সামাজিক শ্রেণী 
স্থট্টির সহায়ক হয়েছিল । এই শ্রেণীগুলি হল; ১, জমিদারঃ ২. প্রজা, 
৩, উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত জমিমালিক কিষাণ, ৪. কৃষিশ্রমিক, ৫. ধনিকশেণী, 
৬, সর্বহারা শ্রেণী, ৭. পশ্চিমী ভাবধারা পুষ্ট বৃদ্ধিজীবী শ্রেণী। 

রাজাঃ মহারাজ], নবাব প্রভৃতি রাঁজন্যবর্গ, বণিক সম্প্রদায়, মহাজন, গ্রামীণ 
কারিগর ও শহরবাসী হন্তশিল্পীরা প্রাচীন সমাজের শ্রেণীব্যবস্থার শুধুমাত্র 
প্রতীকরূপে ওঁপনিবেশিক ভারতে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন এমন নয়, 
সামাজিক অর্থনীতির ধনতান্ত্রি বিকাশের গতিপ্রকৃতির সাথে সাধৃজ্য রচন! 
করে নিজেদের ভূমিকার নূতন সংজ্ঞ! নির্ণয়ে তৎপর হয়েছিলেন। 

দেশীয় রাজ্যগুলির সামস্তপ্রভুরা! ওপনিবেশিক আমলেও বিলাসব্যসনে 
জীবন অতিবাহিত কবেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রেণীগত ভূমিকা পরিবতিত 
হয়েছিল। তীদের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের কাছে হস্তাত্তরিত 


৩৯১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


হয়েছিল; তাদের রাজ্যগুলির অর্থনীতি ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির অঙ্গ হয়ে 
উঠেছিল। আধুনিক বিচাববাবস্থা ও রেলওয়ে দেশীয় রাজাগুলিতেও 
গ্রতিষ্টিত হয়েছিল । তা সত্বেও সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশীয় বাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের সমকক্ষ আধৃনিকীকরণে 
বিধৌত হয়নি একথা সত্য। দেশীয় রাজন্যবর্গও সামন্তপ্রতৃর চরিত্রবৈ শিষ্টয 
সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন এমন নয়। কিন্তু তার! ভূমিরাজস্থের উপর 
নির্ভরশীলতার হ্রাস ঘটাতে বাধ্য হয়ে ক্রমে ক্রমে আধুনিক শিল্পগুলিতে অর্থ 
বিনিয়োগে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সীমিত ক্ষেত্রে দেশীয় রাজন্যবর্গ 
ধনিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে বিবর্তনের পথপরিক্রমায় রত হয়েছিলেন বলা যায়|? 

বণিক ও মহাজন সম্প্রদায় ব্রিটিশপৃব ভারতে বিরাজমান ছিল। 
ওঁপনিবেশিক আমলে এগুলির গুরুত্ব শুধু বেড়ে যায় এমন নয়; এগুলি : 
বিকাশোম্ুখ সামাজিক অর্থনীতিতে শ্রেণী হিসাবে নিজেদের তূমিকাকে 
যুগোপযোগী করে তুলতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে মহাজনের! গ্রাম 
পঞ্চায়েত নির্দেশিত হারে কৃষক ও কারিগরদের খণ দিতেন, কিন্তু খণের অর্থ 
অনাদায়ে ভূসম্পত্তি, গবাদি পণ্ড ইত্যাদি তারা নিজেদের মালিকানায় 
কুক্ষিগত করতে পারতেন, কেননা গ্রামের সব জমিজমার মালিক ছিল গ্রামীণ 
সম্প্রদায়। ব্রিটিশ আমলে ভূদম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা কায়েম হলে এবং 
কৃষিজ দ্রব্য পণাত্রব্যে পরিণত হুলে মহাজনদের কর্মজগতের পরিধি বিস্তৃততর 
হয় এবং ক্ষমত1 ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। 

ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতিতে উৎপাঁদনব্যবস্থ! ও জাতীয়-আস্তর্জাতিক 
বাজারের সম্পর্ক যতই নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে বণিক সম্প্রদায়ের 
ক্রিয়াকলাপ পূর্বতন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র অতিক্রম করে ততই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র 
নিয়োজিত হয়। ব্রিটিশ ভারতে গ্রামীণ ও শহুরে, কষিজ ও শিল্পজ সকল রকম 
উৎপাদন বাজারের চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল । বণিক সম্প্রদায় 
জমিদার, প্রজা, ভূমিমালিক কৃষক, শিল্পপতি প্রভৃতি উৎপার্দকদের কাছ থেকে 
কৃষিজ ও শিল্পদ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে জাতীয় ও আস্তর্জাতিক বাজারে বিক্রন্ন 
করে মুনাফা অর্জনের বিপুল সুযোগ লাভ করেছিল। এরূপভাবে বণিক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যিক বৃর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর জন্মলগ্ন স্থচিত হয় । 

ওপনিবেশিক ভারত্তে গ্রামীণ কারিগর এবং শহরের হস্তশিল্পগুলিতে নিযুজত 
শিল্পীর শ্রেণী হিসাবে অবনৃপ্ত হয়েছিল এমন নয়। নুতন সামাজি ক 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩৯১ 


শ্রেণীগুলির পাশাপাশি তারাও অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, কিন্তু ভারতের 
সামাজিক অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকার আমল পরিবর্তন ঘটেছিল। গ্রামীণ 
সম্প্রদায়ের অধস্তন কারিগর হিসাবে উৎপানে নিযুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা 
থেকে তার! মুক্তি পায় এবং স্বাধীন উৎপাদক হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য 
শিল্পত্রব্য সরবরাহের স্বাধীনতা লাভ করে। শহরবাসী হম্তশিল্পীর! রাজা, 
মহারাজা, বাদশাহ, নবাব ও অভিজ্জাত ব্যক্তিদের অধীনে কর্মরত ন1 থেকে 
স্বাধীন মর্ধাদায় নিজেদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য অনুযায়ী বাজারের জন্য সরাপরি 
উৎপাদনে লিপ্ত হয়। ওঁপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
যুক্ত হয়ে গ্রামীণ কারিগর ও শহরবাসী হস্তশিল্পীরা! জীবিকানির্বাহের সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয়। 

পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আধুনিক ভারতীয় সামাজিক শ্রেণীগুলির উত্তব, 
বিকাশ ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা! কর] হয়েছে । এই অধ্যায়ে 
প্রধানত শ্রেণীগুলির সঙ্ঘবদ্ধতার ইতিহাস সম্পর্কে আলোকসম্পাত করা 
হয়েছে। 


জনিদারশ্রেণী £ 'রাজ'-অনুগ্ধত শোষক 


ব্রিটিশ ওঁপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন 
হয়েছিল। এই ব্যবস্থা উপনিবেশিক যৃগ জুড়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে এ প্রয়োজন 
মিটিয়েছিল বল! যায়। ব্রিটিশ রাজ জমিদারশ্রেণীকে রাজভ্ক্ত, অনুগত 
মিব্রশক্তি হিসাবে লাভ করেছিল এবং এই শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব গ্রদর্শনে 
আগ্রহী ছিল। পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের তীগিদ* বল বাহুল্য, ওপনিবেশ্িক 
শাসন-শোষণ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত 
হয়েছিল। 

একাধিক গভর্নর জেনারেল জমিদারি ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্বদ্ধে 
নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন । ভূমিরাজন্বের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণের তাৎপর্য এবং 
ক্ষমতাবান জমিদারশ্রেণীর অচঞ্চল রাজভক্তির রাজনৈতিক গুরুত্ব অন্ধাবন 
করেই তাবা এরূপ সন্দেহমুক্ত সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন 1: বেটিস্ক থেকে শুরু 
করে, লরেন্স, লীটন প্রভৃতি সকলেই জমিদারি ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষায় আগ্রহী 
ছিলেন। ৃ 

ভারতীয় জমিদারদের চিন্তাভাবনা, আবেদন-নিবেদন, এবং দাবিদাওয়! 


৩৯২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ব্রিটিশ রাজের শ্বার্থের পরিপন্থী ছিসাবে কখনে। প্রতিভাত হয়নি । ১৮৩৮ 
সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় 'লাগুহোল্ডার্স আসোসিকেশন' প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৮৫১ সালে একই শহরে এক্রিটিশ ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন” জন্মলাভ 
করে। শ্বপ্পকাল স্থায়ী প্রথম সংগঠন বা দীর্ঘকাল স্থায়ী দ্বিতীয় সংগঠনটির 
কাজকর্ম পর্যালোচনা করে এরূপ সিচ্াস্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রেণীন্বার্থ 
রক্ষার তাগিদ এগুলির বিষয়বস্ত, চরিজ্র ও গতিগ্রকৃতি নির্ধারণ করে 
দিয়েছিল। দ্বিতীয় সংগঠনটি ভারতীয় সংগঠিত রাজনীতির গ্রত্যুষে জন- 
সাধারণের নামে ও প্রয়োজনে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক দাবি উত্থাপন করেছিল; 
বল। বানুল্য, অধিকাংশ দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল । লক্ষণীয় যে, সংগঠনটির 
অভিজাত শ্রেণীচরিত্র ক্রমশ প্রতিভাত হতে থাকে। জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের 
মধাদ1] কোন সময়েই এই সংগঠনটি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি । 

১৮৫৭ সালের ২২শে মে গৃহীত একটি প্রস্তাবে ব্রিটিশ ইও্ডিয়া আসো- 
পিয়েশশ দিল্লী ও মীরাটের বিদ্রোহীদের আচরণের নিন্দা করেছিল । দিল্লীর 
পতন ঘটলে বর্ধমানের মহারাজ! ও ২,৫০* জন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি 
ন্মারকলিপি ব্রিটিণ রাজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তার “ইওিয়ান 
ডায়েরিতে €(১৯৩*) ই, এস. মন্টাণ্ড লিখেছিলেন যে, “সর্বোত্তম ধরনের 
রক্ষণশীল ভারতীয় বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া আসো- 
সিয়েশন মোটামুটি একটি রক্ষণশীল সংস্থ।। -.'ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কের 
ব্যাপারে তার প্রগাঢ় ভালবাস! রয়েছে--নিরুতাপ সম্মতিমাত্র নয়, এ ব্যাপারে 
তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। তিনি একজন বৃহৎ ও ধনী জমিদার এবং তার 
বান] রয়েছে যেন তাকে স্বাধীন শ।সকে পরিণত করা হয় ।+17 

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা জমিদারদের নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও 
বেশী রাজতক্ত চরিত্রে ক্লিষ্ট করে । “রাজ” আনুগত্যের শপথের উপর ভিত্তি করে 
জমিদারেরা আরও বেশী সুযোগসুবিধা দানের দাবি জানাতে তৎপর হন। 
জমিদারি ব্যবস্থার সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি তাদের কাম্য হয়ে ওঠে। স্থানীয় 
অভিজাত শ্রেণী হিসাবে তার ভবিষ্যতে বিপ্রবের সম্ভাবনাকে রুখে দিতে সক্ষম 
বলে আত্মগর্ধ প্রচারে লিপ্ত হন। স্বদেশের শাদন পরিচালনা করার সামর্থ 
ভারতীয়দের নেই বলে তারা! মনে করতেন । শল্তুচন্্র মুখাজশ নিয়মতান্ত্রিক 
শালন ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বর্ণনা করেন। সৌরেন্্রমোহন ঠাকুর 
“হিন্থ আগ্গত্য' সংক্রান্ত তত্বে «বাজ আন্গগত্য প্রচাক্ করেন। রাজেন্রলাল 


বর্ণবাবস্থার নূতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩০৩ 


মিত্র বলেন, দেশপ্রেমের অর্থ যদি বিদেশী সবকিছুকে মন্দ বিবেচনা করার 
সামিল হয়» তাহলে দেশপ্রেম বস্তুটি নিজেই বর্জনীয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
কুখ্যাত দেশীয় ভাষা আইন (১৮৭৮ ) পাশের ব্যাপারে সরকার পক্ষের সঙ্গে 
হাত মিলিয়েছিলেন। কৃষ্দাস পাল ব্রিটিশ সহযোগিতায় স্বায়ত্রশাসন কল্পন। 
করেছিলেন । নির্বাচনপ্রথা এবং প্রত্যক্ষ কর আরোপ ভারতের স্বার্থের 
পরিপন্থী বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকাটিকে 
তিনি জমিদার স্বার্থরক্ষক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি । ১৮৮৩ সালে 
বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইনের খসডা আলোচনার সময় তিনি আইনসভায় 
প্রজাবিবোধী বক্তব্য উপস্থাপনে কুষ্ঠিত হননি। 

জমিদারেরা ভারতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন 
বল। যাক না। আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থ! তাদের কামা ছিল। বণিক বা 
শিল্পপতিদের কর্মোছ্যোগ তাদের মধ্যে ছিল না । তার] রক্ষণশীল ও অগণ- 
তান্ত্রিক মনোভাবাপর্ন ছিলেন। যতদ্দিন সম্ভব তার! ব্রিটিশ রাজের নিরাপত্তা 
ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাহায্য করেছিলেন ; যতদিন সম্ভব তার ভারতীয় জাতীয্তা- 
বাদের প্রসারে বাধ! সৃষ্টি করেছিলেন এবং শেষ পর্যস্ত জাতীয়তাবাদী 
সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠলে তারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে 
দক্ষিণপস্থার শক্তিকে জোরদার করতে প্রয়াপী হয়েছিলেন। পরে কেউ কেউ 
রক্ষণশীল ধ্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনে সক্তিয় হয়েছিলেন। দ্বারভাঙার 
মহারাজ! সভ্যতা-ধ্বংসকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় বণব্যবস্থাকে নিশ্চিত 
রক্ষাকবচ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। শ্রেণী হিসাবে জমিদারের! সমাজ- 
সংস্কার বা সমাজপ্রগতির বিরোধী শক্তি হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত 
রেখেছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ছু'তিন দশক নাগাদ জমিদারদের সংখ্যা বিপুল 
হয়ে দাড়ান্ব--১৮৮৩ সালে দেড লক্ষের কিছু বেশী। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান 
আসোলিয়েশনের সদস্তদংখ্যা স্বভাবতই উল্লেখষোগ্যভাবে বেড়েছিল। কিন্ত 
লক্ষণীয় যে, তথাকথিত জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন আসলে মধ্যত্বত্ব- 
ভোগী, তালুকদার বাধনী ্ষক। এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমাজজীবনে 
নিজেদের জমিদার ও রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী হিসাবে প্রচারে রত থাকলেও, 
আর্থনীতিক বিচারে এদের মধ্যবিত্ত হিসাবে গণ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। 
'এদদেরই সন্তানসস্ততিরা চাকুরি, পেশ! ব৷ বৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে বিশিষ্ট হয়ে 


৩৪৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্বি ও স্বরূপ 


উঠতে থাকেন। ভূমিনির্ভর শ্রেণী থেকে উদ্ভূত একপ ব্যক্তিদের কাছে শিল্প- 
বাণিজ্যের পথ খোল! ছিল না। বাণিঞ্িক ও কারিগরী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
এদের কর্মজীবনের স্ত্রপাত ঘটেনি। উৎপাদনব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কবিচ্যত হয়ে, পশ্চিমী সাহিত্যধ্ম্ণ শিক্ষার্দীক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়ে তারা 
সরকারী চাকুরি, আইনব্যবসা, অধ্যাপনা-শিক্ষকতা, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য, 
দালালি ইত্যাদি কাজকর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। প্রশাসনিক ও 
আইনগত পরিস্থিতির অনুকূল পরিবেশে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্মলগ্ 
স্চিত হয় ।9 ৰ 

ব্রিটিশ শাসনকালে দেশীয় রাজন্যবর্গ, জমিদা রশ্রেণী, পেশাগত গোঠীগুবি, 
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং বণিকসভার প্রতিনিধিবৃদ্দ বিভিষ্ 
ব্যাপারে সরকারী মনোনয়নের পক্ষপাতিত্ব লাভ করেছিলেন। রাজন্যবর্গ ও 
জমিদারশ্রেণী সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই সরকারী সুনজর ও স্ুযোগ- 
সুবিধা লাভ করতে থাকেন। কিন্তু তা সত্বেও একথা বল! সমীচীন মনে হত 
না যে, জমিদারগণ ব্রিটিশ শাসনকালে নিজেদের আধিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে 
উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । ওপনিবেশিক ভূমিরাজন্ব নীতি, বিশ্ববাজারে 
কৃষিজ ব্রব্যের মূলাহাস, প্রাকৃতিক বিপর্ধয়ে বিধ্বস্ত রুষি, শিল্পে অনগ্রসরত' 
প্রজাদের অপরিসীম দারিত্ব্য ইত্যাদি নানা কারণে জমিদারদের আধিক 
অবস্থা ক্রমান্থয় অধোগ্ঠতি অর্জন করেছিল ।*০ 

কিছু কিছু উদারনীতিবাদী জমিদারদের চিন্তাভাবনা ও কার্ধকলাপ এবং 
বছশ্রেণী-ভিত্তিক ওঁপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কৌশল 
বিক্ষুন্ধ প্রজাদের রোষবহ্থি থেকে জমিদারশ্রেণীকে বাচবার স্থযোগ এনে 
দিয়েছিল। ১৯৪২ সালে «ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় গান্ধী জমিদারদের 
বিরুদ্ধে প্রঙ্গাবিদ্রোহের সম্ভাবনাম্ব আতঙ্কিত হননি ঠিকই; কিন্তু একথা 
অনন্বীকার্য যে, জাতীরতাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই ভূম্বামী 
পরিবারের সম্ভান ছিলেন বলে জমিদারবিরোধী কার্যক্রমে জাতীয় আন্দোলন 
নিজেকে নিয়োজিত করতে সু্দীর্কাল অক্ষম ছিল । 


প্রজা ঃ নূতন ভূমিব্যবস্থার পিল্মুজ 


জমিদারি ব্যবস্থা» পত্তনের সাথে সাথে তার্দের অধীনস্থ প্রজাদের জীবন 
ক্রমশঃ ছধিষহ হয়ে উঠতে থাকে । খাজনার বোঝায় ভারগ্রস্ত, চাষরত কৃষক 
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জমিদারদের অন্থান্ত বহু ধরনের শোষণে সর্বন্থাস্ত হয়ে পড়তে থাকে । জমিদার, 
ও চাষীর মধ্যবর্তী স্থানে বহু পরগাছা শ্রেনীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে ) এই 
শ্রেণীগুলি রুষকের রক্ত শুষে বিকশিত হতে থাকে। 

রায়তওয়ারি অঞ্চলগুলিতে ভূমিমালিক কৃষকেরা আর্থনীতিক সাঘর্থের 
বিচারে উচ্চ, মধ্য ও নিষ্নবিত্ত তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্ত সকল 
বিভাগের মালিক-চাষীই সরকারী খাজনা, কম-বেশী ক্ষুপ্রায়তন কৃষিজমি, 
কুষিক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান খগ্ডিকরণ, খণগ্রস্ততা ইত্যাি করণে দারিদ্র্যের সম্মুখীন 
হতে থাকে। নিম্নবিত্ত মালিক-চাষী ক্রমশ রলুধিজমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়] 
মহাজন, বণিক ইত্যাদি শ্রেণীগুলি ক্রমশ কৃষকদের জম কুক্ষিগত করতে সক্ষম 
হয়। কৃষকদের একাংশ জমির মালিকান] ত্যাগ করতে ঘাধ্য হয়ে কৃষিশ্রমিকে 
পরিণত হয়। কৃষিতে সর্বহারাশ্রেণীর আবির্ভাব যেমন ঘটতে থাকে, গ্রামে 
অনুপস্থিত জমিদার তেমন সৃষ্টি হতে থাকে । মধ্যম ধরনের আয়বিশিষ্ই 
মালিক-চাষীদের অবস্থাও ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে গিয়ে নিম্নবিত্ত মালিক- 
চাষীদের সমতুল্য হয়ে ওঠে । 

প্রজাদের তুলনায় মালিক-চাষীরা আগে জাতীয় চেতনার শরিক হয়ে 
পড়েছিল । কেনন! গ্রজারা। ভারতীয় জমিদারদের আরোপিত খাজনার দাবির 
সম্বধীন হত। ওপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর শোষণের স্বরূপ নিরক্ষর, মুঢ়, দরিদ্র 
প্রজাদের পক্ষে সরাপরি প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব হত না; কিন্তু সরাসরি রাষ্ট্রের 
কোষাগারে ভূমিরাজন্বের দাবি মেটাতে বাধ্য মাঁলিক-চাষীদের পক্ষে 
ওঁপনিবেশিক শোষক শক্তিকে সনাক্ত করা সহজ ছিল। কৃষিজমির মালিক 
কলুষকেরা এই কারণে প্রজাদের আগেই সংগঠিত প্রতিবাদের রাঁজনীতি গ্রহণে 
সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে প্রজারা সঙ্ববদ্ধ হয়ে ইউনিয়ন গড়ে 
তুলেছিল বা কুবিশ্রমিক, চাঁধী ও চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সম্মিলিত 
সংস্থা ছিসাবে সংগঠিত কিষাণপভাগুলির সান্তপদ গ্রহণ করেছিল । কিযাঁণ- 
সভা, ইউনিয়ন ইত্যাদি সংগঠনগুলির নেতৃত্ব জওহরলাল নেহরু, ইন্দুলাল 
যাঁজ্ছিক, গ্বামী সহজানন্দ, অধ্যাপক এন. জি. বঙ্গ প্রমুখ একনিষ্ঠ জাতীয়তা- 
বাদীদের করারত্ থাকায় প্রজাদের আন্দোলন প্রথম. থেকেই জাতী 
মুক্তিসংগ্রামের সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। প্রজা আন্দোলন প্রজাদের 
শ্রেণীগত দাবিদাওয়া ও পতাকা নিয়ে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়। 

ওঁপনিবেশিক শোষণের চরিত্র একদ্দিকে যেমন গ্রজার! জীবন্সংগ্রামের 


৩৯৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


অভিজ্ঞতায় বৃঝতে শিখেছিল, অন্তদ্দিকে তেমন ভারতীম্ব জাতীর কংগ্রেসের 
পতাকাতলে আন্দোলনরত থেকে বহশ্রেণী-ভিত্তিক মোর্চার সীমা বহতা সম্পর্কে 
সচেতন হতে পেবেছিল। রুধাণ সভাগুলি উচ্চহার ভূমিকর, জমিদারি 
শোষণ, মহাজনদের প্রস্তান্বার্থ বিরোধী বেআইনী কাজকর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
গর্জে উঠেছিল। এঁ সভাগুলি জমিদারি ব্যবস্থাকে *'অপচয়মূলক, অযোগ্য, 
সাম্য বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী” বলে আখ্যা দিয়েছিল ।ঞ: 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কৃবক আন্দোলনের উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্যের উপর 
কিষাণসভাগুলির দাবিদাওয়! ও মনোভাব কিছুট। প্রভাব বিস্তারে সক্ষম 


হয়েছিল । 


কিষাণ, কিষাণ আন্দোলন ও তার প্রকৃতি 

ভারতীয় কিধাণের কর্মের, ঘর্ষের আর সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্যন্ত 
এঁতিহাসিকের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে বলা যায়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্ঠ 
এরূপ ইতিহাস রচনার প্রয়াস গুরুত্ব লাভ করছে। 

গবেষণালব নৃতন তথ্যের ভিত্তিতে ক্রমশ একটি এঁক্যমত গড়ে উঠছে যে, 
“সংগঠিত রাজনীতির* উদ্তবের বহু আগে ভারতীয় কিষাণের1 পব্রিটিশ রাজের 
হ্ায়াছগ শাসনের প্রতি বিশ্বাস” হারিয়ে নানা ধরনের অভাব-অভিযোগের 
ভিত্তিতে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল । জন্ম থেকেই রলুষক আন্দোলন যে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জাতীয় স্বাধীনতার দাবি ও কৃষক জনতার মুক্তির 
প্রয়াসে অনুপ্রাণিত ছিল এমন নয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যতই তীব্র হয়েছিল 
এবং কৃষকদের অবস্থা যতই দুধিষহ হয়ে উঠেছিলঃ কষক আন্দোলন ততই 
রাজনৈতিক সচেতনাতে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সাথে একাত্ম হয়ে কৃষক আন্দোলন ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পথ- 
পরিক্রমার পর শ্রেণীসচেতন চরিত্র অঞ্জন করেছিল। ভারতীয় গ্রামীণ 
প্রতিবাদের বৈপ্লবিক চরিত্র অর্জন দীর্ঘকালব্যাপী জটিল প্রক্রিয়ায় সম্ভব 
হয়েছিল। কৃষক আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত 
করেছিল, আবার জাতীর আন্দোলনের চরিত্রে নিজেই প্রভাবিত হয়েছিল । 

ফ্যাননের ওপনিবেশিক দেশগুলির কুষকশ্রেণী সম্পঞ্চিত অভিমত ভারতীয় 
কিষাণদের সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে ।2£ 
*ওপনিবেশিক দেশগুলিতে কষকেরাই একমাত্র বৈপ্লবিক শ্রেণী এরূপ অভিমতের 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩৯৭. 


সমর্থনে ভারতীয় রুষক আন্দোলনকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার কর যুক্তিযুক্ত 
মনে হয় না। ভারতের কৃষকের সংগ্রাম আগাগোড়া বৈপ্লবিক কর্মকাণে 
নিয়োজিত ছিল এমন নয়। ভারতের ওঁপনিবেশিক ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতি 
ভারতের সর্বত্র একই সময়ে সমানভাবে বিস্তৃত হয়নি; স্বভাবতই কৃষকদের 
সংগ্রামী চেতনাও অসমানভাবে অগ্রগতির পথনির্দেশ পেয়েছিল । এই 
কারণে কক আন্দোলন কখনো! কখনে। রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও 
সাম্প্রদায়িকতার জঞ্জালে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, আবার শোষিত শ্রেণী 
হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে “আপেক্ষিক বঞ্চনার শিকার হয়ে ওঁপ- 
নিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 

ক্যাথলিন গওগ, ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় কিষাণদের বিদ্রোছগুলি বিভিন্ 
ধরনের উদ্দেগ্তসাধনের জন্ত সংঘটিত হয়েছিল ভেবে এগুলিকে পাচটি ভাগে 
বিভক্ত করেছেন ।%৪ তার মতে উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিয়রূপ £ ১. ব্রিটিশর্দের 
বিতাড়িত করে প্রাক্তন শাসক ও সামাজিক সম্পর্কের পুন প্রবর্তন ; ২, নির্দিষ্ট 
কোন অঞ্চল ব1! জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন সরকার গঠনের জন্য ধর্মীয় প্রতিরোধ ॥ 
৩. সামাঞ্জিক ডাকাতি ; ৪. সমঙির স্বার্থে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য 
সন্ত্রাসবাদী বলপ্রয়োগ ; ৫. নির্দিষ্ট অভাঁব-অভিযোগ ইত্যাদির অবসান 
ঘটাতে গণমঅভ্যু্থান। ভারতীয় কিষাণদের বিদ্রোহখুলি শিভেজাল এরূপ 
পাঁচটি উদ্দেশ্ত সাধনের জন্যই শুধুমাত্র সংঘটিত হয়েছিল মনে করা ঠিক নয় । 
আর, উদ্দেশ্গুলিও স্পষ্টরূপে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল এমন নয় । 

ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ভারতে কায়েম হবার পর থেকেই কৃষক অসস্তোষ বৃদ্ধি 
পায়। বিভিন্ন অঞ্চলে কষকদের বিক্ষোভ হিংসাঁত্বক রূপ ধারণ করে। ব্রিটিশ 
রক্ষণশীল এতিহাসিকের। কৃষকদের অভ্যখখানগুলিকে “দাঙগাহাঙ্গাম।» 'গগ্ডগোল? 
ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেন। কৃষকর্দের বিক্ষোভের প্ররুত স্বরূপ 
অনুদঘাটিত রাখার অপচেষ্টায় তীর! কৃষকর্ধের জঙ্গী প্রতিরোধের ঘটনাবলীকে 
«আইন ও শৃঙ্খলার” উপর আঘাত হিসাবে বিবেচন1] করেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে কষকর্দের উপর খাজনার বোঝা নির্দিষ্ট করে 
দেবার দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন রামমোহন রায়। কিন্ত কষকদের 
অবস্থার উন্নতির জন্য সমকালীন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! ক্্নির্দিষ্ট কোন 
পরিকল্পন! বা বক্তব্য রচনায় বার্থ হয়েছিলেন। রামমোহন, দ্বারকানাথ 
্রম্বখ ব্যক্তিরা ভারত-ব্রিটেন সহযোগিতায় এমন এক সাত্রাঙ্গ্ গঠনের কল্পনায় 


৩৯৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


বিষ্ৃপ্ধ ছিলেন যেখানে শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থনীতিক লেনদেনের ফলে 
সমভাবে ব্রিটিশ ও ভারতীয়গণের প্রগতি সম্ভব হয়ে উঠবে। যুক্ত বাণিজ্যের 
সমর্থক ব্রিটিশ ধনিক নীলকরদের স্বার্থ এই কারণে তীদ্দের কাছে ভারতীয় 
চাষীর স্বার্থের পরিপন্থী মনে হয়নি । অথচ রামমোহনের মৃত্যুর তিন দশক 
পরেই নীলচাষের অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় কিষাণের] বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। 
এমন কি ভারতীয় জমিদারদের একাংশ পর্যন্ত এ বিদ্রোহে সহায়তা করে 
ওপনিবেশিক ধনিকশ্রেণীর "আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 
সচেষ্ট হয়েছিলেন । ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর শাসনের ওপনিবেশিক চরিত্রের 
অপরিস্ফুট প্রকাশ ও মতাদর্শগত বিশ্বাসের জনই রামমোহন, দ্বারকানাথ ও 
তাদের অনুগামীদের পক্ষে ভারতীয় কৃষকদের প্রতি মানবিক সহান্গভূতির গণ্ডী 
অতিক্রম করে কৃষক সমাজের মুক্তির রাজনৈতিক পথ নির্ণয়ে মনযোগী হওয়! 
সম্ভব হয়নি । 

১৯৮৭* জাল থেকে ১৮৯৭ সালে বনু ছোট-বড় ছুন্তিক্ষ ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে দেখ। দিয়েছিল । কৃষকদের ছুর্দশ! চরমে উঠেছিল; বিশ্বব্যাপী 
আর্থনীতিক মন্দা চরম ছুর্দশাকে অসহা করে তুলেছিল। জমিদার, মহাজন 
এবং সরকার বিরোধী কৃষক আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । দাক্ষিণাত্যে মারাঠা কষকেরা ১৮৭৫ সালে মহাজনদের বিরুদ্ধে 
বিজ্রোহী হয়ে ওঠে, নববইর দশকে অন্থরূপ বিদ্রোহ পাঞ্জাবে মাথাচাড়া দেয়। 

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে ভারতীয় কষক আন্দোলন ম্বতঃস্ফ ততাঃ 
আঞ্চলিকতা ও আবেগপ্রবণতার বেড়াজাল ছিন্ন করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক 
সংগ্রামের যুক্তাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারেনি । বিহারের চম্পারণ জেলার 
শীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্তা গান্ধীর সত্যাগ্রহ 
এবং গুজরাটের কৈরা জেলার রুষকর্দের ভূমিরাজন্ব মকুবের দাবিতে তার 
নির্দেশিত পথে আন্দোলনও এ অঙ্গনে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহে, ব্যর্থ 
হয়েছিল। 

কিন্ত অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় কৃষকসমাঁজের বুহৎ এক অংশকে 
“সংগঠিত রাজনীতির পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল । স্বরাজের 
রাজনৈতিক দাবির সাথে এ অংশ কৃষিজমির উপর ধার্য করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
ধবনিত করার কার্ধকর পন্থা প্রত্যক্ষ করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের চারদিকে ভারতের বিভিন্ন 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৩৯৯ 


অঞ্চলে কষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । আবার কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়াও 
এ সময় গুণ্ট,র, কর্নাটক প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল । 
যুক্ত প্রদ্দেশের সীতাপুরঃ রায় বেরিলী ও অন্যান্য জেলায় শ্বত:স্ফ্ভাবে 
কষকের! কেন্দ্রীয় পরিকল্পন1 ছাড়াই নান! ধরনের দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনে 
সামিল হয়েছিল। 
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যান্ৃত হুলে হতোগছ্যম কিষাণেরা নিজেদের 
শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্তভব করে নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে 
তুলতে উদ্যোগী হয়। অন্বে রায়ত ও কৃষিশ্রমিকদের অনেকগুলি সংগঠন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বজদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে 
'কিষাণসভা গড়ে ওঠে । মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২৮ 
সালের সর্বদলীয় সম্মেলনে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের কিষাণসভাগুলির 
প্রতিনিধিবুন্দ যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন তাতে কৃষকসমাজের জাগ্রত 
রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল ।2« জাতীয় স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক 
অধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যার্দি রাজনৈতিক দাবিতে এ স্মারকলিপি 
বিশিষ্ট হয়ে ওঠে । গুজরাটের ব্রদোলই জেলার ১৯২৮-২৯ সালের কিষাণ 
আন্দোলনের সাফল্য সার] ভারতের কৃষকসমাজকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯২৯ 
সালের বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক সংকটে ভারতীয় কৃষকদের ছুরবস্থা চরমে 
পৌছয়। অন্ধ, কর্নাটক, সংযুক্ত প্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল ছুড়ে ক্ুষক 
আন্দোলন বিস্তৃত হয়। 
ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন 
অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হয়। গাদ্ষীর নেতৃত্ব এই সময় কংগ্রেসের 
আদর্শ, সংগঠন ও আন্দোলনের কৌশল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিরস্কুশ প্রাধান্য লাভ 
করে। আইন অমান্য আন্দোলনের উৎসাহ-উদ্দীপন1! অস্তমিত হয়ে ক্রমে 
ক্রমে রাজশক্তির সাথে শাসনতান্ত্রিক সমঝোতার গোলকধাধায় পথ খুঁজতে 
তৎপর হলে সংগ্রামরত কৃষকেরা স্বতন্ত্র নেতৃত্ব গড়ে তোলার গ্রয়োজনীয়ত! 
উপলব্ধি করতে থাকে । 
ত্রিশের দশকে কিষাণ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময় 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলঃ সাম্যবাদী গোঠীগুলি ও বামপন্থী রাজনীতির 
লক্ষণাক্রাস্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী নেতৃবুন্দ কৃষক সংগঠন গড়ে 
(তোলার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাত্রাজ প্রেসিডেন্সীতে রায়ত 


৪০৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ও কিষাণদের সংগঠন গড়ে ওঠে । বিহার কিষাণসভ। সংগ্রামী মনোভাবে 
ও কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে । সংযুক্ধ প্রদেশের প্রাদেশিক ক্যাণসভা 
১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিরারি ব্যবস্থার অবসান দাবি & সভার 
দাবিসনদে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে । বঙগদেশের কৃষক প্রজা দল অনুরূপ 
দাবি জানায় এবং কষিক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারের পরিকল্পন1 রচন। করে । 

১৯৩৫ সালে সর্বভারতীয় কিষাণ কংগ্রেদ লক্ষৌতে প্রথম অধিবেশনে মিলিত 
হয়। এই সংগঠন ভারতের সমগ্র কষক সমাজের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক 
প্রত্ষ্ঠান হিসাবে বিবেচনাযোগ্য না! হলেও, এঁতিহাসিক তাৎপর্ষের দ্দিক 
থেকে তা অনন্ত হয়ে ওঠে । এই সংগঠন ভারতীয় গ্রামীণ জনসাধারণকে 
স্থানীয় বা আঞ্চলিক দাবিদাওয়ার ক্ষুদ্র গণ্ডীর সঙ্ধীর্ণতা থেকে মৃক্তি দিয়ে ' 
জাতীয় রাজনৈতিক-আর্থনী তিক বৃহত্তর চেতনার সাথে একাত্ম করে তোলে । 

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস 
নির্বাচনী ইস্তেহারে কৃষক সমাজের পক্ষে প্রশ্নোজনীয় বহু রকম অধিকার স্যন্ট 
ও অভাব-অভিযোগ দূর করার প্রতিশ্রুতি স্থান লাভ করে । সরকার গঠনের 
পর কংগ্রেসী সরকারগুলি প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট হয়নি এমন নয় । কিন্ত 
সরকারী অর্থের অগ্রতুলতাঃ ওপনিবেশিক কৃবিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের 
পাশাপাশি সামস্তবাদী সম্পর্কের বিচিত্র অবস্থান এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
কলষির সাথে যুক্ত নান? ধরনের শ্রেণীন্বার্থের উপস্থিতি কৃষির ক্ষেত্রে টবপ্লবিক 
কর্মস্থচী গ্রহণের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, কংগ্রেস-পরিচালিত 
সরকারগুলি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। এঁ সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কিষাণসভাগুলি বনু সভা, সম্মেলন ও অভিযান সংগঠিত করে নিজেদের দাবি- 
দাওয়া আদায় করার জন্য সরকারগুলির উপর চাঁপ সৃষ্টি করেছিল। 

কার্ল মার্কস এতিহাসিক বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে কৃষকসমাজের বেপ্রবিক, 
রক্ষণশীল ব! প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন ; তিনি এ সমাজের 
ভূমিকাকে সর্বক্ষেত্রে, সকল সময়ে “গ্রামীণ মূর্খতায় বা রক্ষণশীলতা ও 
প্রতিক্রিয়াশীলতায় অধঃপতিত মনে করেননি। ভাবতীয় কৃষক সমাজ 
ওপনিবেশিক ভারতে অবিমিশ্র বৈপ্লবিক বা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন 
করেনি । দরিদ্র, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সারা ভারতের দুর-দুরাস্ত গ্রাম- 
এলাকায় বিক্ষিঞ্চ, সামান্ত ভূসম্পত্তির মালিকানা! বজান়্ রাখতে তৎপর, 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাদী কুষকর্দের পক্ষে বিপুল সংঘশক্তি গড়ে তোল। ছুরহ ছিল। 


বর্ণব্যবস্থার নূতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪৯১ 


তাছাড়া, ভারতীয় কৃষিতে শোষক ও শোধিত বহু শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায় সািক 
এঁক্য রচনার কাজও সহজ ছিল না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিক্ষু কৃষকেরা 
অভাব-অভিষোগ প্রতিকারের দ্াবিতে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের পথে বহুবার 
অগ্রসর হয়েছিল; সমতলভূমি ও পাহাভী উপজাতীয় কৃষকের! নির্দি 
অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল । কিন্তু ভারতীয় কৃষিব্যবন্থার আমল 
পরিবর্তনের দাবিতে রাজনৈতিক সচেতনতায় বলীয়ান সর্বভারতীয় কৃষক 
আন্দোলন বর্তমান শতাব্দীর ছিতীয় দশক পর্যস্ত অপেক্ষমান থেকেছিল । 


এমন কি সংগঠিত রাজনীতির সংস্পর্শে এসেও ভারতীয় চাষী বহু কারণের 
যোগসাজনে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন থেকেছিল। শ্রীজ্ঞান পাণ্ডে সংযুক্ত 
প্রদেশের সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের ১৯২১ সালের ৭ই জানুয়ারির একটি দলিল 
উদ্ধৃত করে সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে এলাহাঁবাদ জেলার কিষাণসভা৷ পরিচালিত 
আন্দোলনে সমবেত কৃষকর্দের গান্ধী সম্পর্কে সমকালীন ধারণার নিয়োজ 
চিত্র সরবরাহ করেছেন £ *তিনি হচ্ছেন একজন মহাত্মা অথব। সাধু, একজন 
পণ্ডিত, এলাহাবাদ নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ, এমন কি একজন দেবতা । তিনি 
...একজন বণিক, তিনি এক আনায় এক গজ কাপড় বিক্রি করেন।** সরকারের 
উপর তার প্রভাব অপরিসীম এই বিশ্বাসই নিঃসন্দেছে গান্ধীর প্রতি ভর্তির 
আংশিক কারণ ।+25 


শুধূমাত্র অজ্ঞতা নয়ঃ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও ভারতীয় কৃষকদের 
আন্দোলনকে হীনবল করেছিল । এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতে বর্তমান শতাব্দীর 
বিশের দশকে মোপলা বিদ্রোহের উদ্ভব ও, ত্রিশের দশকে পূর্বের কৃষক 
আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার উদ্দাহরণ হিসাবে বিশেষ বিবেচনার 
দাবি রাখে । বুদ্ধিজীবী মহলে এরূপ একটি তত্ব প্রচলিত আছে যে, উভয় 
অঞ্চলেই জমিদার ও খাজন! প্রধানের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ মধ্যবততী জমি- 
মালিকেরা ছিলেন উচ্চবর্ণসত্ভৃত হিন্দ্, আর শোধিত প্রজ্গারা ছিলেন মুসলমান; 
তাই বিদ্রোহ ও অসন্তোষ সাম্প্রদায্িকতার লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে পড়েছিল । 
মোপ.লা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই তত্ব আলোকদম্পাতে সক্ষম হলেও পৃববঙ্গের 
সাম্প্রদায়িক কৃষক রাজনীতির জটিলতা! ব্যাখ্যায় অক্ষম । সেখানে শিক্ষা, পশা 
ও সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে হিন্দ-মুদলমানদের অগ্রগতি ষতট। অসম ছিল, 
জমির খাজনার আযবের উপর নির্ভরশীল হিন্দ-মুসলমামদের সংখ্যার তারতম্য 

ভা._-২৬ 


৪০২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ততটা ছিল না। নিয়লিখিত তালিক126 থেকে স্পষ্টই প্রতীম্মমান হয় এরূপ 
আয়ের উপর নির্ভরশীল হিন্দুদের সংখ্যাপরিষ্ঠত। £ 


খাজনার আয়ের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক বিভাগ 
(প্রতিটি বিভাগের সংশ্লিষ্ট মোট সংখ্যার শতকর। হিসাবে ) 





বিভাগ মুসলমান উচ্চবর্ণ হিন্দু অন্যান্য 
১. দাজিলিঙ বাদে রাজলাহাী 

বিভাগ ৩৭২২ ২০০3 ৪২*৭৪ 

ঢাক। বিভাগ ৩৩৪৪ ৩৮৫ ০ ১৮০৬ 
৩. চট্টগ্রাম বিভাগ ৪৯১৩ ৩০৭৪ ২০১৩ 





[ ব্যাখ্যা! £ উচ্চবর্ণ হিন্দ্র বলতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কার়ুস্থ বোঝান হয়েছে ।] 


আশ্চর্য মনে হলেও ঘটনা এবপ দ্রাড়িয়েছিল যে, হিন্দু জমিদার ও 
তালুকদার কষক সমাজের অংশ বলে বিবেচিত হতেন না» অথচ অনুরূপ 
মুসলমান ব্যক্তিরা হতেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব৷ মুসলিম লীগের 
মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দর্পণে কৃষির সাংগঠনিক ম্বরূপ সঠিক 
প্রতিবিদ্বিত হয়নি | সাম্প্রদায়িক ও কায়েমী স্বার্থমহল বহিরাগত এই দর্পণে 
পূর্বব্গীয় কষক সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত স্বরূপে প্রদর্শন করে রাজনৈতিক সংঘ- 
বদ্ধতায় সামিল করতে তৎপর হয়েছিল ; কৃষক সমাজের পূর্বতন এক্য ভেঙ্গে 
থণ্ডিত সত্তায় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে শক্তি যোগাতে তৎপর হয়েছিল । 


গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেমের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় কৃষক আন্দোলনের 
মূল ধারাটি বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত হতে পারেনি। গান্ধী 
নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদ, ওপনিবেশিকতা ও জাতিবৈরী মনোভাবের বিরুদ্ধে 
প্রথম সারির অনলস যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে তার চিন্তাভাবনা দরিদ্র মেহনতী জনতার জন্য বিপ্লবী কাধক্রমের 
জন্ধান দিতে অক্ষম ছিল। তার নৈতিক দর্শন, শ্রেণীদ্বন্দবর ত্ববূপ উপলব্ধিতে 
অনীহা ও ধর্মীয় ভাবাদূর্শ এরূপ কার্বক্রমের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠোনি। এই 
প্রসঙ্গে গাত্বী সম্পর্কে জওহরলালের মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য? £ 


বর্ণব্যবস্থার নুতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪৯৩ 


গগান্ধীজ্ীকে মধ্যয্ীয় খ্রীষ্টান সম্তদের সাথে তুলনা কর হয়েছে এবং তিনি 
যা, কিছু বলেছেন তার অনেক কিছুই এই (বর্ণনার ) সাথে খাপ খায়। 

“***তিনি আবেগপ্রবণভাবে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে যেতে চান, কিন্তু তা 
আধুনিক ধ্যানধারণা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্তস্তপূর্ণ এবং তিনি 
দুয়ের মাঝে সামঞ্জন্ত আনতে, অথবা লক্ষ্যে পৌঁছানর অস্তর্বরতা পদক্ষেপগুলির 
ছক্‌ রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই কারণে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার 
আবির্ভাব ।” 

“...তিনি সমাজ বা সামাজিক কাঠামো! পরিবর্তনের জন্ত ব্যাপূত নন । 
তিনি মানুষের পাপ দূর করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন ।, 

“*-তিনি মোটামুটিভাবে একজন দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী 1, 

“*."বলপ্রয়োগের সাথে সম্পর্কের জন্য তিনি সমাজতন্ত্র, বিশেষ করে 
মার্কসবাদকে, সন্দেহের চক্ষে দেখেন । শ্রেণী যুদ্ধ শব্ব দু'টি থেকেই বিরোধ ও 
বলপ্রয়োগের আভাস পাওয়া! যায় এবং এই কালণে তীর কাছে 'অগ্রীতিকর 
ঠেকে 1, 

€..১এবং তা সত্বেও তাঁর কাধকলাপের অনেকগুলি থেকেই কোন ব্যক্তি 
ভাবতে পারেন যে, তিনি সঙ্কীর্ণতম স্ব়ংসম্পূর্ণতায় ফিরে যেতে চান। শুধু- 
মাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি নয়, ন্বয়ংসম্পূর্ণ প্রায় একটি গ্রামের দিকে ॥ 

আধৃনিক শিল্প, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও শিক্ষারদীক্ষা সম্পর্কে গান্ধীর সমালোচনা- 
পূর্ণ বক্তব্য সত্বেও একথা সত্য ষে, তীর চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ড ও নেতৃত্ব 
অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও ভারতীয় জনজীবনকে আধুনিকতার পথনির্দেশ 
দিয়েছিল। তিনি চার দশক ভুড়ে ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদের দার্শনিক, নৈতিক 
ও রাজনৈতিক চিন্ত।ভাবনার ঘুণিবাত্যার সাথে পরিচয় ঘটিয়ে সমাজজীবনের 
“পরিবর্তনশীলতার নিরম্কুশ গতি? সম্পর্কে উপলব্ধিব বাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধিতে 
সক্ষম হয়েছিলেন ।৯ কিন্তু তার নির্দেশিত পথে কৃষক আন্দোলন কৃষি- 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্চনা করেনি । কেননা এ আন্দোলন সমাজের 
বিপ্লবী শক্তিগুলির নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ব্রঙ্গান্ত্র লাভের সম্ভাবন। 
সষ্টি করতে পারেনি । ধর্মনিরপেক্ষ, শ্রেণীগ'ত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব কৃষক্সমাঁজকে 
বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নায়কত্বের কৃতিত্ব থেকে বহু দরে সরিষ্বে রেখেছিল । 
অথচ পশ্চিম ইউরোপের ধর্মসংক্কা টমাস মুন্জ'রের নেতৃত্বে দরিদ্র কৃষক 
জনতার বৈপ্লবিক আন্দোলন ডেকে আনতে পেবে্ছিল, কেনন| ধর্মীয় ধ্যান- 


৪৯৪ ভারতীয় জাতীরতাবাদের ভিডি ও স্বরূপ 


ধারণা সত্বেও এ আন্দোলন প্রধানত বিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ সম্ভব 
করেছিল। অনুরূপ সমাবেশ বিপ্রবী ফ্রাফ্ণেও ঘটেছিল। ব্রিটিশ সাশ্রাজ্য- 
বাদ, শিল্প-বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারে নিযুক্ত মূলধন ও জমিদারি শোষণের 
শিকার ভারতীয় কিষাণেরা সংগ্রামের প্রান্তরে বন্ধবার সমবেত হয়েছিল, কিন্ত 
বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে বিজয়ী বীরের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল । 

মাও-জেদঙ বলেছিলেন, “কোটি কোটি কৃষক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মত উত্থিত 
হবে...ফতই বলশালী হোক না কেন, কোন ক্ষমতাই দ্রুতগামী, উদ্দাম এ 
শক্তিকে ধরে রাখতে পারবে না। তারা! অবরুদ্ধ রাখার সকল বদ্ধন ছিন্নভিন্ন 
করে মুক্তির পথে ধাবিত হবে 1729 

ওপনিবেশিক ভারতের সামাজিক অর্থনীতিতে কৃষকশ্রেণীর পক্ষে অনুরূপ 
ঝড় স্থষ্টি করা সম্ভব ছিল ন1। কুষির কায়েমী শ্বার্থের সাথে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ 
থাকায় ধনিকশ্রেণী কষিবিপ্রব চায়নি। ম্ধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির বুদ্ধিজীবীরা! 
আর্থনীতিক হ্বার্থের কারণে ও উৎপাদনব্যবস্থার সাথে নিবিড় সংযোগের 
অভাবে এ বিপ্রবের নেতৃত্ানে স্পষ্টতই অপারগ ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি 
এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, কৃষিবিপ্রৰ তথ1 অমাজবিপ্রবের দায়িত্ব বহন করা এ 
শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল ন1। 

রুষক সংগ্রাম ওপনিবেশিক ভারতে অসস্তোষের ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার 
ঘটিয়েছিল বারবার । «ভারত ছাড আন্দোলনের সময় (১৯৪২) এবূপ 
মেঘের বিপুল সঞ্চার ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েও শেষ পর্যন্ত কালবৈশাখী স্বপ্নস্থায়ী 
ঘুঘিতে সমাপ্ত হয় । 

ভারতীয় রুষকের অশ্রু ঝরার কাহিনী, কর্ষের ইতিবৃত্ত, সংগ্রামের ইতিহাস 
ও সাফল্য-অসাফল্য সম্পূর্ণভাবে আজও লিপিবদ্ধ হয়েছে মনে হয় না। 


বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভূমিক। ও চরিত্র 


ইতিহাসের ধারাপথে পৃথিবীর সর্বত্র বুদ্ধিজীবীর! সমাজ-পরিবর্তন ও 
স্থারিত্বের প্রধান স্থপতি হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা 
সমাজচেতনার ব্ূপকার ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে এঁতিহাসিক ভূমিকা পালনের 
গৌরবের অধিকারী । কিন্তু তীদ্দের ধ্যানধারণা সামাজিক উৎপাদনের 
অস্তগ্রুদেশ থেকে রসসংগ্লহ করে শাখাপ্রশাথা * ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ) 
শ্রেনীশ্বার্থ নিরপেক্ষ হয়ে তারা! গোঠিগত বা সম্প্রণাগত অন্তিত্ব বজায় রাখতে 


বর্ণব্যবস্থার নুতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুপির ভূমিকা ৪৯৫ 


পারেন না। ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই আর্থনীতিক উৎপাদন এক ব! 
একাধিক স্তরবিন্তন্ত বৃদ্ধিজীবী মানুষের সমাবেশ ঘটায়; তারাই অর্থনীতি, 
রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সংহতি সংস্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 
তারাই জনসাধারণের চিন্তাভাবনা ও ব্যবহারিক জীবনকে অব্যাহত রাখতে বা 
পরিবতিত করতে ক্রিয়াশীল থাকেন। 

যে-কোন মান্ষের কর্মে বৃদ্ধির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেজন্য 
সকলেই বৃদ্ধিজীবী এমন নয় | গ্রামূসি মনে করেন, চিন্তা ও মননের বিকাশের 
দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে নির্দিষ্ট পেশাগত কর্ম সামাজিক সম্পর্কের নির্দিষ্ট 
পরিস্থিতিতে বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সুষ্টি করে; আর এ কর্ম কায়িক শ্রমের দিকে 
বিশেষভাবে ঝুকে শ্রমজীবী মানুষের জনতা তৈরী করে। তার মতে 
বৃদ্ধিজীবীরা সমাজের দ্রিকনির্ণয়ঃ উচ্চমান প্রযুক্তির নির্দেশনায় রত থাকেন £ 
এরূপ নির্দেশনা উৎপাদন, জংস্কৃতি বা রাজনীতি-প্রশাসন সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত 
হতে পারে 1৪০ বৃদ্ধিজীবীরা শুধুমান্্র লেখাপড়া ও চিস্তাভাবনায় কালাতিপাত 
করেন এমন নয়। তাদের মধ্যে আমলা, রাজনৈতিক নেতা, ধর্মযাজক, 
পরিচালক, প্রযৃক্তিবিদ প্রভৃতিবাও অস্ততূকক্ত। সমাজ ও ভর্থনীতির সাথে 
জৈবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের গ্রাম্সি সনাতনী বুদ্ধিজীবীদের 
তুলনায় কিছুট। পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভেবেছেন। সনাতনী 
বুদ্ধিজীবীর] সমকালীন জমীজের প্রতৃশ্রেণীর স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে রক্ষার কাজে 
ব্স্ত থাকেন নাঠ তারা অপস্থত পুরতন সামাজে কোন-না-কোন শ্রেণীর সাথে 
জৈবিক সম্পর্কতুল্য নিবিড়তায় আবদ্ধ থাকলেও বর্তমানকালে নির্দিষ্ট কোন 
শ্রেণীর সাথে অনুরূপ সম্পর্কে যুক্ত নন । কিন্তু তীর সামাজিক নানা সংগঠনের 
চাঁপ ও আধিক প্রয়েশজনের তাগিদে শেষ পর্ধস্ত সমকালীন সমাজের উদীয়মান 
শ্রেণী বা প্রতৃশ্রেণীর জগৎদৃষ্টিকে ঞ্রব বলে মানতে বাধ্য হন।3£ আর, 
সামাজিক অর্থনীতির সাথে জৈবিক ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ বৃদ্ধিজীবীরা 
সামাজিক শ্রেণীগুলির কোন-না-কোনটির সাথে ন্বার্থব্ধনে যুক্ত থাকেন। 
মোটকথা, গ্রামৃসির মতে উভয় ধরনের বুদ্ধিজীবীরাই চূড়াস্ত বিচারে 
সমকালীন সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রতিবিদ্বিত করেন এবং তাদের 
চিন্তাধারা উদীয়মান শ্রেণী ব' প্রতৃশ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। 

“মহান? বুদ্ধিজীবীর] সমকালীন সমাজে জগত্ৃষ্িজ্ছষ্টির কাজে লিপ্ত থাকেন, 
আর এ দৃষ্টিকে সাধারণ্যে সহজ, সবল করে তোলার কাজে ব্যাপৃত থাকেন 


৪০৬ ভারতীয় জাতীক্গতাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


“্ষুদেঃ বুদ্ধিজীবীরা ( যেমন, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, যাজক, 
পুরোহিত, ছাত্র প্রভৃতিরা ) 135 


আধৃনিক শিল্প ও বৃর্জোয়! শ্রেণীর আবির্ভাবের পাঁচ-ছ+ দশক আগে ব্রিটিশ 
ভারতে বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জন্মলগ্র স্থচিত হয়। বাজা রামমোহন বাম ও 
তার সহযোগী বন্ধুরা আধুনিক ভারতের প্রথম বুদ্ধিজীবী গোঠী হ্টি 
করেছিলেন। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত 
হলে এবং ক্রমে ক্রমে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমী 
শিক্ষাসংস্কৃতিতে দীক্ষিত এবং পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞান ও উদারনৈতিক ভাবধারায় 
উদ্ধদ্ধ ভারতীয়দের একটি গোষ্ঠী আবিভূতি হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
সংখ্যাবৃদ্ছির সাথে সাথে এই গোষ্ঠীর আয়তন বিশালতর হয়। এই গোঠীতৃক্ত : 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাই আধুনিক ভারতীয় জাতির ধারণাটির শুষ্টা ; তারাই 
জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আর্থনীতিক উন্নয়নের দাবি জনগণের ব্যাপক 
অংশের মধ্যে প্রচার করেন । ধর্মংস্কার ও সমান্গসংক্কারের যৃগোপযোগী মহৎ 
কর্তব্য পালনে তারাই প্রথম অগ্রণী ভূমিক! পালন করেন। তারাই প্রাদেশিক 
সাহিত্যগুলির বিকাশ সম্ভব করে তোলেন; গণতত্্ ও ম্বদেশপ্রেমের 
ভাবমন্দাকিনীর উত্তাল উগ্নিমাল! জাতীয় মানসের বেলাভূমিতে প্লাবন এনে 
নবীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সবৃজ সমারোহ ডেকে আনে । 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ-ছ'টি দশক ধরে উদ্দীয়মান ব্রিটিশ ধনিক- 
শ্রেণীর সহায়তায় ভারতীয় 'বৃদ্ধিজীবীর। ভারতীয় সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। ধর্মীয় অনাচার ও কুসংক্ষারের দুর্গের উপর 
আক্রমণ রচনার ক্ষেত্রেও তারা অনুনূপ সাহায্য লাভ করেছিলেন । 
পরবর্তীকালে উপনিবেশ রক্ষার স্বার্থ বিপন্ধ হলে ও সাআজ্যবাদী শোষণের 
প্রয়োজন দেখা দিলে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদ্দের সঙ্গ পরিত্যাগ 
করে সামস্তবারদী ও প্রতিক্রিয়াখখীল শক্তিগুলির সাথে অগুভ আঁতাত গড়ে 
তুলতে সচেষ্ট হয়। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে গোঠীম্বার্থ তথা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার 
প্রয়োজনে রাজনৈতিক দ্দিক থেকে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথে 
অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
কোলকাতা, বোদ্ে, ম্দ্রাজ রাজনৈতিক সংঘ, সংগঠন, আলোচনা ও তর্ক- 
বিতর্কের পীঠস্থান হয়ে দীড়ায় | 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪৯৭ 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বুদ্ধি- 
জীবীদের অগ্রগণ্য ভূমিকা সর্বদাই লক্ষণীয় ছিল। উদারনৈতিক পর্যায়” 
জজ পর্যায় এবং সন্ত্রাসবাদী বেপ্রবিক ক্রিয়াকলাপের পর্যায়ে এদের সংগ্রাম 
জাতীয় গৌরবগাথার মর্যাদায় অধিঠিত। যৃব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা 
সংগঠন ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করে এর আধূনিক ভারতীয় জনজীবনের 
রূপকার । এ'দেরই একাংশ মৃক্তিসং গ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে 
সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন । গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণার প্রচারে এ অংশ একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনে 
ব্রতী থাকেন। 

গ্রামূসি-বরিত বৃদ্ধিজীবী সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ ভারতীয় ক্ষেত্রে হবু 
প্রয়োগ করে অভিপ্রেত ফলাফল লাভ করা দুর্হ । নওরোজী, ফিরোঁজশাহ, 
মেহতা, দীন্শ! ওয়াচ, বানাডে, গোখেলন স্থরেন্্রনাথ ব্যানাজর্শ, স্বব্রাহ্মণীয 
আয়ার প্রমুখ বৃদ্ধিজীবীর! নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় রত ছিলেন বলা 
চলে না। আবার, তিলক, লাজপৎ, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ 
প্রভৃতিরাও কোন বিশেষ শ্রেণীর ধ্যানধারণ। প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন এমন 
নয় । এমন কি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনসাধারণী পর্যায়ের যুগের বৃদ্ধিজীবী 
নেতৃবৃন্দকেও (গান্ধী, মোতিলাল, চিত্রগন, রাজাগোপালাচারি, কপালনী? 
বিঠলভাই, বল্লভভাই, জওহরলাল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, স্থভাষচন্ত্র, প্রভৃতি ) বিশেষ 
কোন আর্থনীতিক শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে বিবেচন। করা যায় না। তারা 
কেউ-ই সনাতনী বুদ্ধিজীবী ছিলেন ন1। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর তৈরী ভারতীয় 
সামাজিক অর্থনীতির গৃহকোণে এরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এর! কেউই 
কলকারখান' ফ্যাক্টরি ইত্যাদির মালিক ছিলেন না। উৎপাদনব্যবস্থার 
সাথে জৈবিক নিবিড়তায় এরা যুক্ত ছিলেন নাঁ। এরা ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর 
পূর্বপুরুষ হিসাবে বা প্রতিভূ হিসাবে বিবেচনাযোগ্য নন ॥ ভারতে যখন 
স্বদেশী ধনিক ও সর্বহারাশ্রেণীর জন্ম হয়নি তখনও এবা শুধৃমাত্র নিজেদের 
গোঠীস্বার্থ রক্ষার কাজে লিপ্ত না থেকে আগামী দিনের সম্ভাব্য নবজাতক 
শ্রেণীগুলির স্থার্থ সুরক্ষিত করার দায়িত্ব পালনে পরাজুখ হননি । রাশিয়ায় 
ধনিকশ্রেণী বা সর্বহারাশ্রেণীর জন্মের আগে উনবিংশ শতাব্দীর বৃদ্ধিজীবীরা এ 
শ্রেণীগুলির দাবিদাওয়ার আগাম দাবি উতাপন একরেছিলেন।5 ভারতী 
বৃদ্ধিজীবীর! অনুরূপ ধরনের দায়দাদ্সিত্ব কিছুটা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন। 


৪৯৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বব্ধূপ 


কালক্রমে তাদের ধ্যানধারণা উদীয়মান সামাজিক শ্রেণীগুলির প্রয়োজনের 
সাথে সাধুজ্য রচনা! করে। ধনিকশ্রেণী, “পেটিবৃর্জোয়া” শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর 
ব্বার্থ রক্ষায় বুদ্ধিজীবীর] নিজেদের চিস্তাভাবন। নিয়োজিত রেখেছিলেন । 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও মননে কতগুলি স্মবিরোধ দানা 
বেধেছিল। ওঁপনিবেশিক সামাজিক অর্থনীতির জটিল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় এই 
্ববিরোধগুলি স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। ও্পনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে 
আধুনিক ভারতীপ্ন বৃদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, অথচ এ শাসনব্যবস্থার 
কবর খুঁড়তে তাদের এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল । পশ্চিমী 
জগদৃষ্টি ও মুল্যবোধগুলিকে তারা মধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, 
আবার ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রাচীন মুল্যবোধগুলির প্রতিও তারা 
আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজের বর্ণব্যবস্থা একদিকে যেমন 
তাদের প্রভাব-গ্রতিপত্তির উৎস ছিল, অন্যদিকে তেমন পশ্চিমী শিক্ষা তাদের 
আধিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল। ওপনিবেশিক নগরীকরণের দুর্বলতা 
তার্দের চিন্তাভাবনার পরিধি সঙ্কীর্ণ করে প্লেখেছিল। আধুনিক বুদ্ধিজীবীর! 
সকলেই শহরবাসী ছিলেন, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় গ্রামগুলির অধিবাসীদের 
জীবনযাত্রা ও সমন্। সম্পর্কে তার্দের সম্যক ধারণ! ছিল না| তাদের অভাব- 
অভিযোগ, দাবিদধাওয় ইত্যাদি শহরবাসী মধ্যবিত্ুশ্রেণীর পরিমগ্ডল ত্যাগ করে 
সাবিক চরিত্র অর্জন করতে পারেনি । পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে হিন্থু ও 
মুদলমান সম্প্রদায়ের অসম অগ্রগতি ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
পশ্চাৎপদ্দ অবস্থা হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থচিন্তায় ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের সুযোগ 
হষ্টি করেছিল। মুসলমান বৃদ্ধিজীবীর্দের ক্ষেত্রেও ব্বার্থরক্ষার প্ররোজন 
ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণের পক্ষে প্রতিকূল শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। 


সর্বহারা শ্রেণী  জন্মলগ্ন, বয়োবৃদ্ধি ও প্রক্কৃতি 


ফ্যাক্টরিশিল্পে নিযুক্ত ভারতীয় সর্বহারাশ্রেণীর জন্ম হয় বিগত শতাব্দীর, 
ষাটের দশকে-কোলকাতা ও বোষ্বেতে। নবব্ইর দশকে এ শ্রেণীর 
শ্রমজীবীর সংখ্যা ছিল ৪**১***। ভারতে বৃহৎ শিল্পের বিকাশ সীমিত 
ংখ্যক অঞ্চলে আবদ্ধ থাকায় সর্বহারা শ্রেণীর অন্তিত্ব প্রধানত কোলকাতা ও 
বোগ্েতে লক্ষণীয় হয়ে ওঠেঃ বোষ্বেতে ৯১৮,*** এবং কোলকাতায় 
১২*১***। এমন কি মাত্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ২৫১***-র বেশী সর্বহারাশ্রেণীর 


বর্ণব্যবস্থার নূতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪৯৯ 


লোকজন ছিল না। সমগ্র ভারতে ফ্যাক্টরিশ্রমিক, রেলওয়ে কর্মী ও 
খনিশ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ৭**১**--৮**১**৯-র মধ্যে 154 

পেশাগত দিক থেকে শিল্পে নিযুক্ত ভারতীয় সর্বহারাশ্রেণীর অধিকাংশ 
বস্ত্র ও পাটের কলগুলিতে নিয়োজিত ছিল। অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা, 
রেলওয়ের সাথে যুক্ত ফ্যাক্টরি ও মেরামতির কারখানাগুলিতে কয়েক সহম্র 
শ্রমিক কর্মরত ছিল । আর বাদবাকী শ্রমিকে«। ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় স্তরের 
গুরুত্বের অধিকারী খাস্ঠ, সিমেন্ট ও অন্তান্ত শিল্পে নিযুক্ত ছিল। ১৮৯২ সালে 
বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে ফ্যাক্টরি আইনের আওতাভুক্ত ১১৮১*০০ শ্রমিকের মধ্যে 
মহিল। ও শিশুর সংখ্য] ছিল যথাক্রমে ২২,৮৪৪ ও ৫১৯৪৬ । সমগ্র শ্রমিক 
সংখ্যার মধ্যে ৭৭,৮৭২ তুলোর স্থতো তৈরী ও স্থৃতী বস্ত্র বোনার কাজে রত 
ছিল। ৮,*২৮ জন শ্রমিক তুলে? ঝাড়াই-মাড়াইর কাজে নিযুক্ত ছিল। 
বয়নশিল্ের অন্তান্ত শাখায় (পশম রেশম, হোসিয়ারি ইত্যাদি) নিয়োজিত 
শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১৫৫২, রেলওয়ে কর্মশালাগুলিতে ১২,১৯৬, লৌহ 
কারখানাগুলিতে ৩,৪৬৬ ও ছাপাখানাগুলিতে ২,১৪* 15০ 

ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও বিস্তার আধুনিক শিল্প, 
যানবাহন ও বাগিচাশিল্প প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত ছিল । 
উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ কৃষক সমাজের বিশেষ 
কতকগুলি বর্ণভৃক্ত ছিল । এ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ওপনিবেশিক শাসন-শোষণে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারতীয় হস্তশিল্পগুলির বেকার কারিগরদের সংখ্যাধিকা ছিল না । 
ফ্যাক্টরিশিল্লে নিষুক্ত শ্রমিকদের মজুরি এতই কম ছিল যে, কারিগরদের পক্ষে 
ই অর্থে সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব ছিল । দরিদ্র কৃষকেরা অপরিসীম 
দ্ারিত্র্যে পীড়িত হয়ে মহাজন, জমিদার এবং সরকারী থাজন। সংগ্রাহকদের 
কাছে খণগ্রস্ত হয়ে পডত; তাদের পক্ষে শহর এলাকায় চাকুরির অন্বেষণে 
আসা অসম্ভব ছিল। এই কারণে বোম্বে ও আমেদাবাদের শিল্পকারখানাগুলিতে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল চাষী পরিবারগুলির 
লোকজনের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল । 

ওপনিবেশিক ভারতে ধনতাঙ্ত্রিক বিকাশের ম্বচ্ছন্দ গৃতির অভাব ও 
শিল্পক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উত্পাদনের সঙ্কীর্ণ পরিধির সীমাবদ্ধতা ভারতীয় 
জনসংখ্যাকে আপেক্ষিক বিচারে বিপুলাক্কৃতি ক্র তুলেছিল। শুধুমাত্র 
গ্রামীণ ভারতে জনসংখ্যার বিপুল চাপ অনুভূত হয়েছিল এমন নয় শহর- 


৪১৯ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


গুলিতেও চাকুরিপ্রার্থীদের বিশাল বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনীর 
উপস্থিতি ধনিকশ্রেণীর পক্ষে শ্রমিকদের শোষণ করার অতিরিক্ত সুযোগ এনে 
দিয়েছিল। 

ভারতীস়্ শ্রমিকশ্রেণীকে অতিমাত্রায় শোষণ করে মুনাফার বিপুল তহবিল 
গড়ে তুলে ভারতের দেশী-বিদেশী ধনিকশ্রেণী যন্ত্রপাতি আমদানি করেছিল, 
বিদ্বেশী প্রযুক্তিবিদদের বেতন যুগিয়েছিল এবং একচেটিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠান 
গুলির কাছ থেকে উচ্চমূল্যে শিল্পসা মগ্রী ক্রয় করেছিল । চার্লস উড, হাউস 
অফ কমন্সের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে মজুরি খাতে ভার্তন্থ শিল্পপতিদের বিশাল 
মুনাফা অর্জনের কথা কবুল করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, 
ল্যাঙ্কাশায়ারের নির্দিষ্ট সংখ্যক মজুরের সাপ্তাহিক আয় যখন ছিল ৪** পাউগ্ড | 
তখন অনুরূপ সংখ্যক ভারতীয় মসুরের সাপ্তাহিক আত্ম ছিল ১*০ পাউণ্ড।৪৪ 

ব্যাঙ্ক ও শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের উপর ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়। 
প্রভৃত্বের জন্য ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে হৃদয়হীন শোষণের শিকার হতে 
হয়েছিল। ওঁপনিবেশিক স্বার্থে ভারতীয় ইঞ্ষিনীয়ারিং শিল্পের প্রতিষ্ঠায় 
অন্তরায় স্থাট্ট করা হয়েছিল, ভারতীয় শিল্পপতিদেব স্বদ্দেশী প্রযুক্তিবিদ সৃষ্টিতে 
বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং ব্রিটেন থেকে আমদানি কর! নিক্মান যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারে বাধ্য করা হয়েছিল । কৃষির প্ররঘুক্তিবিদ্ভাগত মান শিল্পের অঙ্রূপ 
মানের চেয়েও নিষ্পপর্যায়ের ছিল। মধ্যযুগীয় নিয়মানে ভারতীয় কৃষি 
অধ:পতিত ছিল। কর্ষদিবস যথেচ্ছ বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ত্ত মূল্য বাড়িয়ে 
মুনাফার পাহাড় গড়া ওপনিবেশিক ভারতের ধনিকশ্রেণীর পক্ষে সহজ পন্থ৷ 
হয়ে জাড়িয়েছিল। দরিদ্র, *নিরন্ন, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত তারতী় 
শ্রমিকশ্রেণী সীমাহীন শোষণ সত্তেও ক্রমে ক্রমে শ্রেণীসচেতন হয়ে আর্থনীতিক 
ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে অগ্রদর হয়েছিল। ভারতীয় এই প্রমিথিউসের 
বন্ধনমুক্তি শুরু হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে । 

১৯৩৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আস্তর্জ।তিক শ্রম সম্মেলনে ভারতীয় 
শ্রমিকদের প্রতিনিধি এস. ভি. পারুলেকর ভারতী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় 
দারিপ্র্যের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। রোগ, বার্ধকা, মৃত্যু, বেকারত্ব প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিকদের স্থুরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। হুইটুলি কমিশন 
অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, বেশীর ভাগ শিল্পকেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক 
পরিবারগুলির মোট সংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশই খণভাবে জর্জরিত ছিল। 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪১১ 


শ্রমিকদের জীবনযাজ্জার মান দারিজ্রযসীমার সমীপবর্তা ছিল। মজুরির হার 
অত্যন্ত নীচু ছিল। ত্রিশের দশকে শ্রমিককল্যাণের স্বার্থে কতগুলি আইন 
রচিত হয়। ১৯৩১ সালে ভারতীয় বন্দর আইন, ১৯৩৪ সালে শ্রমিক 
ক্ষতিপূরণ আইন ও ফ্যাক্টরি আইন, ১৯৩৫ সালে খনি আইন এবং ১৯৩৬ 
সালে মজুরিদান আইন পাশ হয়। বল? বাহুল্য, শ্রমিককল্যাণে সরকারী এই 
প্রয়াস আগামী দিনের বৃহত্তর সম্ভাবনার পথিকৎ হলেও খুব অল্প সংখ্যক 
শ্রমিক এপ প্রয়াসের ফলভোগ করেছিল । শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগপিষ্ঠ অংশ 
শ্রম ও শ্রমিক সংক্রান্ত আইনগুলির এক্তিম্বার বহিন্ত ছিল। 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা শ্রেণীদচেতন সংগ্রামের রঙগমঞ্জে ভারতীয় 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা ধন্নকশ্রেণীর অনেক পরে শ্রমিকশ্রেণীর 
আবির্ভাব ঘটেছিল । চাষবাস বা' গ্রামীণ শিল্প থেকে উৎখাত হয়ে শিল্পকেন্দর- 
গুলিতে কর্মরত থেকে ভারতীয় গ্রামজীবনের সঙ্গে জড়িত মানুষেরা ভারতীয় 
শ্রমিকশ্রেণীর শ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলে নানারূপ পশ্চাৎপদতার 
কারণে এই শ্রেণী রাজনৈতিক সচেতনতায় বলীয়ান হঞেছিল দীর্ঘ সময়ের 
ব্যবধানে! তার! ছিল প্রায় অক্ষরজ্ঞানশূগ্ত, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিতেদের 
শিকার এবং ধর্মীয় নানা কুসংস্কার ও নিয়তিবাঁছে বিশ্বাসী । সাংস্কৃতিক দিক 
থেকে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী নি:সন্দেহে পশ্চা্পদ ছিল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত আর্থনীতিক সঙ্কটে মেহন্তী জনতার দুরবস্থা, 
জার্মানী, অস্টিয়া, তুরম্ক প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং রাশিল়্ার 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার এবং 
দেশী-বিদেশী ধনিকদের শোষণ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা বুদ্ধির 
সহায়ক হয় । ১৯১৮ থেকে ১৯২* সালের মধ্যে বোঘেঃ কোলকাতা, মাদ্রাজ, 
কানপুর॥ শেলাপুর, জামসেদপুরঠ আমেদাবাদ প্রভৃতি শিল্পনগরগুলিতে 
অসংখ্য ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকর্দের অংশগ্রহণ ক্রমশ ব্যাপকতর হতে 
থাকে । রাউলাট আইনের প্রতিবাদে বোদ্ধে ও অন্যান্য বহু শিল্পকেজ্ছের 
শ্রমিকেরা রাজনৈতিক ধর্মঘটে সামিল হয় । আর্ধনীতিক দাবিদাওয়ার 
'লড়াই ক্রমে ক্রমে জাতীয্ন সংগ্রামের সাঁধে জড়িত হয়ে পড়তে থাকে। এই 
সময় কোলকাতা, বোদ্বে, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ্জ প্রভৃতি শহরের বিভিন্ন শিল্প- 
গুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে । ১৯২* সালে*এন, এম, যোশী, লালা 
লাজপৎ রায় ও জোসেফ ব্যাপতিস্তার অক্রাস্ত প্রয়াসে সারা ভারত ট্রেড 


৪১২ তারতীয় জাতীরতাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


ইউনিয়ন কংগ্রেপ গঠিত হয়। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই 
সংগঠনটি অলীম গুরুত্বের অধিকারী । 

১৯১৮ সালের পূর্বে ভারতে শ্রমিকদের কোনরূপ কর্মতৎপরতা। লক্ষ্য কর! 
যায়নি এমন নয়। ১৮৯৭ সালে প্রধানত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের উচ্চপদস্থ 
রেলকম্মীরা একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন । বর্তমান শতাবধীর 
প্রথম দশকে কোলকাতার মুদ্রণশিল্পের কর্মীরা ও বোদ্বের ডাকবিভাগের 
কর্মচারীর। কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইউনিয়নগুলির 
সদশ্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল এবং এগুলি নির্দিষ্ট কোন কর্মস্থচীর ভিত্তিতে 
আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে পারেণি। ১৯০৮ সালে বোদ্বের বন্ত্কলের 
শ্রমিকের! তিলকের কারামৃক্তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল । . 
এই ধর্মঘট ভারতীস্ব শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার শুভ ইলিতের 
বার্তাবহ ছিল; লেনিন এঁ ধর্মঘটে অংশগ্রহণের ঘটনাটিকে তাদের প্রথম 
রাজনৈতিক কর্ষ বলে অভিনন্দিত করেছিলেন ।৪? তা সত্বেও একথা অনস্বীকার্য 
যে, ১৯১৮ সালের পূর্ববর্তী ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট ছিল বিরল ঘটন]। ধর্মঘটগুলি 
ছিল স্বতংস্ফ,ত, অসংগঠিত এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনার অভাবে রিষ্ট। 
হুইট লি কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, তখন যোগ্য নেতৃত্ব ও জোবদার 
সংগঠনের অভাবে এবং জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর অবর্তমানে শ্রমিক- 
শ্রেণী হীনবল ছিল । শিল্পে অসহনীয় অবস্থা হুষ্টি হলেই শ্রমিকেরা আন্দোলনের 
পথে অগ্রসর না হয়ে একমাত্র বিকল্প পস্থ৷ হিসাবে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের কথ। 
চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিল। 

জন্মের পর থেকে প্রান এক দশক সারা ভারত ট্রেড ইউনিম্বন কংগ্রেস 
উদারনীতির সমর্থক রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। জঙ্গী 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কিছুকালের মধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান 
করেন। ১৯২২ সাল থেকে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে বামপস্থী চিস্তা- 
ভাবনার উন্মেষ ও ক্রমবিষ্তার লক্ষ্য করা যায়। সমাজতন্ত্রীঃ কমিউনিস্ট ও 
বামপন্থী জাতীরতাবাদী নেতৃবৃন্দ ক্রমশ সার! ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
কর্মস্থচী ও ক্রিয়াকর্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।3৪ এ কর্ম- 
স্থচীতে সমাজতান্ত্রিক ভারত-রাষ্ট গঠনের লক্ষ্য ঘোষণা! কর] হয় ; উৎপাদন, 
ব্টন ইত্যাদি সমীজতান্ত্রি নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার দাবি জানান 
হয়। শ্রমিকশ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান) সংঘ-সমিতি- 


বর্ণব্যবস্থার নৃতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪১৩. 


সমাবেশ গড়ে তোলার স্বাধীনতা, বাক্‌ স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের অধিকার 
ইত্যাদির দাবিতে এ কর্মস্থচী রচিত হয়েছিল। শ্রেণীগত দৃষ্টিতঙ্গীতে 
জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিত্তিতে 
গড়ে-ওঠা বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্তও এ কর্মস্থচীতে স্থান পেয়েছিল । 
সামগ্রিক বিচারে এ কর্মস্থচী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিস্তার স্মারক 
হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল । 


ত্রিশের দশকের শুরু থেকে ভারতের গ্রামীণ জনসাধারণের অপরিসীম 
দারিদ্র্য ও শহরগুলির শ্রমিক জনতার উপর ক্রমবর্ধমান শোষণ বিশেষরূপে 
প্রকট হয়ে ওঠে । ১৯২৮ ও *২৯ সালে বোম্বের বস্ত্রকল শ্রমিকর্দের ধর্মঘট 
সমকালীন ওপনিবেশিক এশিয়ার বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা (দ্দিরেড 
ফ্ল্যাগ বোম্বে গির্নী কামগড় ইউনিয়ন ) গুতিষ্ঠার সহায়ক হয় । ১৯২৮ ও +৩০ 
সালের জি. আই. পি. এবং এস, আই. রেলওয়ের শ্রমিকর্দের ধর্মঘট শ্রমিক- 
শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় দেয়। এই সময় সার! 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সশ্তসংখ্যা তিন লক্ষ অতিক্রম করে 1৩০ 
সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নিজন্ব পতাকাতলে সমবেত হয়ে 
সংঘবদ্ধ শ্রমিকের৷ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেছিল । শ্রমিকদের উপর সরকারী দমন-পীড়ন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠতে 
থাকে । ধর্মঘটের শ্বাধীনতা সীমিত কর! হয়। বামপন্থী শ্রমিক নেতৃবৃন্দের 
বিরুদ্ধে নির্ধাতন প্রয়োগ করা হতে থাকে। মীরাট বড়যন্ত্র মামলায় প্রথম 
সারির বামপন্থী নেতাদের কঠোব কারাদণ্ডে দর্গুত কর! হয়। 


এই সময় থেকে ধনতস্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীর বক্তব্যে তীব্র সমালোচন। লক্ষিত 
হতে থাকে | অবশ্য এই সমালোচন! এতিহাপিক বস্তবাদের প্রভাবমুক্ত ছিল; 
লাঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্বের জন্য তিনি ধনতন্ত্রের বিরোধিতা 
করেছিলেন । তিনি শ্রেণীসংগ্রামের তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না; পুজি ও 
আমের সমন্বয় সাধন কর। তার লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক 
আন্দোলন এমনভাবে পরিচালনা! করতে চেয়েছিলেন যাতে ধনিকশ্রেণী, 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী একযোগে অংশগ্রহণ করতে পারে। 
কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ শ্রেণীসংগ্রামের তত্বের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন 
পরিচালনাক্ প্রয়াসী হয়েছিলেন । ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদন্ত ভারতীয় 


৪১৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ংশোভূত সাকলাতওয়ালাব বক্তব্য অনুধাবন করে গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন 
যে, সাকলাৎওয়াল। “ভারত ও ভারতীয় পরিস্থিতি বোঝেন না। 

গান্ধীর বক্তব্যের সাথে মৌল পার্থক্য সত্বেও সার৷ ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী আইন অমান্ত আন্দোলন থেকে শুরু করে 
পরবরতাঁ সকল আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী কর্তব্য পালনে পরাজুখ হয়নি। 
১৯৩৭ সালে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস-পরিচালিত মন্ত্রিসভা 
গঠনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা! উল্লেখযোগ্য ছিল । 

মতাদর্শগত কারণে সার! ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে একাধিকবার 
ভাঙন ধরেছিল । ১৯৩৮ সালে বিষুক্ত সংস্থাগুলি এঁক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং 
তারপর থেকে শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার উল্লেখষোগা হয়ে উঠতে থাকে । 
আর্থনীতিক দাবিদাওয়1! আদায়ের আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম 
সম্মিলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতার দিগস্তকে উদ্ভাসিত করে 
তুলতে থাকে। 


ধনিকশ্রেণীর বিকাশ ও ভুমিক৷ 


উদ্দারপস্থা আশ্রয়ী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শৈশবের দিনগুলিতে 
সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আন্দোলনে সমবেত করতে সক্ষম হখেছিল। 
বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জনসাধারণের বিরাট একটি অংশ এরূপ আন্দোলনে 
গ্রহণ করতে উদ্্ধ হয়েছিল । ভাএ্ভীয় সংবাদপত্র ও অন্যান্ত পত্রপত্রিকা 
তাদের এক্যবদ্ধ করে তৃলতে সহায়ক ভয়ে উঠেছিল । দাদাভাই, স্ুরেন্দ্রনাথ, 
তেলাড,, রানাডেঃ আগরকর, তিলক, গোখেল, স্ুত্রান্ষণী্ আকার, গঙ্গাপ্রসাদ 
ভামী, মদনমোহন মালব্য, কে কে, মিত্র, ামপাল সিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দের 
সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি ভাপ্পতীয় সম।জের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর মানুষদের 
হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের বীঙ্গ বপন করেছিল । কিন্তু লক্ষণীয় যে, শিল্প ব। 
বাণিজ্যের মালিক বৃর্জোয় শ্রেণী উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী কার্ধক্রমে উৎসাহ 
প্রদর্শন করেনি । এমন কি, বিদেশী জিনিসপত্র বর্জন ও স্বদেশী প্রয়াসে প্রস্তত 
জিনিসপত্র বাবহারের দাধিতে সংগঠিত জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ক্ষেত্রেও বৃর্জোয়। শ্রেণী সাহায্যের হাত প্রসারিত করেনি। গাস্বীপূর্ব ভারতে 
উ্দাগপন্থী ও চরমপন্থী ব্রেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বৃর্জোয় শ্রেণীর 
কার্ধকরী সমর্থন আদায় করতে পারেননি । কেননা, ভারতীয় বুর্জোধা শ্রেণীর 


বর্ণব্যবস্থার নুতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪১৫ 


শৈশবকাল তখন সবেমাত্র গুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে এ শিশু 
শ্রেণীর ছন্দনংঘাত তখনও শুরু হয়নি । বরং ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ছত্রছায়ায় 
আশ্রম্ব লাভ করে “হাটি হাটি পা পা” শিখে সুযোগসুবিধা লাভের জন্তঠ এ 
শ্রেণী রুপাপ্রার্ধা ছিল। জমিদার ও তৃষ্বামীরাও বর্তমান শতাব্দীর আগে 
জাতীয়তাবাদী চৈতন্যে সমৃদ্ধ ছিলেন ন]। 

বিগত শতাববীর আশির দশকে বণিক, শিল্পপতি, জমিধার, ভূম্বামী, 
আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও সরকারী আমলাদের সম্মিলিত শক্তিতে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের “উগ্র? বা 'রাজদ্রোহী” ক্রিয়াকলাপ অস্কুরে বিনষ্ট 
করবার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরিকল্পন] গ্রহণে আগ্রহী ছিল। সাম্রাজ্যবাদী 
স্বার্থ ও ভারতীয় স্বার্থের বৈপরীত্য এ ধরনের পরিকল্পনা রূপান্বণের পথে 
অন্তরায় ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, ভারতীয় ধনিকশ্রেণী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পৃবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়ণি। এই শ্রেণীর 
অবর্তমানে শহরবাসী, পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, মধ্যবিত শ্রেণীর নেতৃত্তে 
জাতীক্বতাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে । এই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল 
ব্রিটিশের তৈরী ভারতীয় আর্থনীতিক বাজারে । জমি থেকে লব্ধ বা পেশা 
থেকে প্রাপ্ত আয়ে এই শ্রেণীর বিত্ত গড়ে উঠেছিল । এই শ্রেণী কলকারখানার 
মালিক ছিল না। এই শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলন ভারতীয় বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে ব্রিটিণ-বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হয়নি। স্বার্থের তাগিদ, নিজন্ব 
শক্তির সীমাবদ্ধতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মন্দগতি ভারতীয় ধনিক- 
শ্রেণীকে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় সরব হতে প্রেরণা দেয়নি । 

বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর বিকাশ দ্রুততর 
হতে থাকে এবং এ শ্রণীর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম বঙ্গভঙ্গবিরোধী 
আন্দোলনের সময় (১৯৫-১-৮) থেকে এ শ্রেণী নিজন্ব দাবিগুলি ও অধিকার- 
সমৃহ উপস্থাপনা করতে শেখে । ভারতীয় উদীয়মান শিল্পপতিদেের আর্থনীতিক 
বার্থ ওণনিবেশিক অর্থনীতি প্রতিবন্ধকতার বিগ্সিত হলে প্রাতবাদের 
রাজনীতির স্বত্রপাত ঘটতে থাকে। ভারতের সামাজিক অর্থনীতির পটভূমিতে 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রিয় মুক্ত বাণিজ্যের নীতি ভারতীয় ধনিকশ্রেশীর স্বার্থের 
পরিপন্থী হয়ে ওঠে । ন্বভাবতই এই শীতির বিরুদ্ধে শিল্পপতিরা প্রতিবাদ মুখর 
হয়ে উঠতে থাকেন, এবং গোদের ওপর বিষফ্োন্ডার মত বেদনাদায়ক 
বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতির অবসানের জন্য সংঘ্বদ্ধ হতে থাকেন। 


৪১৬ | ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর উপস্থিতি ভারতীম্ন ধনিকশ্রেণীর কাছে শুধু অনভিপ্রেত 
শছিল এমন নয়, সরাসরি স্বার্থবিরোধী 'ছিল। এই সময়ে ভারতীয় পেশাগত 
প্রেণীগুলি চাকুরি, পেশ! বা বৃত্তিগুলিতে ব্রিটিশ প্রাধান্য কমিয়ে ভারতীয় 
প্রতিনিধিত্বের অনুপাত বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে সামিল হচ্ছিল। এই 
শ্রের্ণীগুলি চাকুরি, বৃত্তি, পেশা শিল্প ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ভারতীয়করণের 
আর্থনীতিক-রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট ছিল। 
ভারতীয় ধনিকশ্রেদীও শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের আধিপত্য হাস করার 
জন্য নিজ্ব নেতৃত্বে দেশী শিল্পায়ন, দেশী ত্বার্থের সংরক্ষণ ইত্যার্দির দাবিতে: 
কর্মব্যত্ত হয়ে উঠতে থাকে । ১৯*৬ সালে প্রথম সারা ভারত শিল্প সম্মেলন। 
অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, শিল্পপতিদের দ্বাবিদ্বাওয়া ও পেশাগত শ্রেণীগুলির " 
চাহিদা এই সময় একাত্ম হয়ে ওঠে । 

ক্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতীব ধনিকশ্রেণীর একটি অংশ বিদেশী 
জিনিস বর্জন এবং স্বদেশী ত্রবা উৎপাদন ও ব্যবহারের কার্যক্রম সোতসাহে 
সমর্থন করে। বল। নিশ্রয়োজন, শ্রেণীন্বার্থের তাগিদে এই উৎসাহ অনায়াস- 
লভ্য ছিল। বোষ্বের শিল্পপতির1 & যুগে বঙ্গভূমিতে ন্যদেশী বস্ত্র সরবরাহ 
করে মোট। রকম মুনাফার মুখ দেধেছিল।+ তখন থেকে শিল্প ও বাণিজ্যে 
নিযুক্ত ধনিকশ্রেণীর একাংশ বৃদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির সাথে একযোগে 
ওপনিবেশিকতা বিরোধী সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার 
কার্যক্রম গ্রহণে অগ্রসর হয়েছিল '। 

প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের সময়কাল থেকে ভারতে শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর 
হলে এবং লৌহ, ইম্পাত ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর 
ক্ষমতা ধাপে ধাপে বেড়ে চলে । ভারতীম্ব জাতীয় কংগ্রেম এ সময় থেকে 
ব্যাপক ও দৃঢ় গণভিত্তি লাভ করতে থাকে । গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কিষাণ, 
মজদুর, হরিজন, মধ্যবিত, নিম্নবিত্ত: প্রভৃতি সকল স্তরের মানুষের, আশা- 
আকাম্থার প্রতিভূ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাত করতে থাকে । অসহযোগ 
আন্দোলন (১৯১৯-২১) ভারতীয় সমাজের প্রায় সকল স্তরের 01 
রাজনৈতিক সচেতনতার উৎসমূখ খুলে দেয় । ্ 

ভারতীক্ব ধনিকশ্রেণীর সম্মুখে একটি ছাস্বিক পরিস্থিতি রা হয়। কংগ্রেস- 
পরিচালিত মৃক্তিলংগ্রাষে সমর্থন ও সাহাধ্য যুগিক্ে ওপনিবেশিক শাসনের 
অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির পুর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করা এই শ্রেণীর কাছে 
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বর্ণব্যবস্থার নৃততন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা ৪১৭ 


সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। আবার, উৎপাদনের লাইসেম্স, ধণ, অনথদান, 
শুক, আমদানি-রপ্তানি, বাজার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুযোগস্থবিধা লাভের 
জন্ত এই শ্রেণীর পক্ষে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী তথা! ওপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের 
মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যস্তর, ছিল না.।”. দ্বৈত স্থার্থের. বিরোধমুলক 
পরিস্থিতিতে এই শ্রেণী দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম হিসাবে কংগ্রেস- পরিচালিত 
আন্দোলনে সমর্থন ও সহযোগিত! যোগাতে মনস্থ করে, আর ্বত্রকালীন 
বাস্তবোচিত কর্মপন্থ। হিসাবে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ও ওপনিবেশিক শাষন- 
কর্তৃপক্ষের অনুগত থেকে ্বার্থসিত্ধি করতে তৎপর থাকে। (সামগ্রিকভাবে 
ভারতের ধনিকশ্রেণী এরূপ- ত্বৈত কার্ধক্রম গ্রহণ করলেও ব্রিটিশ ভারতে 
ওপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর সম্পুর্ণ সহযোগী বা! কংগ্রেসের একনিষ্ঠ 
অনুগীমী ভারতীয় ধনিক ছিলেন না এমন নয়। ্‌ এ 
জন্মলগ্নের পর থেকেই নবজাতক ভারতীয় ধন্নিকশ্রেণীর রর্মচাঞ্চল্য, লক্ষ্য 
করা গিয়েছিল । ১৮৮৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অঞ্ষ কমার্স-এর . প্রতিষ্ঠ? 
এরূপ চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটায় । ১৯০৯ সালে কোলকাতায় মারোয়াড়ী 
চেম্বার, অফ কমার্স জন্মলাভ করে। ১৯*৭ সালে বোস্বেতে ইগ্ডিয়ান মার্চেন্ট,স 
চেম্বার স্থাপিত. হয়। ১৯*৯ সালে মাদ্রাজে স্ঁউিখ ইত্ডিয়া, চেত্বার. অক 
কমার্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালে ইত্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ও ১৯২৭ 
সালে মারার চেথার অফ কমার্স স্থাপিত হুয়। বিগত. শতাববীর শেষ দুটি 
দশক থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকের মধ্যে কোলকাতা, বোন্বে.ও 
মান্রাজে ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিদের প্রধান. সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে, 
পরবর্তাকালে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানী বাঁ বন্ধরনগরে . এধরনের .সংগ্ঠন বা 
শাখা সংগঠন গড়ে উঠলেও কোলকাতা, .বোছে ও মাজার শিলপপৃতি ও 
বণিকেরা ভারতীয় ধনিকশ্রেনীর নেতৃত্বের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত থাকেন। জাতিগত 
দিক-থেকে, এই ধনিরিঞ্রেণী মারোয়াড়ী, গজরাটি ও পাশী নেতৃত্ে 
পরিচালিত ছিল। ভৌগোলিক ও জাতিগত দিক থেকে এই শ্রেণী নানান্ধপ্র 
অসম্পূর্ণতা, বৈপরীত্য ও সন্বীর্ণতায় আচ্ছন্ন ছিল। ওপনিবেশিক পটভূমিতে 
ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সাথে এই শ্রেণীর স্বার্থসংঘাত আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় 
বণিক-শিল্পমালিক সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা অবশ্থস্ভাবী করে তুলেছিল । 
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৪৯১৮ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


রক্ষার জঙ্ভ সংগঠন গড়ে তোলাও প্রয়োজন মনে করেছিলেন। ১৮৭৫ 
সালে বোম্বে মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েসন, ১৮৮১ সালে ইপ্ডিয়ান টি এাসো- 
সিয়েসন, ১৮৮৪ সালে জুট মিল্স এযাসোসিয়েসন এবং ১৮৯১ সালে আমেদা- 
বাদ মিলওনার্স এযাসোসিয়েসন স্থাপিত হয়েছিল । আবার, নিয়োগকর্তা 
হিসাবেও বণিক ও শিল্পপতিরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য যত্ুবান 
ছিলেন £ ১৯২০ সালে এমপ্রয়ার্স ফেডারেশন অফ সাদার্ণ ইত্ডিয়া, ১৯২৭ সালে 
ফেডারেশন অফ ইপ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমাসআ্যাণ্ড ইগ্ডান্ট্রি এবং ১৯৩৩ সালে 
অল ইত্ডিত্া অর্গানাইজেসন অফ ইগ্ান্রিকাল এমপ্রয়ার্স প্রতিঠিত হয়েছিল৷ 
এই সংগ$ঠনগুলি প্রভৃত শকিশালী হয়ে উঠেছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীকে 
শোষণ করার ব্যাপারে এরূপ সংগঠনগুলির ভূমিকা অনুরূপ ইউরোপীয় 
সংগঠনগুলির তুলনায় হ্বতন্ত্র ছিল না । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া 
কারবারের আবির্ভাব ঘটেছিল ? স্বল্প মূলধনের মালিক শিল্পপতিদের হঠিয়ে 
বৃহৎ শিল্পপতিরা বিপুল মুলধন বিনিয়োগ করে এক-একটি শিল্পের উপর প্রতুত্ব 
কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন । আর্থনীতিক জীবনে আধিপত্য লাভ করে 
একচেটিয়া কারবারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর 
প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়েছিলেন । এই কাজে সংবাদপত্র জগতের উপর 
বুর্জোয়। শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। জি, ডি. বিড়ল। 
বহু পত্রিকার মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতিতে জনমত 
গঠনে প্রয়াসী হন) তাকে অন্ুপরণ করে অন্যান্ত বৃহৎ শিল্পপতিরাও অনুরূপ 
কর্মপস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অন্ুতব করেন। অর্থনীতির উপর 
একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে জাতীয় রাজনৈতিক জীবন এবং চিন্তা 
ও মননের অন্তপ্র দেশে অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপের পথ সুগম করে । 

বৃর্জোয়া! শ্রেণীর বৃহৎ একটি অংশ বিড়লা, বাজাজ, সারাভাই* লালভাই 
প্রমথ বৃহৎ শিল্পপতিদের নেতৃত্বে গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের বহুবিধ কার্যক্রমে 
'আধিক সহায়তা দান করেছিল । অথচ বৃহৎ শিল্প, সর্বাধৃনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান 
ও সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা! সম্পর্কে গান্ধীর বক্তব্য প্রত্যক্ষভাবে বুর্জোক়৷ শ্রেণীর 
ত্বার্থের অনুকূল ছিল এমন নয়। তার “সম্পত্তির অছি তত” এ শ্রেণীর কাছে 
প্রিষ্ন হয়ে ওঠার উপাদ্ধনে ভরপুর ছিল না। তবুও বুর্জোয়! শ্রেণী গাত্বীর 
নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তিনি সমগ্র 
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ভারতে দার্শনিক-নৈতিক ও রাজনৈতিক এমন একটি উত্তথ কটাহ স্থষ্টি করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন যার অভ্যন্তরে ভাবতীয় চিন্তা ও মনন প্রচণ্ড উত্ভীপের 
ঘৃণিতে অস্থির হয়ে উঠেছিল ।£2 কোন শ্রেণীর পক্ষেই স্থবির চিন্তায় স্বচ্ছন্দ 
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৪২২ 


14, 


15, 
16, 


17. 


18. 
19. 


0, 
2], 
22, 


23, 


24. 


25. 


26. 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ 


মন্দীভূত আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্ষের পীঠস্থান হিসাবে স্থায়িত্ব দিতে 
তৎপর ছিল । 

81] 01212 276 741%/6 825%165 ০7 51711512612 ৮11 17219, 
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4&10216910108001 2 22716 112/67%5 20110)),...,,5 01142, 
609০9080066, ৬. 900101) 2 772 92297 17715101) 07 77717 (0011 
901010910)১ 0. 637 ভ্ষ্টব্য। 

এ, পৃঃ ১১৪২7 8016 900155 22186772798 01211277275 7৫ 
17722... 1959, ছিতবাদী দর্শনের প্রভাব বর্ণনা করেছে। 
1701765551211517021 440095%7£ ০7 82712211221) 2%2 227707716 
(0077717155107 40011 ০1 1676) £১6101%5 ৬০1, হা, 0০, 
387 800 394 1 4৯. 17%1800010161155 61061706 7061016 0106 
€0811600% (010017019510105 1878, 817 1, 00. 211-212 
981)10 /৯১1011) 2 15771211 £225271 (00717109771) 27027401707 274 
10421 117222129711255-7-172 01172 01 58122702712 17012251917 
0. 7.১ ০ £880-1920, 10 [৪1081160819 (60.) : 580916051 
960169 1...১ 0. 40 

£&৮ 3০ 861৮5 2 4 ০9715214102 215497০7776) 1936, 
০1, 19, 215 

90101 98112152272 57729762511 14 ০75777211... 010, 513-514 

ডা. ]. ১910৬ 2 12756071021 £9791711525,5 00. 333-3 54 

৬. [. [50110 ১776 7192721077776711 ০7 02112115770: £/5514 দ্রষ্টব্য | 
1911 19175 077/%/, ৬০1, 1) 01, ৮0: 99106515 ০৫ 
(0০ 11000501191 ০9801181156, 

4৯০ ছু, [09991750021 702018108717...১ 0, 5770৫ 2 ০ 
14191010097 (5৫.) 2 17150915 8170 ০81081৩ 91 016 1170191% 


250016...১ 00, 000. 1.774 72275146 79170) 09, £122-1133 


৪৩৪ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বক্ধপ 


1, ৬, দত, ২, ডা, 2২৪০ 2 71762 112/10721 1700712 ০01 :8781257 11212) 
1941, 70. 190. 4১150 599 £/0%7 (০7717771551071 221007/5 19415 
৬০1. 1, 9. 86১ ৬০], 1) 030 

12. £&5 01099091010 0১ 10905 10679197771511 ০01 02171111566 
19212110715 26427081152 (41 05৩ 91%2 ০ ৬, 89271221) 
1793-1976 

13, ঘি. রায় ১:27628106865811501 217157 21677117074, 
চ211 1015 & হি 1208615--96160965 ৬/০113 (1০০০৬, 
1969), 2, 495 

14. ৬.1, 78৬10৬ 2 17151071021 176177565,,.১ 19, 355 

15, ২, 0, 71910100591 (6৫.) 5 1775107)) 072 01172 ০) 1716 177167 
1290716..,01. ১0৬], 0. 1134. বিচারপতি পীকক ও জ্যাকসন 
সিপাহী বিদ্রোহ পরবতাশকালের খাজন। সংক্রান্ত আইনগুলিকে এমন- 
ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রজাদের স্বার্থহানি ঘটেছিল । 1106) 
€11006101612,090 (176 03162 1২617 4১০৫ (4601 1860) 1] 9001) & 
৮৪5 ৪85 (0 20001115 10 0016০% 9100 1986 [11৩ 29101170915 
(8170 006 10191766159 5101) 28100110091) 1191)05) 0106 ০010 ৬/1)11- 
12100, 

16. 0,100 5 22777071625 721 7712: 45555577167215 177 171216 
(1910), 2151806. 

17, [05109005171 20942) এবং ৬/. 10129 2 €/970517570%5, 
17115) 17116. (1501000105 1901)১ 10. 8 

18, 1২, ০, 18.1000091 (60.) £ £715107)) 272 0/11%76 ০1 176 1712107 
15017716... 00, 9001060 18100 1২০%21009 1১0110%, 70. 1140- 
1141 

19. এ 

20, এ, 9. 1141 

21. এ, 0. 1142 2 899 8150 027358513970715, 1911 & 1921 

225 4৯০ [২510695581২ 39091 £007870727,..১ 0, 53 

23. এ 


সুত্র উল্লেখঃ টাকা ইত্যাদি ৪৩১ 


24. 


28. 
26, 


27, 


4৯০ 910990 5 42770118761 1280 21587821) 10120 ০০ 
08] 01 1500170120195, 1948 

90101 9811-91 2 141025771 17126 1885-1947১ 0. 30 

(01101 0০৫115 প্রক্রিয়াটির নামকরণ করেছেন 28710010018] 117 
ড010101010, 

7. 7, 30010901091) ১776. 106)91077771576 ০01 07771121151 127710- 
1771565 211721) 1934 দ্রষ্টব্য | 


28. 7৪111215276 71151) 1161 771 1719776, ৮,101 2100 ঢা, 
[208615--99190690 ড/0115, ৬০1. 1 দ্রষ্টব্য । 
29, এ 
30. &. 8, 706591 5:500221 99707870%7...১ 0, 50 
315 [৯ ৯১ ৬1161098512 077167151 102517018571---.4 00771727047) 
9147) ০ 29121 70767 (ইজ ০710 1981) 1901110), 
[,* 372 
অধ্যায় ৪ 
1. 03, 0905011  102226767 11207077077 1%2 97217 27207). 
(1965), 02. 5-7 
2, ছা] 0 2100 চ 8708615207৫ 09107712175771 (105০০ ৬, 
1965), 7, 38-39 
3. রোজা লৃক্সেমবার্গ বলেছিলেন যেঃ এরুপ কার্যক্রম ওপনিবেশিক বাট 


গ্রহণ করে 401 006 90000166101) 01 006 1096012] 910জ 61095101) 
091 17011-09819169,1196 601105 11) [016702186101) 101 2. 12109161018 
(09 00101700109 9০০01000105, 1791006 0116 09011962170 1001110219 
০0০০0108101) 01 6) 0091017199১ 11961%6 01011910759 2170 ০০910928981 
65006010101)9 (0 70% (01061 00৮1) 23 2. 76100917617 691016€ 0: 
006 ০০910701981 191705, 0:09:0101) 1) (1019 0859 39 1135 ৫1160% 
00109606106 ০0 1119 ০1991) 06156018 68001691191) 8100 510919- 
6095 500000165 চ11)101) 966 & 11101 ০01১ 09018] 2.000001019- 
100, 7, 17026100618 5 11210011617 1721071016) 100500%, 


৪৩২ 


10. 
21, 
12, 
13. 
14. 
হ5, 


10, 


17. 


18. 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও শ্বরূপ 


1966, 7, 260, ৮০৫ 09615081151) 0:8091986000) 95০ ৬. [. 
[2510৮ : 17756017021 £272701525...৯ 0,271 

10. 77. 3001)80810 2 712 106/6101777167%1 06 07771151151 27157- 
77565 7711212১195 050811১2176 777857121 £৮০11107% ০) 
17210 171 56976 77765 (1933) জুষ্টব্য । 

£৯০ বত 0020015 2217252710257 828611107% (19717), 0,157. 
4১150 956 2 1,69651 1710001)10501)--71172 1071776০176 1129065, 
0. 122 

৬. ১ 295105 5:2151971021 2727711525-..১ 0. 341] ৃ 
/৯, 11108001 2 27222 276 21%27106 2711765971541 196572270) 
1793-1833 7 3910929+ 1956, 00. 253 ৪100 260 

1), তি, 50811 2 7272 172450101 72/01%607% 01 17216 21 1820211 
717125, 00. 40-41 

[01148181000 200 7.1. 70066627776 47777715/1217)6 
07207201707, 2) 0. 0০১ 11510100091 (06৫.)-0106 7590079 ৪150 
08116 01 (06 2100191) ১5০016...১ 10, 86? 

ড, ]. ৮8৮10৮ 2 £275197102/ 1727711525,,.১ 0. 343 

[৪1] 181 £ 0201/91, ০]. 1) 0, 598 দ্েষ্টব্য। 

4৯, 1, 109581 £ ৪০০19] 320%01090100.*.১ 01১. 98-101 

৬, [১ 08510৬ 2 17151071021 112771565.,.5 00,275 

এ, পৃঃ ২৭৮ 

96০৯ 79107411077 01621961201 00717761156 ০7229171212 
£7024025 0. 168 

তালিকা তিনটি ৬... 7১9৬10% 2 1215/07102] 2৮727701565. ..১ 00. 
280-281 থেকে উদ্ধৃত হয়েছে । 

৯৯021851012 4 19/5810% ০ 1%2 29702721%) 27171517175/705 ০7 
07602 71188712019 1652) 0,234 

96৩ 2. 0110811)1 5 27716 272 £7107062 71117682121 27691 
2276) £7939-1833 2100 ৬. [, 8519৬ : 22154077021 272771565 
৯09,337. শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 


স্ত্র উল্লেখ, টীকা ইত্যাছি ৪৩৩ 


19. 


বঙ্গদেশের বস্ত্র উৎপাদ্দনের পরিমাণের অধোগতির জন্ত উত্তৃত ক্ষতি 
নীল, রেশম ও আফিও উৎপাদন এবং বাণিজোর ফলে তিন-চার 
গুণ (মূল্যের হিসাবে) পুষিয়ে গিয়েছিল | মিঃ পাভলভ এরূপ বক্তব্যকে 
একপেশে মনে করেছেন । তার মতে শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠীর অভিমত 
আস্তর্জাতিক বাজার-দবের ওঠা-পডা ও জনকলাণের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা 
করতে অপারগ | তা ছাড়া, নীল উৎপাদকের আয় এত কম ধার্ধ করা! 
হয়েছিল যে, নীলচাষীর পক্ষে তখন ধান চাষ কর! লাভজনক ছিল । 
£&০ [10698129902 52018708712, 0. 94 810 ৬. 
7১৪5109৬ : 11151071021 72757171555...0, 60 


অধ্যায় ৫ 


1. 


£১00815311100001 2 271745160) 10 505 81010250821, 
(6৫৩.)--719601% 210 0911010 01 11)6 1110191) 2১0০01১19,,., 01, 
১55৬) 7, 1095 

10207071 ০] 1717127 17745177121 0০77771155107,  081115006106819 
চ81901--0010178110 51 01 1919, 2, 11, 151 

10. 0০001610020 ১:1772%517721 07097112712 17775672211 226)01%4- 
41075) 7:00100110109, [০৬ 591199, 5৫50] (1956), 700. 1-22 
ঘড়, ড/. 1২95960৬276 51225 ০1 70071077770 . 07077171960 ; 
ভ/. 4১, 15515 ১ 77207) 07 72071077110 02707/7 ) 5. 0011910 £ 
11525177205 0071571171/07 27721 01621 2124517121 12270191107, 
[109 500101010 1715601 [২০৮1০৩5 99০00 5611৩59 ০]. 5) 
০. 2 (1958) 

ড/. ৬/. [২০১০৭ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রথম উৎক্ষেপের 
জন্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্পায়ন, রাজনীতির ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ, 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের সর্বেব প্রাধান্তস্থচক দৃষ্টিভ্ী ও তৃপ্রকতির 
ক্ষেত্রে নগরীকরণ পূর্বশর্ত হিসাবে ক্রিয়াশীল থাক! প্রয়োজন । 

তা সত্বেও রানাডে (77552)5) 01011 6010101) এবং কালে (717917% 
17175517101 27171 72007077010 72700167155 98০০9100  6410100 ) 


তারতের শিশল্লপায়নে ব্রিটিশ মুলধনের ভূমিকায়* সস্তোষ প্রকাশ করে- 


ভ।.--২৮ 


€৩৪ 


0. 
1. 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও শ্বরূপ 


ছিলেন। তারা অবশ্য শিল্পায়নের অধিকতর বিস্তার কামনা 
করেছিলেন। জন মেনার্ড কেইন্স এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন যে, শিল্পায়নের বিস্তৃতি রুষির ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে ঘটতে 
পারে। কেইন্সের অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল । ১৯১৩ থেকে 
১৯২২ এবং পুনরায় ১৯২৮ সালের পর থেকে কাচামালের দাম পড়ে 
গিয়েছিল । 


চি, 0, ৯2.1010071 2170 11. 70065 5 2762 49717715172126 
01227722107, 10 2১ 0510810100911 2 21. (6৫9.) 1313601 
৪74 0০016816 91 009 1170190 706০9719..*১ 0, 865 ৰ 
স্বাধীন ভারতে আর্থনীতিক পরিকল্পনা! চালু হওয়ার আগেকার কয়েকটি 
বছরের পৰিসখ্যানগুলি গুঁপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকের ভারতের 
আর্থনীতিক অবস্থা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহার কর! অসঙ্গত নয়। 
কেনন। এ বছ্রগুলি থেকেই সংশ্লিষ্ট পরিসংখান রচনা ও ব্যবহারের 
গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস শুরু হয় বলা যায়। তাছাড়া, এ বছরগুলিতে 
ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়ন অত্যন্ত ঈ্ঈথগতিসম্পন্ন ছিল। 

0.1. 91011091002 1777451772112211071 0) 11776, 0. 14 

এঁ 

রানাডে এ গোখেলের ধারণ। ছিল যে, মুক্ত বাণিজ্যের নীতিতে আস্থা 
ও সংরক্ষণ নীতির অভাব ভাবতের চিরাচরিত শিল্পগুলির স্বার্থহানি ও 
নৃতন ভারভীয় শিল্পের বিক1শের পথে অস্তরায় স্ষ্টির মূলে ক্রিয়াশীল । 
তাদের মতে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিক। আরও ইতি- 

বাচক হওয়া উচিত । তারা উৎ্পা্দনক্ষেত্রে সবাপরি সরকারী অংশ- 
গ্রহণ কাম্য মনে করেছিলেন । 

রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেছিলেন যে, ভারতের দারিত্র্য ও আর্থনীতিক 
পশাৎপদত৷ দূর করার উপায় দ্রুত বিকাশোন্থুখ আধুনিক শিল্পগুলির 
মধ্যে নিহিত । স্থানীয় শিল্পগুলির দেউলিয়। অবস্থা এবং ভারতীয় 
অর্থনীতির কৃষিনির্ভরতা জাতীয় আয়ের শোচনীয় অবস্থা অবশ্যস্তাবী 
করে তুলেছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । 

নওরোজী, রানাঙ্ছড। গোখেল ও রমেশচন্দ্রের শিল্পবিকাশ সংক্রান্ত 
মতামত উনবিংশ শতাববীর শেষ তিন-চারটি দশক ও বর্তমান শতাব্দীর 


ক্স্ত্র উল্লেখ, টীকা ইত্যাদি 8৩€ 


12. 


13. 


14. 
15. 
16, 
17, 
18, 
29, 
20. 
21, 


23, 


প্রথম দুঃ-ভিনটি দশক জুড়ে নানা রূপ ধারণ করে বিভিন্ন ভারতীয় 

অর্থনীতিবিদ্দের লেখায়, রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তাবে এবং ব্যবসান্নী 

এবং জনপ্রতিষ্ঠানগুলির চিস্তাভাবনায় স্থান লাভ করে। ভারত 

সম্পর্কে *শিল্পায়ন” শব্দটি সম্ভবত এম. বিশ্বেশরাই প্রথম ব্যবহার করেন 

বর্তমান শতাববীর বিশের দশকের শেষ দ্রিকে। ওপনিবেশিক ভারতের 

শিল্পায়ন জম্পর্কে নানারূপ সমপা ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় 
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“আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদের নীতি, 
২৭৫ 

আবুল ফজল ৪৫ ৫০ 

আমলাতন্ত্র ( ব্রিটিশ-ভারতীয় ) ২১১ 

আমহাস্ট+ লর্ড ২৩১ 

আমেদাবাদ মিলওনার্স এ্যাসো- 
পিয়েসন ৪১৮ 

আদর্শ গ্রতিরূপ ৬* 

আর্ধ জগৎ ২৭৯ 

আর্ধ সমাজ ১৭ ২৭৯-২৮৪ ৪ 


৩২৩ 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বব্নপ 


আর্ধ শ্রেষ্ঠত্বের তত্ব ৬৩-৬৪ 

আয়ার, শেষান্ছি ২১৯ 

আম্মার, অুব্রাক্ষনীয় ১৯৪ ২৫৩ 

আল্ল। বক্স ৩৫১ 

আল্লাম! মাসরিকি ৩৫* 

আলীগড় মৃসলিম বিশ্ববিষ্ভালয় ৩৫৮ 
আলীগড় শিক্ষা আন্দোলন ২৪২ ২৪৪ 
আলেকজাগডার ৩৯ 

আলোক উদ্ভাস ২৩১ 

আহার দল ৩৫* ৩৫১ 


ই 
ইউবোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ২৬৩ 
ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ১৬৪ 
ইতিহাসের অসচেতন প্রগতিশীল 
হাতিয়ার হিসাবে ব্রিটিশ ওঁপ- 
নিবেশিক শাসন 
১৬৩ 
ইতিহাসের মনোনীত হাতিয়ার ২০৬ 
ইতিহাস লিখন ১ চিরাচরিত --৭৬ 
ভারতীয় আর্থনীতিক 
সাম্রাজ্যবাদী--১ 
ইত্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ৪১৭ 
ইত্ডিয়ান মার্চেপ্ট স চেপ্বার ৪১৭ 
ইওিয়ান টি এ্যাসোসিয়েসন ৪১৮ 
ইবসেন ২৪৯ 
ইয়ং বেঙ্গল-২৫৩ 
ইস্পাহানি ৩৬ ৩৫৮ 
ইরফান হাবিব ৫১ 
ইংরাজী শিক্ষা ৫ ২০ ২৭ ৩১ ৭৮ ২২৭ 


১০৩ ১৩৪ 


--৭৫ 


নির্দেশিকা 


২২৮ ২২৯ ২৩৩ ২৩৮ ২৫১ ২৫২ 
২৫৩ ২৫৮ ২৫৯ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ 
২৯৬ ৩৩২ ৩৪০৪ ৩০৭ ৩২৩ ৩৩৩ 
৩৩১ -_-র আলোকবন্তিকা ২৪৭- 
২৫৫ --র ম্যাগনা কার্টা ২৩৫ 


উ 

উইলকিন্স ৪, 
উইলকিনসন ৪০ 
উইটফোগেল, কার্ল এ. ১*৫ 
উইলবারফোর্স ২২৬ 
উইলসন, হোরেস ১১০ 
উইলিয্মমস, স্তর মনিয়র ২৩৯ 
উড, স্যার চার্লস্‌ ৯৪ ১১৩ ২৩৫-২৩৭ 
উদারনীতি (ভিক্টোরীয় ) ৩৯ 
উদ্দারনৈতিক $ আদর্শ ২১ -আইন 

৯* --এতিহাসিক ১৯ __গণত্ত 
২৭* __গণতন্ত্রে 
বিকাশ ২৪ --গণতন্ত্রের রীতি- 
পদ্ধতি ২৪ _-জাতীয়তাবাদ ৩, 
১৩৯ --জাতীয়তাবাদী আন্দো- 
লন ২৮ -_জাতীয়তাবার্দী নেতা 
(বা নেতৃবৃন্দ )৯ ২০ ২৪ ২৫ ২৮ 
২৯ ৩১ ৬৩ -_ৃষ্টি ১--নত। 
(বা নেতৃবৃন্দ) ২৮ ৩* ১৬৪ 
১৪৯৯ ৩২০ _বৃদ্ধিজীবী ১ ২০ 
_ ভাবধারা ৩*৩-৩০৪ --রাজ- 
নৈতিক নেতা ২৯ -_বাষ্রদর্শন ২৪ 
সংস্কার ২৯২ --ও সহিষুঃ 
ভারতীয় ইসলামের ধর্মাদর্শ ৩৫৩ 


২৪ ২৫ ২৭৭ 


৪৭৫ 


উদদারপন্থী আন্দোলন ৩১ 
উপজাতি বিদ্রোহ ২১ 
উপনিবেশবাদ ১৮ নয়া_-১৮ 
উপাধ্যায়, ব্রহ্মবাদ্ধব ৩* ২৯১ 
উল্লম্ব জমায়েত ৩৭ 


এ 

একক দান্িত্বের তত্ব ২১৬ 

একচেটিপ্ন1: অধিকার ১১৬ -_-কারবার 
২৬৩ ১৪৮-১৪৯ ১৫১ ১৫২ 'স্প 
কারবারী সংগঠন (সংস্থা বা 
প্রতিষ্ঠান ) ১৪৯ ১৫৩ ১৫৪ -- 
কারবার-প্রধান ধন্তন্ত্র ১৪৮ -__ 
কারবার এবং ভারতীয় রাজনীতি 
ও সংস্কৃতি ৪১৮ --কারবার ও 
ভারতীয় শিল্প ১৪৮-১৫১? 

“এক জাতি, এক প্রাণ একতা” ৩২২ 

“এক জাতিঃ এক রাষ্ট' ৮ 

এক জাতির উপর অন্ত জাতির শাসন 
২১৬ 

একনায়কতন্ত্র ১৮ সামরিক _-১৮ 

এঙ্ষেল্ন ফ্রেডারিক ২২ ৬২ ৮৬ ১০৫ 
১০৫ ২৪৮ ২৫৫ ২৭৪ 

এমলয্ার্স ফেডারেশন অব সাদার্ন ইত্ডিয়া 
৪১৮ 

এলেনবর্যোঃ লর্ড ১৯ 

এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি ৬২ 

এস. এন, ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিগ্ভালয় 
২৪, 

এযাটকিন্সম্ম, এফ, জে. ২১২ 


৪৭৬ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিতি ও স্বরূপ 


ও 
ওঃম্যালী, এল. এস, এস. ৪৩ ৫৫ 
ওয়াচা॥ দীনশ। ২৫০ ২৫৩ ২৫৯ ২৬০ 
ওয়াতন দল ৩৫১ 
ওয়ার্ড ২২৭ 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ৪১ 
ওয়াদিয়! ২১২ 
ওয়া বী আন্দোলন ২০ 
ওয়েডারবার্ন, স্তর ডব্লিউ ৯৩ ৯৪ ১৯৪ 
ওয়েবার, ম্যাক ৬৪-৬৮ ১৫৭-১৫৯ 

২৭৫ 

ওয়েলস, এইচ. জি. ২৪৭ 
ওয়েলেস্লী, লর্ড ,৯ ১৯৬ ২২৫-২২৬ 
ওয়েস্ট, স্যর রেমণ্ড ৯৩ 
ওল্‌কট, কর্নেল এইচ, এস. ৪১ ২৯০ 
ওসেনিক্রিটস ৩৮ 


ও 


ওপনিবেশিক ঃ অর্থনীতি ১৫৪ -_ 
অর্থনীতি ও আধুনিক বৃহৎ শিল্প 
১৪৪ ১৫৭ --ওপনিবেশিক অপ- 
কৌশল (বা কৌশল) ১৬ ৩৪৯ 
-অপশাসন ও শোধণ ২৮ ৩৫ 
-_অভিজ্ঞতা ১২ _-আর্থনীতিক 
কাঠামো ৩.৮ -_-আর্থনীতিক 
নীতি ১২৫ --আর্থনীতিক 
প্রয়োজন ২৩১ --আর্থনীতিক 
রাষ্ট্র ২৯ -_আর্থ-সামাজিক 
পরিবেশ ২৩২ --আমুল ৩৭ ৭৭ 
৮৬ ১১৮ ১৫১ ১৯৫৩ ১৮১ ১৮৩ 


১৯৮ ৩*৭ ৩১০ ৩৩--ইতিহাস 
লিখন ১ -__উদ্দোশ্ত ২৫৫ -_-উন্লয়ন 
৩১৬ --গ্রতিহাসিক ১৯ -- 
কর্তৃুপক্ষ ৪ ১২ ১৩ ২* ২, ৮১ 
৮৮৯৫ ১১৪ ১৩৫ ১৩৩৬৩১৪৩১৫৪ 
১৬৯০১৭০ ১৭৯ ১৯৮ ২১১ ২৩৭ 
২৫৩ ২৫৬ ৩৯৮ ৩৩০ ৩৩২. ০ 
কার্যক্রম ১ ১৫৩ কৃষি ৭৩, ৭৬ 
_ কৃষির চরিত্র ও রাজনৈতিক 
তাৎপর্য ৮১-৮৯ -_কৃষি এবং 
জামিদারি ও রারতওয়ারি তমি- 
ব্যবস্থা ৭৬-৮১ _ দৃষ্টিভঙ্গী ১৮ 
২২৯ -্ধনতস্ত্া ৪৫১০১ ১৬৬ 
১৮২ ২০১ ২*৯ --ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতি ৩২৩ --ধনতাস্ত্রিক 
উত্পাদন ব্যবস্থা ৫ --ধনতান্ত্রিক 
কৃষির সামাজিক ফলাফল ৮৯ 
_-ধনতান্ত্রিক ধাচ ২০--এঁতি- 
হাসিক ধাচ ১০১ --নীতি ১১৫ 
২১১ ৩৩৪ --নতিকতা ২২৫ -- 
পটভূমি ৪১৭ _-পরিবেশ ৮ __ 
প্রভু ৩৩৩ প্রশাসন ২৫৫ -- 
প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ১৪৫ ১৭৫ 
বাণিজ্যিক স্বার্থ ১২৩-_বিস্তার 
১৯ __বিশ্লেষণ ১৯ ব্রিটিশ কর্তৃ- 
পক্ষ ১৮৫ ২৮ ২৩২ -_-ভারত 
১২৬ ১২৯ ১৩২ ২৯৫ --ভারতীয় 
অর্থনীতি ও আধুনিক বৃহৎ শিল্প 
১৫৪-১৫৭ --ভারভীয় শিল্পগ্রয়াস 
১৪৮ মনোভাব ২৭ -_মৌল- 


নির্দেশিকা 


নীতি ২২৭ -হুদ্ধ১১৪ _-রচন! ২ 
_রাষ্র ১*৯ -রাষ্ট্রনীতিক অর্থ- 
নীতি ৫ - শক্তি ২৮ ২৯ ১৮২ 
২৯২ --শালক ৩৫৬ --শাসকশক্তি 
১২ ৭৯ ১২২ ১৯৭ -_শাসক শ্রেণী 
৩১-_শাসবশ্রেণীর সহযোগী ৪১৭ 
-শাসন ১ ২৩১৪ ১৬১৯ ২০ 
২১ ২৪ ২৫ ২৮ ৩০ ৩১ ৬৩ ৭৫ 
৭৬ ৭৭ ৮* ৮৭ ১১৫ ১৬৯ ১৬৫ 
১৬৮ ১৭৫ ২১* ২১৪ ২২৯ ২৩২ 
২৩৩ ২৬৬ ২৭১ ২৭৫ ২৯৫ ২৯৭ 
২৯৮৮ ৩১০ ৩১৩ ৩২৩ ৩৩১ শা 
শাসননীতি ২৯৫ --শাসনব্যবস্থা 
২২৯--শালন-শোষণ ২১৯ ১৭৪৯ 
” ১৩ ১৫৮ ১৬০ ১৬২ ১৬৭ ১৮৪ 
১৪১৩ ১৯৯১ ১৯৪ ১৯৫ ২৩৭ ৭২ 


৩০৮ ৩২৪ ৩২৫ --শাসনের 
উদ্কানি ১৬ __শাসনের ভারসামা 
৩৪৯ --শাসন-শোষণের হাতিয়ার 
১৫ --শিক্ষা ব্যবস্থা ১৮২ 
শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল ২৫৫-২৬৫ 
_শিল্পনীতি ১৪৫ --শোষণ ২৮ 
১২৪ ১২৬ ১৩৬ ৩৪৬ --সরকারী 
নীতি ৩৩১ -ন্বশাসন ২১০ -- 
সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ৭৯ -_স্থার্থ 


২০৬ ২৩৪ ২৩৭ -_শ্বার্থরক্ষা' ৩৩২ 


--গ্বার্থপংরক্ষণ ২১ --সেনা- 
বাহিনী ১৩৭ 
ওপনিবেশিকতা ১৫ ৭৯ ৩১৮ শা 


বিরোধী সংগ্রাম ১৬ --বিরোধী 


৪৭৭ 


প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ২৯৮ বিরোধী 
সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ ৩৪৯ 
ব্রিটিশ--১২৩ 

ওপনিবেশিকতার দার্শনিক সমর্থন ২৭ 
_-বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১৭ --বিরো- 
ধিতা ১৮ 

ওরংজেব ২*৩ ২০৬ 


ক 

কংগ্রেস সোশ্তালিস্ট পার্টি ২০১ 

কফ, ডেভিড ২২৪ 

কটন, এইচ. ওয়াই, এন. ৮২ 

কন, হান্স ৭ ১* 

কনফুসিয়াস ২৭৬ 

কর্নওয়ালিশঃ লর্ড ৭৩ ৭৬ ৭৭ 

করবাজ, বপরাম ২৬৮ 

কবীন্দ্রাচার্য ৫০ 

কবীর ৪২ ৫১ ২৭৩ ৩০০ 

কাভার ১৫৩ 

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬ ২*১ 

কার্জীন, লর্ড ৯৩ ৯৪ ২১২ ২১৮ ২২৯ 
পশ্চিমী শিক্ষার ফলশ্রুতি 
সম্পর্কে কার্জনের অভিমত ২৩৮- 
২৩৯ 

কার্টেল ২৬ ৮৪ 

কাণ্ট, ইম্যানুয়েল ২৪৬ ২৪৮ 

কার্ডে, ধৃন্ধুকেশব ২৪* 

কায়দে আজম (মোহাম্মদ আলী 
জিন্নাহ জে্টব্য ) ৩৫৫ ৩৫৭ ৩৫৯ 

কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠীগুলি ২০ 


৪৭৮ 


কারু, ই, এইচ, ৭ ৯ 
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নৈরাজ্যবাদদ ও নাস্তিকতা-বিরোধী 
শিক্ষা] ২২৫-২২৬ 

নৈরাজ্যবাদী ১৬৫ 

নৌবিজ্রোহ (১৯৪৬ ) ৩৬৯ 


প্‌ 

পত্রপত্ত্রিক ৩, ১৭৯ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৭ 
১৮৮ ১৯৬ ১৯৪ ১৯৫ ১৭৯৬ ১৯৯৮ 
১৯৯ ২০০ ২৯১ ৩৫ ৩১৩ ৩২৩ 
৪১৪ ৪১৮ জঙ্গী জাতীয়তাবাদের 
বার্তাবাহক --১৯৯ জাতীয় _- 
১৯৯ রাজনৈতিক অভিমতের 
বর্ণালীতে ভারতের ১৯৮-২*১ 
হিন্দু ও ব্রিটিশ_-৩৫৪ 

পণ্ডিত দীন দয়ালু ৩৭১ 

প্ডিত রাধাকাস্ত ২২৩ 

পরম্পরাগত আধুনিকতার ভগীরথ 
২৭১ 

পরিবহন ১৩৯ ১৬৯ ১৬৯ ১৭* ১৭৬ 
১৮৩ ১৮৪ ২৯৪ ৩৮৫ ব্যবস্থার 
পশ্চাৎপদ্দতা ১৭*-১৭১--ব্যবস্থার 
গুরুত্ব ১৬৯-১৭০ 

পল্ট, দাস ২৬৮ 

পশ্চিমের ধর্ম, দর্শনঃ 
€ ৩২৭ 

পশ্চিমী £ জগতের উন্নততর নৈতিকতা 
২২৭ --জগতদৃষ্টি ৪০৮ _জ্ঞান- 
বিজ্ঞান (ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ) 
৫ ২* ২৫৯ ৩১* শিক্ষা ১ ৬৩ 
১০৩ ২৮৮ ২২৯ ৩৮ ৬৩৩৩ 


ধ্যানধারণ। 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরপ্‌ 


৩৭৬ ৩৮০ ৪০৬ ৪৪৮ স্৮ও 
বিজ্ঞানচর্চা ২৩১ *-সভ্যতা- 
সংস্কৃতির ব্যাখ্যাকার একটি 


ভারতীয় শ্রেণী ২৩৬ -_ সভ্যতা- 
সংস্কৃতির ভারতীয়করণ ২২৭ -_ 
মূল্যবোধ ৪*৮ 

পশ্চিমীকরণ ২৪ ৭৮ ২২৪ ২৩* ২৩৩ 
২৩৭ ২৫৮ ২৬১ ২৭৬ ৩১৩ 

পাকিস্তান ৩৪১ ৩৪৬ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ 
৩৫২ ৩৫৯ ৩৬৮ --বাষ্ী ৩৫৩ 
৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৭ ৩৬৮ ৩৭৩ _ এর 
আদর্শগত ভিত্তি ৩৫৩ 

পাতঞ্রলি ২৭৯ 

পাণ্ডে, জে, ৪*১ 

পানিন্ধর, কে, এম. ২৯১ 

পানিনি ২৭৯ 

পাভলভ, ভি. আই. ৫৯ ৮৬ 

পারনেল ২৫৪ 

পারুলেকর, এস. তি ৪১০ 

পাল, কৃষ্দাস ৩৯৩ 

পাল, বিপিনচন্ত্র ৩ ৬৩ ১৯৪ ২৯৯ 
২৩৮ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৭ ২৯১৯ 8*৭ 

প্যাটেল, বল্পভভাই ৪*৭ 

পিউরিটান নৈতিকতা ২৭৬ ২৭৭ 

পিট ৭৩ 

পিটার্স, আরাটুন ২৩৩ 

পীরপুর রিপোর্ট” ৩৩৮-৩৩৯ 

পুনর্জাগরণ ৪৯ ২৬৭ 

পুনরুজ্লীরনমূলক নগর ১৬২ 

পুঁশংকিন ২৪৯ 


নির্দেশিকা 


পেইন, টমাস ২৪ 

প্লেটো ২৪৩ ২৪৬ ২৪৮ 

পোকক; ডেভিড ৩৮৬ 

পোলার্ড, এস. ১২৯ 

প্যইস, জর্জ ১৫২ 

প্রগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্স ১৯৮ 

গ্রজা ৩৯৪১ ৩৯৫ 

গ্রমিথিউস ৪১, 

প্রা উস্ট ২৪৯ 

প্রাচ্যদেশীয় শ্বৈরতন্ত্র ৬২ ৬৩ ৬৪ ৮২ 
১৯০২ ১০৪ _-এর তত্ব ৬১-৬২) 
১০৫ 

প্রাচ্যবাদী অভিমত ২৩২ 

প্রাচ্যবাদী স্বার্থ ২৩৪ 

প্রাচ্যবিদ্ভা ২২৩ ২২৫ ২২৬ 

প্রার্থনা সমাজ ২৯৩ 

প্রাদেশিক সাহিত্য ৪*৬ 

প্রার্দেশিকতা ১৮৫ ১৮৬ 

প্রুধে1 ২৪৮ 

গ্রেমচন্দ্র ১৯৬ 

প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মবিগ্রব ৪৮ 


ফ 
ফজলুল হক ৩৫১ ৩৫৮ ৩৬৯ 
ফয়ারব্যাখ, ২৪৮ ২৭৪ 
ফরাইজী আন্দোলন ৩৩০ 
ফরাসী বিপ্লব ৩২ ১২২ ২২৬ 
ফাড়কেঃ বি, বি, ৩১ 
ফিকৃটে ১০ ৪১ 


৪৮৭ 


ফেডারেশন অফ ইত্ডয়ান চেম্বার অফ 
কমার্স আও ইত্ডাত্রি ৪১৮ 

ফিশার, লিওপোল্ড ৪১ 

ফিশার, ল্‌ই ৩৫ ৩৬৫ 

ফৌজী ৪৫ ৫* 

ফ্যানন ৩৯৬ 

ফ্যানশ, রিচার্ড ৩৯ 

ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ৩৫* 

ফ্লবার্ট ২৪৯ 

ফয়েড, সিগম্যাণ্ড ২৭৪ 

ফ্রাস, আনাতোল ২৪৯ 

ফি প্রেস নিউজ সান্ডিস ২** 

ফ্রেজার, স্তর জেমস্‌ জি. ২৭৪ 


বৰ 
বস্ষিমী কাব্যিক প্রতীক ; ভাঁরতমাতা 
২৮৭ 
বঙ্গভঙ্গ (প্রথম ) ১৩৮ ১৬৪ ১৯৭--- 
বিরোধী আন্দোলন ৮৮ ১৬৪ 
বর্ণ ২৫ ৫৫ ১৮৭ 


৩৭৭ ৩৭৮ ৩৮০ 


৩৭৫ ৩৭৬ 


৩৮১ ৩৮২ 
৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ 
-- আশ্রম ৬৩ 
সমাঁজব্যবস্থা ২৫ 
নিয়--২৬ ৩৭৬ - প্রথা ২৫ ৪৬ 
৪৯ ৬৭ ৬৮ ১০২ ১৫৭ ২৭৫ ২৭৭ 
২৮০ --বিরোধী আন্দোলন ২৬ 
_ব্যবস্থা ৪৭ ৬৭ ১২৯ ১৫৮ 
১৬৫ ১৯১ ২৯৩ ২৮০ ৩৭৫ ৩৭৭ 
৩৭ঠি ৩৭৯ ৩৮৬১ ৩৮১ ৩৮৩ ৩৮৪ 


৩৮৬ ৩৮৭ 
ঁ আশ্রিত 
উচ্চ--৩৭৬ 


৪৮৮ 


--৩৮৮ ৩৯০ ৪*৮ -প্রথাভিস্তিক 
পশ্চাথ্পর্দ সমাজচেতনা ১৭১ ৮ 
সংহতি ৩৮২ ৩৮৫ -মানক ৩৮৭ 

বণিকতন্ত্র ৩৬৫ 

বদ্দরুদ্দিন তায়েবজী ২৯৭ ৩০৭ 

বরাহমিহির ৪৫ 

বলশেভিক বিপ্লব ২** 

বস্ত্রকলগুলির ম্বেচ্ছাসম্মত দালাল 
১৪১ 

বন্সু, নির্মলকুমার ৩৮৬ 

বনু, সুভাষচন্দ্র ২৫৩ ২৮৯ ৩৬৯ ৪০৭ 

ব্ক্তিমালিকানা ১৬৩ ২*৮ 

ব্ক্তিস্বাতন্থ্যবাদ ২৩৬ ২৩৭ 

ব্যক্তিঘবণধীনত1 ১৯১ ২০১ 

বন্দেমাতরম সঙ্গীত ৩৩৮ 

ব্রহ্ধানন্দ ২৮৪ 

বাউলে, মার্টিন ২৩৩ 

বাকল ২৪৭ 

বাকুনিন ২৪৮ 

বাক ২৪ 

বাজাজ, যম্বনালাল ১৬৬ ৪১৮ 

বাজার ৯৮ ৩৯* ৩৯১ অভ্যন্তরীণ--৯৯ 
১৩৩ ১৩৮ ১৪৩ ১৪৬ ১৫৬০ ১৫১ 
১৫২ ১৫৬ আর্থনীতিক--৫১ ৫৮ 
৬৯ ৭৫ ৮০ ৮২ ৯৫ ৯৮ ১৯১৪ 
১১৮ ১২৩ ১৩৫ ১৫৬ ৩২২ ৩২৩ 
৩৩৩ আন্তর্জাতিক --৮২ ৮৪ ৮৮ 
৯৯ ১০৩ ১৩২ ১৩৯ ১৮৩ ৩৯০ 
ওপনিবেশিক ভারতের, ২৩৩ 
গ্রাম ও নগরের বাজার ১০১ 


ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও হ্বরূপ 


গ্রামীণ --€২ জাতীয় ৮২ ১৮৩ 
৩৯* বাজারদর ১২৪ দেশীয় -_ 
১৩৯ ধনতান্ত্রিক --৮২ ১০৯ ৩১৬ 
বিশ্বের _-১৪৪ ১৭৬ বৃহৎ -_-১৩৯ 
বৃহত্তম --১১৫ বৃহত্বর 
ভারতীয় --১৪২ ভোগ্যপণ্যের-- 
১১৯ বাজারমুখীনতা। ১৩৯ শহর' 
শিল্পগুলির --১১* সর্বভারতীয় 
"৫৭ 

বাণ ৪৫ 

বাণিজ্যিক কৃষি ১৭৭ ৩২৩-_র উ্ভব 
৯৭-১৬২ | 

বাণিজ্য শুষ্ক নীতি ১৯৭ 

বাণিজ্যিক বিপ্লব ১*১ ১২৮ 

বাঁশিয়ার ৫৮ 

বামপন্থী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ৪১৩ 

বামপন্থী রাজনীতির লক্ষণাক্রাস্ত 
মতাদর্শ ৩৯৯ 

বায়রন, লর্ড ৪৯ 

বারবোর ২১২ 

বারিং ২১২ 

বালজ্যাক ২৪৯ 

বাল্যবিবাহ ২৯১ 

বাবর ৪৯ 

ব্রাইটঃ জন ৩৬০ 

বাবু সম্প্রদায় ১৯৩ ১৯৩৪ ১৬১ ২৩২ 
২৩৩ ২৬০ ২৬১ ২৬৫ ৩৩৩ 

“বাসনার দেশ' ভারত ৩৯ ৪১ 

বাহ, বি, ভি. ১১, 

ব্যানাজর্শ, গৌরীচরণ ১৯৮ 


১৭৭ 


নির্দেশিকা 
ব্যানার্জী, স্থরেন্্নাঁথ ১৯২ ১৯৪ ২০১ 


২৫৭ ২৯৫৩ ২৫০৪ ২৬, ৪০৭ 
৪১৪ 

ব্যাপতিস্তা, জে. 9১১ 

ফ্যাবান ১২৮ 

ব্যারিং ২৩৫ 


ব্রাইট, জন ৩৫২ 

ব্রাহ্মণবিরোধী অক্রাক্মণ আন্দোলন 
৩৮৫ 

ব্রার্মধর্ম ২৯ 

ব্রাহ্ম ২৭২-২৭৯ ২৯৩ 
--২৭৮ সাধারণ--২৭৮ 

ব্রাভাটস্কি, মাদাম এইচ. পি. ৪১ 


২৮৩ 


আদি 


বিকেন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া ১৪৬ 
বিজাপুববর ২৩৮ 
বিজ্ঞানধমিতা ২০৫ 


বিড়লাঃ জি. ডি. ৩৬ ৩৫৮ ৩৬৬ 
৪১৮ গান্ষীবাধশী কংগ্রেসী--১৬৭ 


বিদ্যাপীঠ ব। ওয়ার শিক্ষা পরিকল্পন 1 


২৩৮ 
বিঠগ্রাভীহই ২৮৭ 
বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) ২১৬ 


( সিপাহী বিদ্রোহ দ্রষ্টব্য ) 
বিধবা! বিবাহের অনধিকার ১৯১ 
বিপ্রবী আন্দোলন ৭৯ 
বিপ্লবী সম্্রাসবাদশিরা ৩৬৪ 


বিবেকানন্দ ১৭ 


২৮৬-২৮৯ ৩৬৭ 


৬৮ ২৫২ ২৮৪ 


ভা. ৩২ 


৪৮৯ 


“বিভক্ত করো, আর শাসন করো, 
নীতি ৩৪৯ 

ব্রিটিশ ইওিয়ান আসোসিয়েশন 
৩৮৩ ৬৭৯২ ৩৯৩ 

বিশ্ববিদ্ালয় আইন (১৮৫৭ ) ২৩৫ 
_-( ১৯০৪) ২৩৯ 

বিশ্বভারতী ২৭০ 

ব্রিটিশ উদ্দারনৈতিক ভদ্রলোক ১৩১ 

ব্রিটিশ জাতির নৈতিকতাবোধ ২২৯ 

ব্রিটিশ রাজ ৭৯ 

বীররাঘনচারী ১৯৪ ২০১ 

বৃজোঙক বাষ্্যন্্ ২২ 


বৃদ্ধ ৪২১ ২৮৮ 

বৃদ্ধিজীবী ২৬ ২৮ ৮১ ১৪০ ১৫৭ 
১৫৯ ১৬৯ ১৬৩ ১৭৩ ১৮৩ 
১৮৬ ২০৭ ২৩২ ২৫০ ২৫১ 
২৫৪ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৭০ 
২৯৩ ২৯৭ ২৯৮ ২৯১৯ ৩৯৬ 
৩০৯ ৩১৩ ৩২৩ ৩৮৪ ৩৯৭ 


8০৩ 


৪০৪ ৪০৫ ৪৯৭ উতপাদন- 
ব্যবস্থান সাথে জৈবিক নির্ভর- 
শীলতায় আবদ্ধব--২৮ ৪০৫ ক্ষুদে 
--৪০৬ জাতীয়তাবাদী,৮-১৯ নয়া 
জাতীয়তাবাদী --১৯ পশ্চিমী 
শিক্ষায় শিক্ষিত-_-১৬২ মধ্যবিত্ত 
--7২৬১--মহল ১৬৭ ৪০১ মহান 
মার্কসবাদী--১২৮ 
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